০০০৩ -৫6০১১-০৮ | le eu 


oii, 
. Mn! 1. 


| পপ ২৮ মম 
৬ 
রি | ১ 
১) 
২ 
৮ ২ 
/ ২ 
2 
বি রঃ 
পিপল > 





সম্পাদক SE নয 
শ্রীসত্যচরণ লাহা ( 2 


১ম বৰ্ষ 


১৩৩১ সাল 


কলিকাতা 


18 EF. 
বিষয় সুচি. ১.১ 
ge { * বিবিধ ন 
| * পত্রা্দি | 
RE রা ূ রী 

অর্ণববিজ্ঞান ... ৩২৮, ৩৮৭ এ «১3 স্বরিলা ৮ ১৩ 


অতিকায নরীক্ছপ .... ২৯৯ ;. ০৯ গৃহপালিত ময়ুরের আচরণ ২৭৬ 
... গালার চাষ ৪ 5 






জ্স৷ 
| আানাঙেল (ডাঁক্তাব) .. ৫৮ 1 গাছের পাতা ঝরে কেন? ২৭৩ 
আলোচনা ২০৫,২৭৭,৩৪৪ গোলাপের বিচার ... ২৯০ 
আলোচনার উত্তর “তত ২০৭ - * গেস।পেব অগুপ্রসব ... ১৩৭ 
1 আশুতোষ পা শৰ 
- তাষ মুখোপাধ্যায ৫৬ নিন ll ফা 
হল 
* খতুর বিশিষ্টতা ও তাহার ফলাফল 
(১৩৩১ সাল) .. ৪৩৩ চাঁউলের ব্যাধি 
এ চিঠিপত্র ১৩৫,২ 
এভারেষ্ট বা গৌরীশৃক্গ ... ১১৬ চোখের দেখা 


* এ বৎসরের কযেকটি ঘটনা ২৭৬ 


খত 
1 ওষেমূত্রি প্রদর্শনী 


[ol 


Pe বিষ্ধাধ্রী রি ১৩৯ 
1 দক্ষিণমের অভিযান ... -৫৯ * বুলবুলের বাঁসা ১:১ ৩৩৯ 
মন রশ 
t বুলবুলের দীড়আবিষ্কার 
নিখিলভারত কুট প্রদর্শনী ...৪২৬ | বি 


-* নলিশো পিগীকার বাঁসানিম্ব,ণ' ২০১ রে 


বিবিধ ৫৬,১২৮,১৯৭১২৭২,৩৩৩,৪২০ 










সপ বৃক্ষের বসাক 5০৫,৩০০ 
1.পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু ২০০ 1 বনানিওব্বণ ... ১৯৮ 
প্রস্তরীভূত বৃক্ষ ... ২২৩ . 1 ব্যাস্বদেহের পরিমাণ ... ৯৯৮ 
বাসা ... ২৭,৭২, ২২৮ 1 বনমানুষের বাস! ৭ ই৭৪ 
1 পাখী (সমালোচনা) ... ২৭৯ টি 
=  প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক ভাবব্যঙ্রন। ৪88 
পরিভাষা! ... ৫৩,১২০,৩৩১ 
প্রাণিগণের দংশন ভারতের কাববদী Hs 
ভারতবর্ষের মানচিত্র ...- ৩৭৫ 
কাহাকে বলে? ২৮৩... ভাগীরবী ০৬1 
প্রাণের জন্ম ৃ *১* ৮৫১২১ ৭ ভারভীষ রসাষনশিল্প .. ১৪৪ 
ভাস্বরত! ও বর্ণবিপর্ধ্যষ | 
ভূমিকম্প es 8৮ 
১৮৫ সম 
মানব বিজ্ঞান - .*- ৪২ 
সু ১৩৫ মানবের শক্ত: ...' "৪০৯ 
* ২৭৯,৩৪২ মুহাতিবতের পাখী ... ৪ 
৩৬৯ মৃত্তিকাতত্ব ৩৬১ 


 মহাঁশির মাছ :... ২৭৭ 


১২৮ 
- ৮ 


রসবিজ্ঞান পরিভাষা ... ১৯৪ 
' ২৬৮,৪১৭ * 


+ রেডিও সাহায্যে নিসতিেব 


১৩৩ 


[৬] 


লাল পিঁপড়ে *** ৯৭,২৪৫,৩৪২ 


্প 
শক্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলকথ। 
ue ee ৩০৯ 
শশুভমস্ত i ১ 
শিক” ( সমালোচনা ) ৩৪২ 
হব 


ভ্স 

অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্জ দত্ত 
প্রাণের জন্ম +" ৮৫, ২১৭ 
পাশ্চাত্য আয়ুর্কেদ *** ১৮৫ 
সুবর্ণ সৃষ্ট রি ৩১৯ 

প্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্‌, এস, সি 
বাংলার মাছ, রুই *** ২৩ 
বাংলার মাছ দশ ১১১ 
* মহাঁশির মাছ. ৮. ২৭৭ 
“ছাড়ে ও পাড়ে” (উত্তর) -** ৩৪০ 

ভ্ভ 

অধ্যাপক শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী এম, এ 

রসবিজ্ঞান পরিভাষা :.. ১৯৪, ২৬৮ 


৪১৭ 

জীবন সমর ee ১৭৩ 
শীউপেন্দরচন্্র রায়_ 

* ছাঁতারের বাসায় পাপিয়! *** ২৭৭ 


হন 
স্বাভাবিক বৃত্তি ০৮ ৩১৫ 
* স্থলপন্ধোর বর্পিরিবর্তন ... ৪৩৬ 
1 সিঙ্গাপুর জলজীবাগার ... ১৩৪ 
সুবর্ণ হাটি ৩১৯ 
সুস্গগঠনা বলম্বনে 
উদ্ভিদের পরিচষ ৪৬,৯২, 
২৫৯,৩৯৫ 


এ 


ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, 


ডি, এস, সি 5 এম্‌, ডি 


প্রাণিবিজান বিষয়ক { 
পরিভাষা ... ৫৩, ১২০, ৩৩১ | 
সঙ্গ গঠনাবলম্নে ১, এ 
. উদ্ভিদের পরিচয় ১" ৪৬১৯২, 


২৫৯,৩৯৫ 


La] 
শীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


* মনুৱীর রপপরিবর্তন ... ৬৪ 


শীজ্ঞানেন্রন|রায়ণ রায় Vl 
* নাল্‌শে পিপীলিকার বাসানিদ্মাগ ' 
২০১ 
শরীগোলাপচন্দ্র মওল-- 


* গোসাপের অগুপ্রসব ***. "১৩ 
* ঘরে মশা 2 ৩৩৯ 


[1৩ ] 


.* কইমাছ --- ৪৩২ 
* খল্‌সে মাছ ০৯৯ ৪৩৩ 


__ প্ীজিতেন্্রকিশৌর আচার্য্য চৌধুরী_- 


* মহাশির মাছ ২৭৭ 
চক 
অধ্যাপক শ্রীহ্র্গীদাস মুখার্জী 
এম্‌, এস, সি 
পিপীলিকা ০৩৬৯ 
শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ | 
* প্ছাঁড়ে ও পাড়ে” ... ৩৪০ 
নব 
শ্রীনন্দলাল দে এম, এবি, এল 
* চকোু পাখীর 
- আগুন খাওয়া ০৬৫ 
শি হণ y 
আচার্য্য জীপ্রফুরচন্জ রায় 
এম, এডি, এস, সি-পি, এইচ, ডি 
প্রাণিগণের দংশন কাহাকে বলে? 
৬৪ ২৮৩ 
শরীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস গুধ_ . 


স্বভাঁবিক বৃত্তি | ৮ ৩১৫ 


শ্রীপ্রভাতনন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 7. 
ভূমিকম্প .. ৪৮ 
শ্ীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
* প্রাচীন ভারতে আবহাওয়া তত্ব 


১৩৫ 


অধ্যাপক রীপ্রশাস্তটন্জ মহলানবীস 
এম্‌, এবি, এস, সি-- 


ড়বৃষ্টির কথা ... ১২৩, ১৬৭ 


লব 


এ ডাঃ শীবনওয়ারীলাল চৌধুরী 


ডি, এল, সি-- 
মানববিজ্ঞান *** ৪২ 


মৃত্তিকা তত্ব -*. ৩৬১ 
ডাঃ _জীবিনয়কৃষ পাল বি, 'এস, দি 

এম, বি 

চাউলের ব্যাধি ** ২৪৯ 

মানবের শক্ত + **" Bo 

অধ্যাপক শ্রীবিপিনবিহারী সেন এম, এ 


" ঝটিকা সঙ্কেত * ২৯৪, ৩৬৩ 
রুম রান লাহ 
* বুলবুলের বাসা a ৩৩৯ 
ক্ত $ 
জীভুদেবচন্্র বসু এম, এস, দি 
ভারতবর্ষের কালফণী ... ৩২১ 
| সম 
শীমন্মবনাথ দে 


. * বাঁছড়ের মড়ক :.. . ১৩৬ 


শ্রীযোগেন্দরনাথ সাহা 
বৰ্ণব্লাস ৩৫৫ 
জর 
রমেশ বন্থ এম, এট 


* জুলপন্মের বর্ণপরিবর্তন ... ৪৩৫ 
“অধ্যাপক শ্রীরজনীকাস্ত দে-_এম, এ 

বি, এস, সি 

( সমালোচনা ) “শব্দ” ... ৩৪২ 
লন k 

ন্যাঙ্কাষ্টীর, এস, পি 
[ 5S. P. Lancaster FE, L. S- 
F. R. H. 577 
বৃক্ষের বরণসাঙ্কর্য্য ... ১০৫,৩০০ 


a | 
অধ্যাপক ডাঃ শীগ্ডামাদাস মুখার্জী 

পি, এইচ, ডি-এম, এ_- 

গোলাপের বিচার ০৩৩ ৯৯৩ 


কলিকাতা ) বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ ২৭ 
পাখীর বাস৷! ১ ৭২, ২২৮ 
এভারে্ট বা গৌরীশৃঙ্গ ... ১১৬ 


[ve J 


ভাবব্যজনা os ১৫৫ 
অতিকাষ সরীম্থপ ... ২১১ 
শ্ীস্ধীন্দ্রলাল রায় এম, এ | 
গরিলা___বাস্তৰ ও অলীক .. ১৩ 
লাল পিঁপড়ে ১৯৭ 
* আলোচনাব উত্তর (লাল পিপড়ে ) ' 

১ ২০৭ 


অধ্যাপক শ্রীনুরেশচন্দ্র দত্ত এম, এ 
* এ বৎসরের কয়েকটি ঘটনা .. ২৭৬ ! 
* সন ১৩৩১ সালের খতুর বিশিষ্টতা 


৪৩ 
* গৃহপালিত ময়ূরের আচরণ ২৭৬. 
কলিকাতার চারিধারের ভূপ্রক্কৃতি ১৯ 
ভাগীরথী ১: ৬৭" 
বিস্তাধরী ১৩৯ 
প্রস্তরীভূত বৃক্ষ --- ২২৪ 
ভারতবর্ষের মানচিত্র :-.. ৩৭৫, 
অধ্যাপক শীসুবোধকুমার মনুমদার 
এম, এস, সি-_' 
ভারতীয় রসায়ন শিল্প *** ১৪৪ 
শক্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলুকথা ৩০৯, 
হু ৃ 
অধ্যাপক শীহেমচন্্র দাসগুপ্ত এম, এ__ , 
প্রন্তরীভূত বৃক্ষ ২২৩ 


চিত্র সূচী 


[= ফটোগ্ৰাফ বা আলোকচিত্র ] 


জ্স 
অগ্রম্মীত শিকড় Sls ৯৪ 
= অণ্ডতাপষন্র [ সম্পাদক ] " 
অধোঁধাবক পত্র... ৪০০. 
* অর্পিংটন কুকুট [ নাবাষণ কুশারী ] 
টা 8৩০ 
জ্জা 
* আসানসোলেব ভূত্তরে প্রাপ্ত পাঁধাণী- 
- ভূত বৃক্ষকাও [ জনটন্‌ হফম্যান্‌] 
হেমন্ত সংখ্যা, পুবশ্চিত্র 
« আসানসোলের তৃগর্ভে প্রাপ্ত পাষাণী 
ভূত বৃক্ষকাণ্ড [ জনষ্টন হফম্যান ] ২২৩ 
আলোঁকচিত্রযন্ত্রে আলোক প্রবেশ 


ee ২৪২ 
আদর্শ কুকুটগৃহ ৪২৬ ৷ 
বড 
উভভ্তগাঁকার শিকড় **. ৯৪ 
উপপত্রের নক্সা *** ৩৯৮ 
উট পাখীর ন্যায় চঞ্চুবিশিষ্ট অতিকাষ 
চা ২১৫ 
hb! 
= ওযান্ডোট গৃহস্থ [ সম্পাদক ] 
EE EE 8৩০ 
০০৭ 


[সম্পাদক ]* -- ০ ২৮ 
জি NE 


কলাঁগাছে কাংড়া যুলবুলির বাসা 


৩৪ 


* কালো বুলবুল [সম্পাদক ] ৮০ 


কন্দাল শিজড় ৪ ৯৪ 
কাতলা *** ১১৩ 
কুমড়া গাছ নি ৯৪ 
কাণ্ড শিকড় ce ৯৪ 
কাঁগুভেদে বৃক্ষের ও লতাঁর চিত্র 
২৬৩ 
দড়ি রি ৩৮৩ 
কাঠঠোক্বাৰ নাঁবিকেল 
বুক্ষে বাসা [ সম্পাদক ]-.. ২৩৪ 
কালো বুলবুলের শাবক 
[ সম্পাদক ] তত ২৩৭ 
কাণ্ড, পত্রকক্ষ ও মুকুলেব ভিয় 
ভিন্ন নক্সা *** ২৬১ 
কাঠ পিপক্তর আকৃতি :-- ৩৭০ 
হ্ধ 
খঞ্জন পাখীর আত্মবক্ষাৰ জন্য 
দআায়স ১ ১৭৭ 


থাকি ক্যান্ধেল হাঁস [রাইচর্ণ দত্ত] 
one ৪৪৪ ৪৩১ 

পা 
গব্লি! তত **, ১৪ 


সাগরের ছয়টি রিভাগ ৩৬৬ 
ঘটিকা সঙ্কেতের চিন্ব বা সিগন্তাল 


বিভাঁগ --- ৩৬৭ 
ভ টি 
টুনটুনির বাস! [ বলাইচন্দ্র লাহা 
৭৩ 
এ [ সত্যচরণ লাহ! ] --- ২৩৯ 
টলেমীব যুগে পরিচিত 
মানচিত্র *.১ ৩৯১ 
ভ্ভ 
ডাহুকের নীড় *** ২৩০ 
ডেএ সিপড়ব ডিম্ব ও ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থা! es ৩৭৪ 
ভ্ভ 
তরক্ষর হর্ষ? ** ১৬২ 
=" : 
ুর্মাটুনটুনির নীড় [ সম্পাদক ] ৩৯ 
দুলাল চাঁপার সঙ্কর [এস, ল্যাস্কাষ্টার] 
৩০২ 
ন্ব 
নীলকণ্ঠ শীবক [সম্পাদক ] ... 
বর্ধাসংখ্যা, পুরশ্চিত্র 
নীড়স্থ হল্দে পাখীর শাবক 
[ সম্পাদক ] তত ৩৫ 
সস 
পাখীর অনশনে মৃত্যু --: ১৭৪ 
পাখী-হিংআর শাস্তকে ভঙ্গণ 
করে **৭ ১৭৫ 


পাখী, ব্লবান হূর্বলকে ব্ধ 


করে ॥॥: ১৭৬ 

- পাখী, চতুর অসতর্ককে বঞ্চিত 
কিরে °° ১৭৮. 
. পাখীর নীড়নির্ম্মাণে বিপদ ** ১৭৯ 
পত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পরিচষ 
-e* ৩৯৬ 
পত্রের শিরাবিষ্তাসা "৪০১ 
পত্রের চিত্র ... ৪০৩, ৪০৪, ৪০৬, 
TL Bob 
পিপীলিকা, রাজা, রাণী, সৈনিক, 
শ্রমিক ০০ ৩৬৯ 


* পিপীলিকার দৈহিক আকৃতি ৬৭০ 


পিগীলিকার ডিম্ব, শুককীট, মুক- 


কীট ও প্র * ৩৭৩ 
পূর্ব প্যালিওযোয়িক মহাযুগে ভাঁর- 
তের মানচিত্র *** ৩৭৯ 
প্যালিওযোয়িক মহাঁযুগে 
১০৩৮০ 
হম 
'* ফটিকজল [ সম্পাদক ] ::- ৩৭ 
*» ফটিক্জল, নীড় ও শাঁবক [সম্পাদক 
ফ্রাউ কার্ল ডুফি গোলাপ... 
J শীত সংখ্যা, পুরশ্চিত্র 
শ্ব 
বৰ্ম্মাৰবৃত অতিকায় ১৬২ 
হা বক [ সম্পাদক ] ৮৩ 
. বরবটা ৯৪ 
বনমানুষের বাসা ২৭৫ 
বড় এলাচ ৯৪ 


Le ] 


« ৯৪ 


বর্ত,লাকাঁর শিকড় 
বলয়ী শিকড় ৯৪ 
বাটা eve ১১৩ 


বিপদজ্ঞাপক ঝটিকা সঙ্কেত ---২৯৬ 
বিশেষ বিপদজ্ঞাপক ঝটিকা সঙ্কেত 


+. ২৯১ 
বাবুই পাখীর বাসা [সম্পাদক ] 
যা 
ব্যান্টাম মুরগী [ নারাষণকুশীরী ] 
*:- ৪8২৯ 
ব্যাণ্টাম [ সম্পাদক ] :-. ৪২৯ 
বিড়ালের দত্ত ২৮৭ 
বিষধরের দংশনযন্র *** ২৮৮ 
বিদ্যাধরী ( ভাটার সময় ) 
[ ও, জে, উইলকিন্দন ] 
শরৎসংখ্যা, পুরশ্চিত্র 
ভ্ভ 
ভাঙ্গন বাটা - ১১৩ 
ত্যান্‌ হেন ৮৬ 
ভূকম্পন বন্ধনী (Seismic belt) 
eee ৫১ 
ভুট্টা ৯8 


ভূত্বকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ *** ২২৫ 
ভেকের উল্লাস ** 

ভেরগুবীজ ৯৪ 
ভৌগোলিক ফুগসমূহের নক্সা ২২৭ 


* ১৬১ 


সস 
মশক ও মশকের শু'ড়ের আকৃতি 
*** ২৮৪ 


*  মাছরাঙার নীড়ে শাবক [ সম্পাদক] 
- ৭২ 


পন, গুবশ্চির 
_, মালী অতিকার *-" ২১৪ 
মিশ্র চা শ্রেণীর গোলাপ 
ওফেলিয় *.* শীতসংখ্য!, পুরশ্চিত্র ' 
মূলত্রাণ শিকড় 2: চে 
সূলাকার কাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
এ ৃ রর ০০০ ২৬৬ 
মেসোষোয়িক যুগে ভারতবর্ষ ৩৮২ 
মেগুলের থিওরির নক্সা *** ৩০৭ 


1/০ 


মৌমাছি, বিছা ও চেলার চিত্র ২৮৫... 


নর 

রষ চাঁপম্যান এগডুজ :.- ২১২ 
রাঁমগোংরা পাখীর নীড় ও শাবক 
[ তুলসী রাষ চৌধুরী ] *০ ২৩৮ 


লস 
লর্ড কেলভিন *:+ oe 
লাল পিঁপড়ে ও ডিম  -.. ৯৮ 
লাল পিপড়ের বাসা [ সত্যচরণ লাহা 
০৩০ ৯৯ 
লুপাস্বর তত ৮৭ 
++ ৪২৮ 
লেগহ্ণ মোরগ [ নারাষণ কুশীরী ] 
ম্শ 


- শা বুলবুলের বাঁসা [ সম্পাদক] ৭৪ 
শঙ্কিত শার্দল *ত ১৬৭ 


শার্দলের জস্তণ, ১২১৫. ১৫৬ 

শার্দ;লের তৃপ্তি ৪ এ আউল. 
শার্দুলের ক্রীড়া :. ৭, ১৫৭ , 
শার্দুলের জাগ্রতচিত্র **:- ১৫৮ 
শার্দ,লের অগ্রিহাতিশয্য *** .১৫৯ 
শার্দল, কুপিত এ ১৬৭ 
শারদ, ব্যথিত - :" ১৬৯ 
শিক লান লিপু 


এগ 
eee 


গুণ্ডাকার শিকড় 7. ৫". 


৯৪ 
_ শৃককীট ০০5০০ ৩৫১ 


শৃঙ্গভূষণ অতিকায় *** ২৯৩ 
শৃককীটের দেখের ভিতরেরগঠন 
বৈ ৩৫০ 
শ্বেত গোখুরা চট ৩২০ 
গোখুরা, কেউটিয়ার ফণার চিত্র 
on ৩২০ 


শন 
স্বর জবা [ এস, ল্যাঙ্কাষ্টীর] ১০৮ 
সঙ্কর পয়েনসিটা [ এস, ল্যাঙ্কাষ্টীর ] 
৪০ ৩০৪ 
সর্পের মেরুদণ্ডের অস্থিসংস্থান 
*:* ৩২৬ 
সতর্কতাঁজাপক ঝটিকা! সঙ্কেত 


সমুদ্রে পৰ্য্যবেক্ষণ কক্ষ :.. ৩২৯ 


* সাতসবীর নীড় ও অঞ্ড [ সত্যচরণ 


'লাহা ]:--- ৮২ 
সালিক += ২৩৫ 


“৩৫১ * 
| অমিক লাল পিপি “শূককীটের 
- পল্পব সংযোজন কার্য” ... ২৫১ ' 


২৯৬, 


সামান্ত-ছূর্য্যোগজাপক ২7 7. 
বটিকাসঙ্কেতে +. ... ৩০০ 


স্থানীয় বিপদ জ্ঞাপক, ;: 
ঝটকা সহ্বেত 7 ১, ২৯৭ 
AEE 

স্থানীয় সতর্কতাজ্ঞাপক 


ঝটিকাসঙ্কেত C০০: ২৯৭ 

স্থাল্যাকার-শিকড়- ২০০০১ ৯৪ 
+ সুন্দরবনে কালবৈশাখী 

[ ও, জে, উহ্লকিন্সন ] --. ১২৪ 

সুপারী (খণ্ডিত)... ৯৪ 


হু 
* হুল্দে পাখীর কিশোর শাবক 
[সম্পাদক] --- ৩৬ 


হংস চঞ্চু অতিকায় করোটি £১৩ 
হাড়িচাচার শিশু [ সম্পাদক ] ৭৮ 


' হাড়িচাচার নীড় * ' 

ও অণু [ সম্পাদক 1" ৭৯ 
হিকাটিয়দনের যুগে পরিকল্পিত 
ভূচিত্র 5" ৩৮৯ 
হুডান কুকুটী [ রাইচরণ দত্ত ] ৪৩১ 
হোমরের যুগে পরিজাত ভুচিতর 

] "৮০০ ৩৮৮ 

| ০, 

ক্ষুদে পানার শিকড় ৯৪ 





শুভ মস্ত 
আচার্য্য ভীপ্রফুলচন্্র রায় 


পঞ্চাশ যাট বৎসর পুর্বে, অর্থাৎ আমি যখন বালক ছিলাম তখন, বাংলার সাহিত্য- 
মন্দিরে, যে কয়দন প্রতিভাশালী মনীষী প্রর্কৃতিতত্বের উপাসক হইয়া, বিজ্ঞানের দীপহন্তে 
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাদের আলোকবিচ্ছুরণ তখনকার তমসাচ্ছন্ন .বঙ্গ- 
'সমাজকে চঞ্চল করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত অসাধান্ত প্রতিভাবলে যে ওজস্বিনী ভাষায় 
"তত্ববোধিনী' পত্রিকার” স্তম্ভে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন 
তাহাতে 'অনেক প্রবীন ও নবীন্রে চমক 'ভাঙ্গিল। এদিকে অশ্ষশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতাগ্রগণা 
সুধী বাজেন্দ্রলাল মিত্র *বিবিধার্থসংগ্রহে” পুরাবৃন্, ইতিহাস, ভূতত্ প্রাণীবিজ্ঞন প্রভৃতি 
নান! বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া বাংল! - ভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিতে ছলেন | 
আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, সে সময়ের বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিত- 


/ 


লোক নিয়মিতরূপে মাসে মাসে তত্ববৌধিনী পত্রিক1 ও বিবিধার্থসংগ্রহ পাইবার জন্য উন্গ্রীব/_ 


হইয়। থাকিতেন। বাস্তবিক এই ছুই মহাপুরুষই বাংল! সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের এবং 
আনুসঙ্গিকক্রমে পরিভাষাস্থষ্টির পথপ্রদর্শক, একথা বলিলে বোধ হয় “অত্যুক্তি হয় 
না। বাংল! সাহিত্যে যেন একট! নবধুগের সুচনা দেখা! গেপ। ' মনে হইল যে বাংলা 
ভাষা অচিরে পূর্ণ বিকশিত হইয়। সম্পূর্ণত। লাভ করিতে পারিবে। 

* কিন্ত আমাদের দুর্ভাগা, আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, যে আজ পর্য্যন্ত সে আপা EEE 
হইল ন! এক হিসাবে দেখিতে গেলে এখনও আমাদের মাতৃভাষা নিতান্ত দীন অর্ধ শতাব্দী 
পুর্বে যে বৈজ্ঞানিক যুগের সন্তাবন! হইয়াছিল তাহার কোনও লক্ষণই প্রকট হইল 
না। বাংল! সাহিত্য একটা রেখা ধরিয়া প্রসার ও উন্নতি লাভ করিয়া আঁসিতেছে। 
ছন্দোবদ্ধ কবিতার কথ! ছাড়িয়া দিলে, নভেল, নাটক, ডিটেক্টিভ, ও চুটুকি গল্প 
আমাদের সাহিত্যের অনেকখানি আসর জুড়িয়! রহিয়াছে; ওগুলাকে বাদ দিলে সাহিত্যে 


২ প্রকৃতি . 
পরিচয় দিবার বোধ করি বেশী কিছু থাকে না। অবশ্যই দার্শানক ও প্রতিহাসিক 
আলোচনা ইদানীং যাহ! কিছু দেখা ধাইতেছে তাহ! আশাপ্রদ বটে। কিন্ত খাঁটি প্রক্কতি- 
,তত্বের উপাসক কোথায়? পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ভূতত্ব, আকাশত, বিহঙ্গতর্থ, পতঙ্গতত, 
নৃতত্ব প্রভৃতি কত বৈজ্ঞানিকরহন্ত উদবাটিত করিবার জন্ত কত সাময়িক পত্রিকার 
প্রচলন হইয়াছে। আমাদের দেশে নিছক বহিঃ প্রকৃতিতত অথবা* মনন্তত্ব আলোচনার 
উদ্দ্যেপ্ডে সাময়িক পত্র প্রকাশিত কর! দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়া এতদিন পরিগণিত হইযা 
আন্নিয়াছে।_ নরনারী, দেবদেরীর ছবি থাকিবে না? গল্প উপন্তাদ কবিতা প্রভৃতি রস- 
সাহ্ত্যি বৰ্জ্জিত হইবে এমন পত্রিকায় আমাদের দেশের পাঠকপাঠিকাঁর মন প্রলুন্ধ 
হইবে কি? শুধু জানবিস্তারকল্পে লাভলোকসানের খতিয়ান ন! করিয়া সাহিত্যের ভিতর 
দিয়, শুধু সেই বিজ্ঞানচ্চাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া কার্য্য-স্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্ত 
বে সাহস ও ক্ষমতা আবশ্যক এতদিন তাহার একাস্ত অভাব ছিল। যিনি বাঙ্গানীকে 
মাতৃভাষায় “পাখীর কথা” গুনাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন, -তিনি- আজ, বিশ্বকবপ্রতিয় 
তত্বোদ্ধাটনপ্র়াসী হুইয়া বাণীর মন্দিরে যে অর্ধ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাহ! দেখিয়া 
আশা --হয় যে এবার বোধ হুয় পুল! ব্যর্থ হইৰে না। যাহাদের সাহায্য লাভ করিবার 
গৌভাগ্য তাহার হইয়াছে তাহাদের একাগ্রচা ও তৎপরতা! কখনই ইহাকে ব্যর্থ হইতে 
দিবে :ন!। বোধ, হয় এতদিন পরে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি মনে করিতে পারি" যে এই সাময়িক 
পত্রিকা বর্তমান বাংল! সাহিত্যে নবযুগের অবতারণা, করিবে। সেই '্মাশায় আমি 
আীর্বাদ-করিতেছি_ গুভমন্ত ! 

বৈজ্ঞানিক আলোচন! কত বাধাবিদ্র্কুল, ক কত প্রকারে আমাদের উত্তম বা হইতে পারে, 
-সমস্ত, চেষ্টা পণ্ড হইয়া! যাইতে পারে, তাহা আমরা কিছু কিছু জানি। আগে পাঠক 
প্রস্তুত হইবে, তবে পত্রিকার আবির্ভাব হইবে, এরূপ মনে করিয়! বসিয়া থাকিলে 
কখনই পাঠকও তৈয়ারি হইবে না, পত্রিকাও প্রকাশিত হইবে না। পাঠককে প্রস্তুত 
করিয়া লইতে হইবে এই. দৃঢ় পণ করিয়া, যিনি কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার 
চেষ্টা, হয়ত’ প্রথমে পদে পদে প্রতিহত হইবে, কিন্তু একাগ্র সাধনার ফলে সমস্ত খণ্ডিত 
উদ্ভমের ভিতর দিয়! একদিন তিনি সিদ্ধি লাভ করিবেনই। এই যে প্রথম পর্ব, এই 
হাওয়া ফিরাইবার চেষ্টা, এই নূতন. আবহাওয়! বহাইবার চেষ্টা, যদি সার্থক হয়, তাহ! হইলেই 
কি কম লাভ হইল? এতদিন ভাল করিয়া এদেশে বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া এরূপ 
কোনও প্রচেষ্টা, করা হইয়াছে বলিয়া জানি না। কেবল কবিতা আর গল্প ছাড়া বাঙ্গালী 
পাঠক আর কিছু গ্রহণ ক্রিতে চায় না, এত বড় অপমানের. হাত হইতে তাহাকে 
নিষ্কৃতি দিবার, কোনও চেষ্টা এদেশে এপধ্যস্ত ভাল করিয়! কর! হইয়াছে কি? 

বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা! নূতন পরিভাষার হৃষ্টি হইবার সম্তাবনা 
থাকে? ভাষায় নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়; সাহিত্য ক্রমে ক্রমে পুষ্টি লাভ করিতে 
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পারে; আমাদের বক্তব্য বিষয় মাতৃভাষায় ভাল করিয়া আলোচিত হইলে, জনসাধারণের 
বিজ্ঞানশিক্ষার পথ সুগম ও প্রশত্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

যখনই পরিভাষার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে, তখনই অতি সহজে সে ভাষ! ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। একদিন আমাদের দেশে নৌ-বাহিনী ছিল। নে খুব বেশী দিনের কথা 
নয়, যখন মগফিরিঙ্গি বোম্বাটিয়ার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার অন্ত পূর্ববঙ্গ 
বাঙ্গালী নৌসেনা বাঙ্গালী-নির্টিতি জাহাজে প্রস্তুত থাকিত। দরিয়া-সারং, মীরবহর প্রভৃতি 
শব্দগুলি তখন আমাদের পূর্বপুরুষের নিকটে অপরিচিত ছিল. না) অনেকগুলি জাহাজ- 
ঘাট! ছিল। রণপৌতের প্রত্যেক, অংশের বিশিষ্ট আখ্যা আছে ;--আধুনিক ইংরাজী 
শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক তাঁহার কোনও খবরই রাখেন না। পরিভাষা-সঙ্কলনের চেষ্টা 
করিতে হইলে ওঁ সকল লুপ্তরত্বের উদ্ধার করিবার জন্তু কিঞ্চিৎ আয়াস শ্বীকীর করিতে 
হইবে। নহিলে বিদেশীর নিকট হইতে কউকগুল! শব্ধ ধার করিয়| লওয়া- ছাড়া অন্ত 
উপায় থাকিবে না। দরিয়াসারং-এর 'সহিত পরিচয় না থাকিলে আমাদের সাহিত্যের 
আরে বিদেশী কাপ্তেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। বাঙ্গালীর শিক্ষাগারে বাঙ্গালী 
হিন্দুসুদলমান ছাত্র, বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকটে বিস্তালাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। 
শিক্ষক বাঙ্গালী; ছাত্রছাত্রীও বাঙ্গালী; কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের 
চেষ্টা, হইতেছে নিছক্‌ ইংরাজি ভাষায়! শিক্ষক বলিতেছেন charcoal is prepared 
by the destructive - distillation of ০/০০৫......বস্ত্রচালিত ছাত্র শব্দগুলির মর্মগ্রহণ 
করিবার -চেষ্টায় তাহাদের পশ্চাদ্াবন করিল, বারঘার মনে মনে আবৃত্তি করিল 
charcoal, destructive, distillation { বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদের কোনও 
উপায় নাই কি? আছে৷ বৈ কি! গুক্ৰনীতির “অস্তরধূমবিপাচিত অঙ্গার” শব্ববিষ্তাসে 

কোথাও ,কিছু বৈজ্ঞানিক ফাঁক রহিল নাঃ অথচ বিদেশীর নিকট হইতে কোনও 
শব খণন্বরূপ গ্রহণ করিতে হুইল না। শিক্ষক বলিয়া গেলেন_alum is used for 
the purpose of fixing dyes, and therefore 1645 called a mordant ; তিনি হয় 
ত জানেন না ষে “রসরতসমুচচয়' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে রহিয়াছে “তুবরী--সা তু ঝি 
রাগবন্দিনী”- অর্থাৎ মঞ্জিষ্ঠ ( madder ) বাগ (রড), বাধিয়া ফেলে। কি সুন্দর 
' বর্ণনা! 

' “সাহ্ত্যপরিষদ্‌ পত্রিকা*ম অনেক দিন হইতে পরিভাষা সঙ্বলন ও প্রচারের চেষ্টা 
হুইতেছে। পরিষদের মুখপত্র যতটুকু ‘ হইয়াছে, তাহার বেশী উক্ত পত্রিকায় স্থান পাইবে, 
এমন আশা কর! যায় না; কারণ উক্ত পত্রিকা শুধু বিজ্ঞানসেবায় নিয়োজিত নহে। 
তৰু যতটুকু হইয়াছে, তাহাতে আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। কিন্তু আমি তৃপ্তি 
লাভ করিব, বখন দেখিব থে চরাচরের নিগুঢ় তত্ব সুধী বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা ভাষার 
অতি সহজে আলোচনা করিতেছেন। - গল্প, কবিতা, উপন্তাস প্রভৃতি সন্মোহন অন্ত 
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আমাদিগকে অভিভূত করিবার চেষ্টা ন! করিয়া প্রকৃতি, নিজের রূপরমশব্দে বাঙ্গালীর 
চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্ট করিবে। সৌরজগ্রতের ছোট বড় সমন্ত ইন্জিয়গ্রাহ বিষয়, 
ইহার গোচরীভূত) ; জল, স্থল, ব্যোম,, গাছপালা, পাথর, পত্ুপঙক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির 
নৃহিত নূতন করিষা পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা হইবে; পুরাতন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নূতন 
করিয়া পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা আধুনিক পাশ্চাত্য সাময়িক পত্রে নিরন্তর চলিতেছে। কাল 
নিরবধি, পৃথী -বিপুলা। যুরোপিখণ্ডে মানুষের চেষ্টার অবরি নাই। এখানেই বা 4 
' ন! কেন? ' আবার বলি-_প্ুভমন্ত। . 


রঃ 
ং EM i -__ ক: 


মহাভারত পাবি 


'কাঁলিদাসের পাখীর কথ ন করিবার সযর্ম মহাভারতের পর্বগুলি অনুসন্ধান 
' করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম। সমগ্র , পর্কের' মধ্যে এত পাখীর সন্ধান' 
গাওয়া গৈল, বে সেগুলির যদি শুধু তালিকা দেওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা 
যাইবে যে মহাকাব্য বর্ণিত মানবের অৃষ্টচক্রের সঙ্গে তাহারা কত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত 
হইয়া আঁছে। "উল, ক, কাক, কান, কারগুব, কঙ্ক, কপোত, কলাপী, কলহংস, কুকুট, 
' কুরর, কুলি, কোকিল, ক্রৌঞ্চ গৃখ, চকোর, চক্রবাক, চটক; চাতক, জলকুকুট, জীবজীবক,, 
তিত্তিরি, দাতা, রাজহংস, বক, বাকা, শতপত্র, শুক, শ্যেন_আর কত নাম করিব? 
. মানুষের সুখদুঃখ মঙ্গল . অমঙ্গল যেন তাহারা সুচিত করিতেছে। ফৌরবের অধঃপতনের 
পূৰ্বাভাষ দুর্য্যোধনের জন্মকালেই যেন পাওয়া গেল 
_ সজাতমাঞ্ধ এবাথ তাতো নৃপ 
রাসভারাব সদৃশং রুরাব চ ননাদ চ। 

এ -, তং খরাঃ প্রত্ভীষস্ত গৃ্গোমায়ুবারসাঃ ॥ রর 
ভি হইবামাত্রই সে রাসভের মত শবদ করিল, তাহার উত্তরে যেন কে মাযুর 
নিনাদ রত হইল। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ "আসর ; মহামতি ভীগ্ম ও আচা দ্রোণ মহারাজ দুর্য্যোধনকে 
কবরকলাস্তকারী' দ্ধ হইতে বিরত করিবার জন্ত প্রয়াস পাইলেন 
‘ অবং যুদ্ধেন রাজেন্র সুহৃদাং শৃণু বারণম্‌। 
বা জং বিনাশে সু ক্ষতিমাণাং এশাতে। । 


প্রকৃতি টু 
জ্যোতীংষি প্রতিকূলানি দারুণ মৃগপক্ষিনঃ। ' 
উৎপাতা বিবিধা! বীর দৃশ্যন্তে ক্ষত্রনাশনাঃ ॥ 
ক + ক ক 
বাহনান্ত প্রহষ্টানি রুদস্তীব বিশাম্পতে। 
' গৃত্রান্তে পর্যুপাসস্তে সৈন্তানি চ সমস্ততঃ ॥ j 
হে রাজেন্দ্র! বিবিধ উৎপাত লক্ষিত হইতেছে। আপনার সেনানীর চারিদিকে গৃ গুণ 
পৰ্যযুপাসনা করিতেছে। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ণকে আসন্ন বুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার অন্ত হিতকর বাক্য 
বলিলেন, কর্ণ ধীরভাবে উত্তর করিলেন--“ভূমণ্ডলে এই যে সম্যক বিনাশ উপস্থিত 
হইতেছে ইহার কারণ কেবল শকুনি, আমি, দুঃশাসন, আর রাজা দূর্যোধন । * * * * পরব 
পক্ষী মযূর, হংদ, সারস, চাতক ও চকোরনিকর পাঁওবদিগের অনুগামী হইতেছে; 
কিন্তু কৌরবগণের পশ্চাতে গৃধ কাক, বক শ্যেন ইত্যাদি অনুসরণ করিতেছে 
ময়ুরাঃ পুণ্যশকুনা হংসসারসচাতকাঃ! 
ভীবপ্তীবক সংঘাশ্চাপ্যন্থগচ্ছন্তি পাণ্ডবান্‌ ॥ 
গৃধ।ঃ কঙ্ক বকাঃ শ্যেন! যাতুধানাস্তথ| বৃক1ঃ। 
মঙ্ষিকাপাঞ্চ সংঘাত! অনুধাবস্তি কৌরবান্‌ ॥ 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীম্মর্দেব সেনাপতি। তৃতীয় দিনের শেষে কিনীটীর বাঁণাঘাতে 
নরশোণিতের নদী প্রবহমান । নরেন্দ্র মজ্জামাংস সেই নদীর পঙ্ক । মৃত অশ্বগজের দেহস্ত,গ 
সেই নদীর উভয়কুল। নরকপালকেশ সেই তীর্ভূমির শাদ্বল। তথায় ক্রব্যাদি গৃখ 
সমুপস্থিত। 
যুদ্ধের দশমদ্িনের অবসান হইগ়াছে। কুরু ও পাগুবদের মধ্যে মহানদী গ্রবহমানা। হস্তি 
. অশ্বপদাতিকের ছিন্নভিন্ন দেহাংশ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত । বায়সগৃপ্রবৃকগোমারু প্রস্থৃতি মৃগদ্বিজ 
ভক্্যসামগ্রী পাইয়া রব করিতেছে। 
আচার্য্য দ্রোণের সেনাপতিত্বে কর্ণ সমত্রাঙ্গনে অবভীর্ণ। পার্থের সহিত তাহার তুমুল 
রণ বাধিয়া গেল। আকাশ অনভ্র, ম্ঘশূন্ভ ; তথাপি মাংস ও রুধিরের বৃষ্টি হইতেছে। 
সঞ্জয় বলিলেন, হে নৃপ, তোমার সেনানীর উপর সহঅ সহশ্র পৃ, শ্যেন, বক, কক্ষ, 
বায়স নিপতিত হইতেছে। 
সপ্তরধী মিলিত হইয়া অভিমন্থাকে নিহত করিলেন। রথ ও অশ্বৃন্দের সহিত যোগ্গণ 
নিরস্তজিহ্বাদশনাস্ত্রলোচন হইয়া শয়ন করিয়া রহিযাছেন; পৃথিবী ঘোর বিরূপদর্শন! ; 
তাহারা আনাঁথের মত ক্ষিতিতলে শুইয়া আছেন। কুকুর, শৃগাল, বায়স, বক, সুপর্ণ 
অতীব হষ্ট। *** *** শৃগাল ও পক্ষিগণ সমানভক্ষ হইয়া সুনন্দিত। 
কর্ণপর্কে দেখিতে পাই, যখন 'সেনাঁপতি কর্ণ ভীমের শরনিকরে নিরতিশয় পীড়িত 


৬." SY প্রকৃতি 
হইয়াও ভীমের সমীপবর্তী হইলেন, তখন তাঁহারা গগনতলে স্তায় অরুণ- 
বর্ণ বাঁণজাল বিস্তীর্ণ করিলেন- ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠারুণং রৌদ্র বাপআলং ব্যদৃশ্ত। ঘোরতর 
সন্থুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে, রুধিরপযন্থিনী মহানদী সকল বারম্বার নিঃন্থত 
হইল। সেই সুদারুণ ,রুধির তরদিনীতে মাংস ও-শৌশিত মিলিত হইয়! পঞ্চস্বরূপ, মস্তক 
পাষাণগ্বরূপ, কেশ শৈবালম্বরণ, অস্থিসকল মীনঘ্বরূপ এবং শর, শরাসন ও গদা 
ভেলান্বরূপ হইল। হে ভারত! মাংসশোণিতান্বাদনে পরিতৃপ্ত -ভুঁতগণ শোণিত ও বসা 
পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাঁগিল। কাক, গৃধ, ও বক মাংসর্টভাজনে 
হভৃগ্ত, এবং মেদমজ্জা ও বসার আস্বাদনে মত্ত হইয়া চতুদ্ধিকে - ধাবমান হইতে দৃষ্ 
হইল__ 
| মেদোমজ্জাবসমততাসৃপ্তা মাংসস্য চৈবহি। 
ধাবমান স্ব দৃশ্যন্তে কাকগৃখাবকাস্তথা ৷ 

মহাবল পার্থ সুতপুত্রের বিনাশে উদ্ভত হইয়া! কর্ণের দিকে প্রধাবিত _হইলেন। হে, 
রাজেন্দ্র ! তৎকালে দ্িকসকল সর্ববতোভাবে নিৰ্ম্মল হইল এবং চাম তপক, ক্রৌঞ্চ 
প্রভৃতি শুভ ও শিব পক্ষিগণ পাঙুনন্বনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে, 
শুভকর, .শোভন পুন্নামক বহুসংখ্যক বিহঙ্গম যেমন অর্জুনকে সংগ্রামে ত্বরামিত করিয়া 
আনন্দে শব করিতে লাগিল, যেইন্বপ কাক, -গৃধ” বক, শ্যেন, বারস ডি 
পক্ষিসকলও ভক্ষ্যের নিমিত্ত তাহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। 

অশ্বখাম। সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। কৃতবন্মা। ও, - কৃপাচাৰ্য্য ভিসার, 
হুরধ্যাস্তকালে, এক গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সহত্রশাখাবিশি্ট মহাবাহু নাগ্রোধ 
' বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। নেই বটবৃক্ষতলে তাহারা শয়ন কৰিলেন। কৃপাচাৰ্য্য ও কৃতবর্ম্ম 
নি্রাবি$ৃত হইলেন, অশবখামার নিদ্রা হইল না) ক্ষুব্ধ সর্পের স্তায় তিনি নিঃশ্বাস ফেলিতে 
লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে সেই বৃক্ষে সহঅ্র দহত্র কাক নিজ্রামগ্ন। সহসা একটা 
ঘোরদর্শন মহাকায় হর্য্যক্ষ বক্তুপি্ল উলুক সেই বটবৃক্ষের শাখার নিপতিত হুইয়া 
সুপ্ত বায়সগুলিকে নিহত করিতে লাগিল। কাহারও পক্ষ, কাহারও বা মস্তক ছেদন 
করিল। কাহারও চরণ ভাঙ্গিয়া দিল। তাহাদের ছিন্ন অবয়বে বটবৃক্ষতল আচ্ছন্ন হইয়া 
গেল। শক্রহুদন উলুক ইচ্ছান্ুমারে বৈরিকুলের প্রতিকার করিয়া আনন্দিত হইল। 
তর্শনে দ্রোগনন্মনের নূতন সম্কল জাগিয়া উঠিল । ০এই'৮/উলৃকপক্গী শক্রক্ষয় বিষয়ে 
আমাকে উপদেশ প্রদান করিল। সন্মুখযুদ্ধে পাঁগব্গণকে নিহত করিতে পারিব না) . 
কপট ব্যবহারঘবারা, কাধ্যসিদ্ধি করিতে হইবে» শিবিরে সুপ্ত পাঙুপুত্রগণের নিধন 
এইরূপে সম্তাবিত হইয়াছিল। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হইলে রণস্থল মহাশ্নশানে পরিণত হইল। গান্ধারী বলিলেন 
হে মাধব! দেখ আমার শতপুত্র . ভীমসেনের ,গদাধাতে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে।. অদ্য. 


প্রকৃতি i. 
আমার হংখ অধিকতর হইতেছে যে রথে পুত্রগণ হত, আর বাল! পুত্রবধুরা -ইতস্ততঃ 
' পরিধাবন করিতেছে। -বাহাদের ভূষণান্িত চরণ প্রাসাদতলে বিচরণ করিত, আজ তাঁহারা. 
রুধিরার্র বন্ুদ্ধর! স্পর্শ করিতেছে এবং শোকে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের গতপ্রাণা স্বামীদের 
দেহ হইতে গৃধ,গোমায্বায়সকে বিতাড়িত করিতেছে! 

এমনই 'করিয়| মহাঁকবির নিপুণ তুলিকায় কুরুক্ষেত্রের ছবি যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে আগাগোড়া কয়েকটা পাথী যেন ক্ষত্রকুলাস্তকারী মহাসমরকে ভীষণতর ও বীভৎস 
করিয়া তুলিয়াছে। কিন্ত মহা কি পাখী শুধু মানুষের শুভাগুভ সুচিত করিতেই' 
ব্যস্ত ? বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রাঙ্গণে সে কি তাহার রূপে ও শব্দে কোনও মাধুর্য্যেরই 
সৃষ্টি করিতেছে না? পুংক্ষোকিলের কণঠম্বর, কলাপীর কলাঁপবিস্তার বনভূমিকে দিগ্ধতর 
করিতেছে না ? কেবলই কি পর্বের পর পর্বে ক্রব্যাদ গৃধ,বায়সের কথাই আছে? 
_. দমযস্তী পতিঅম্বেষণে বিদ্ধ্যাচলসমীপবত্তি কাননমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে 
এক প্রশস্ত পথ প্রাপ্ত হইয়া তথ! হইতে বিপুল দ্বীপলোৌভিত কুর্ম্বকুস্ভীরমৎস্যদমাকীর্ণ 
ক্রৌঞ্চকুররচক্রবাকোদেধািত বেতসবনমমাবৃত সুশীতল নির্মল সলিগান্বিত মনোরম বিস্তীর্ণ 
নদী দেখিতে পাইলেন। 

রাজা ভগীরথ তপস্তাচরণ করিবার জন্ত হিমালয়পার্থ্বে গমন করিয়! -দেখিলেন যে হিম- 
গিরির শৃঙ্গসমূহ নানাবিধ ধাতুম্ডিত এবং পবনালঘী দেঘপরিসিক্ত ; 'নিতদদেশ নদীকুঞ্জ 
প্রাদাদশোঁভিত ; গুহাকন্দর সিংহব্যাত্তনিযেবিত । তথায় 


শকুনৈশ্চবিচিত্রা্গৈঃ কৃজপ্তিৰ্বিবিধ! গিরঃ। 
ভৃলরালৈতথাহংসৈর্য ত্যুহৈত লিকুকুটেঃ ॥ 
ময়ুরৈঃ শতপত্রৈশ্চ জীবঞ্জীবক কোকিলৈঃ } 
চকোরৈরসিতাপাদৈস্তথা পুত্রপ্রিয়ৈরপি ॥ 
জলম্থানেযু রম্যেষু পদ্মিনীভিষ্চ সন্কুলমূ। - 
- সারসানাঞ্চ মধুরৈব্যাতৈঃ সমলন্কৃতম্‌। 
ভৃদ্দরাজ, হংস, দ্বাত্যুহ, জলকুকুট, ময়ূর, শতপত্র, জীবপ্রীবক, কোকিল, পুত্রপ্রিয়, অসিতা- 
পাঙ্গ চকোর প্রভৃতি বিচিত্রাক্স বিহঙ্গদকল নানাবিধ রব করিতেছে; মনোরম জলস্থান 
পল্মিনীদলসন্কুল এবং সারসনিনাদিত । 
রাজা ছত্মস্ত ক্ষুৎপিপাসাশ্রমান্থিত হই! পুষ্পিত, পাদপাকীণ Nel মহতনে 
প্রবেশ করিতেছেন-_ .. 
বিপুলং মধুরারাবৈর্নাদিতং বিহগৈন্তথ!।- 
পুরস্কোকিলনিনাদৈশ্চ বি্লীকগণনাদিতং 
মধুরালাগী -বিহগকুলকুজিত পুরস্কোকিলের কোলাহল ও বান্গীকরবে বনভূমি শব্দায়মান। 


৮." | প্রকৃতি 
রাছা আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে করিতে পুণ্যতোয়া মালিনী নদী দেখিতে পাইলেন 
“চক্রবাকৃপুলিন| পুষ্পফেনপ্রবাহিনী।” : দেখিতে দেখিতে প্মত্ববহিণসংঘুষ্ট" মহদ্বনে প্রবেশ ' 
করিলেন। 
পাঁগ্ুপত অস্ত্র .লাভ করিবার জন্ত অর্জুন হিমালয়গ্িরিশিখর আরোহণ করিয়া 
' মহাদেবের তপন্তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি দেখিলেন তথায় নানাবিধ বৃক্ষ শোভা 
', পাঁইতেছে) ওঁ সকল বৃক্ষোপরি বিহলগণ মনোহ্রত্বরে রব করিতেছে; এবং বৈরুর্য্যমপিসদ্শ 
ূ , বিমজপ্রতাবিশিষ্ট বিপুল আবর্তযুক্ত বিমল শীতলসলিল! নদী বিরাজ করিতেছে; তাহাতে 
হংসকারগুব ও সাঁরস মধুর ধ্বনি করিতেছে) নদীর বি মনোহর কাননে পুংস্কোকিল, 
ক্রৌঞ্চবহীর কলনাদ শ্রুত হইতেছে। 
- কাম্যকবনে অবস্থানকালে একদিন কুর্যযমম সৰুজ্ঞল সহস্ৰ দল ES EE 
"'পুর্কোত্বর দিক হইতে- পবনকর্তৃক আনীত হইয়া সহসা! ভ্রৌপদীৰ সন্মুখে .পতিত হইল । 
- পাঞ্চালী ভীমসেনকে বলিলেন-_এই পদ্মটি আমি . ধর্শরাঁজকে প্রদান, করিব। তুমি 
এইরূপ একটি পুষ্প আমার কামনানুসারে আহরণ কর | ভীনসেন গন্ধমাদন পর্বতের 
সমীপবর্তী হইয়া দেখিলেন যে গিরিসমীপস্থ সমতল ভূমি পুংস্কোকিল ও অলিকুল কর্তৃক 
' অনুনাদিত। * * * * তিনি পদ্মের অন্বেষণে . প্রফুল্লগিরিসান্গুতে দৃষ্টিনিবন্ধ করিয়া 
' ষখন ভ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন তখন আরণ্য পণুপক্ষিগণ ত্রস্ত হইয়া সে i 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল ১ 
| রা | 
গ্ুকাঃপুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চ! বিসংজ্ঞা তেজিরে দিশ: | 
গন্ধমাদনের সাহছুদেশে বন্থুবোজনবিস্তৃত সুরম্য কদলীখণ্ড বিরাজিত। ভীমসেন কদণী- 
স্তস্তগুলি উৎপাটন করিতে লাগিলেন। সেই শব্ধ সহসা শ্রবণ করিয়া সহজ সহ 
 ার্পক্ষ উদকপদ্দী উীরমান হইল-- | 
তংশব্দং সহস| শ্রত্বা মৃগপক্ষি সমীরিতম্‌। 
জলাব্রপক্ষাঃ বিহগাঃ সমুৎপেতুঃ সহশ্রশঃ ॥ 
তানৌদকান্‌ পক্ষিগণান্িরীক্ষ্য ভরতর্ষভঃ । 
তানেবানুসরন্‌ রম্যং দদর্শ সুমহৎসর ॥ 
অনস্তর ড্রৌগনীবাক্যপাঁধের ভীমনেন ফুল্পগিরি সাহদেশে bl বিপুল! নদী 
গিনি 
হংসকারগুবযুতাং চক্রবাকোপশোভিতাম্‌। 
৪০ রচিতামিব তস্যানেন্মালাং বিমলপক্কজাম্‌ ॥ 
+” অতঃপর তিনি কৈলাসশিখরাভ্যাদে হরিতকনকামুজ-সমাকীর্ণ হুপতীর্ঘে উপস্থিত. হইলেন। 


তথায় বি রম্যা ু্করিমীতে.. ME 
চলি হা 
| হংসকারগুবোড়ূতৈঃ সুজত্তিরমলংরজঃ ॥ 
সরোবর পরম সুগন্ধি স্বর্ণ পদ্নপুষ্পে আচ্ছন্ন রহিযাছে। ওঁ সকল পদ্ম বিচিত্র ও মনোহর, 
উহাদের মৃণাল ব্ৈদুর্য্যমণির ন্যায় কান্তিযুক্ত এবং হারাবো পল্সরজঃ ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইতেছে। | , 
জরপদী সমতিব্যাহারে পাগুবগণ Et হইতে বিবিধ গিরি দর্শন সি 
করিতে ক্রমে ক্রমে শ্বেত ও মাল্যবান পর্বত অতিক্রম করিয়া সিদ্ধচাঁরণসেবিত গন্ধমাদন 
পর্বতে উপস্থিত হুইলেন। তাঁহাদের সক্ষে অরজ্জুন ছিলেন না। তিনি বিস্তার্থী হইয়! 
পঞ্চবর্ষকাল ইন্ত্রপুরে বাস করিবেন .বলিয়! বিদায় লইয়াছিলেন। গস্ধমাঁদনের যে বর্ণনা 
আমরা এখানে পাই, তেমন প্রন্কতিচিত্রাঙ্কন 'সমগ্র সংস্কতসাহিত্যে আর কুত্রাপি 
দৃষ্টিগোচর হয় কিনা সন্দেহ | " ভয়াল সিংহ ব্যাপ্র গজশর্ত প্রভৃতি পণ্ড হইতে আর্ত 
করিয়|' নানা ফলপুষ্পলমস্থিত বৃক্ষবর্ণনার ভিতর দিয়া জলচর ও স্থলচর ভিত 
. ও নৃত্যকলার অপরূপ সমাবেশ পাঠকের চিত্ত হরণ করে। ' 


দ্রৌপদ্রীসহিতা বীরান্ডেশ্চ বিপ্রৈর্শহাত্মভিঃ। . 

শ্থস্তঃ প্রীতিঞননান্‌ বস্তু বন্ধু ন্‌ মদক্লান্‌ শুভান্‌ 

শ্রোক্ররম্যান্‌ সুমধুরান্‌ শব্বান্‌ খগমুখরিতান্। 

সর্বর্ত,ফলভারাঢ্যান্‌ সর্ধর্ত,কুন্ুমৌজ্জলান্‌। | 
পশ্যস্ত পাদপাংশ্চাপি ফলভারাবনমিতান্‌। . '.. -. 
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভূন্গরাজৈত্তথা শুকৈঃ ৷ রঃ 
কোকিলৈঃ কলবিষ্বিশ্চ হারিতৈআীবজীবকৈঃ। " ' | 
প্রিয়কৈশ্চাতকৈশ্চৈব তথান্তৈকিবিধৈ খ্‌গৈঃ॥ - 

'শ্রোন্ররম্যং সুমধুরং কৃজসতিশ্াপ্যবিষ্টিতান্। 

সরাংসিশ্চ মনোজ্ঞানি সমস্তাজ্জলবারিভিঃ ॥ 

কুমুদৈঃ পুগুরীকৈশ্চ তথা কোকনদোৎপলৈঃ । 
কহুলারৈঃ কমলৈশ্চৈব আচিতানি সম্তঃ ॥ -: | 


১০. 


শিখগ্ডিণীভিঃ সহ্তান্‌ নতামগ্ুলকেযু চ। - 
মেঘতৃর্্যরবো দ্দাম 'মদনাকুলিতান্‌ ভূশম ॥ 
কত্ৈৰ কেকমধুরং সদীতং মধুরস্বরম্‌। . , 
চিত্রা কলাপান্‌ বিস্তীধ্যসবিলাসান্‌ মদালসান্‌॥ 
মযুতান্‌ 'দদৃশ্তহধ ষ্টান্‌ নৃত্যতো বনলালসান্‌। 
কাংশ্চিৎ প্রিয়াভিঃ সহিতান্‌ রমমাপান্‌ কলাপিনঃ ॥ 
বল্লীলতাসঙ্কটেযু কুট্নেষু স্থিতাংস্তথা | 
কাংশ্চিচ্চ কুটজানাং তু বিটপেযৃৎকটানিব ॥ 
কলাপরুচিরাটোপনিচিতান্মুকুটানিব | 
“'বিবরেষু তরুনাংচ-রুচিরান্‌ দ্ৃশুস্চ তে £ 
বিমলক্ষাটিকাভানি পাণ্রচ্ছদনৈর্থি জৈ:। 


কলহংসৈরুপেতানি সারসাভিরুতানি চ ॥ 
সরাংসি বহুশঃ পার্থাঃ পশ্যন্তঃ সি 


ক নর 


' অনন্তর রাজা জর! যুধিষটির ভীমনেনকে বলিলেন: “এই গন্ধমাদন কানন পুংস্কোকিলকু 
এখানে 2000 সহিত বিচরণকারী শিখীদিগের কেকারব শ্রবণ কর। আরও দেখ 


চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্ত কোকিল সারিকাঃ Ul 


পন্জিণঃ পুম্পিতানেতান্‌ সম্পতস্তি মহাক্রমান্‌। 


রক্জপীতারুণাঃ পার্থ পাদপাগ্রগতাঃ'খগাঃ ॥ 
পরম্পরমুদীক্ষস্তে বহবো ভীবজীবকাঃ । 


হরিতাক্ষণবর্ণানাঃ শালানাং সনীপতঃ॥ ' 


সারসাঃ গ্রতিদৃশাস্তে শৈলপ্র্রবনেষপি। 
ব্দস্তি মধুরাঃ বাচঃ সর্কাতৃত মনোরমাঃ 1 
ভৃঙ্গরাজোপচক্রাশ্চ লোহপৃষ্ঠাঃ পতজ্িণঃ | 


ক ক্ষ, ক গু 


দেখ, লৈলশৃঙ্গপরিচ্যুত বারিধারা নানা প্রশ্রবনে পতিত হইতেছে; ও দেখ পুণ্য 
মহাগঙ্গ--কলহংসগণৈৰ্জুষ্টামবযিকিয়রমেবিতাম্‌ 1” 

পাগুবগণ গন্ধমাঁদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। “বহুদিন পরে এইখানে অঙ্জুনে 
সাক্ষাৎ নাভ হইবে। গন্র্মহধিসেবিত মনোহর: পুষ্পসনাফুল নহাচলের শৃঙ্গ ও - 


প্রকৃতি +5১ 
মযুরহংসস্বননিনাদিত ; তথায় পন্নাকুল পু্ধরিণীতে কাঁদস্বকারগুবহংস ক্রীড়া করিতেছে। 
অৰ্জ্জুন দিব্যরথ হইতে অবরোহণ করিয়া! ধৌম্য যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণ বন্দনা করিলেন । 
অতঃপর রাজধি বৃষপর্কার আশ্রমে অবস্থান কালে ভীমসেন ইতত্ততঃ বিচরণ করিতে 
করিতে দেবগন্বর্বসেবিত সেই রম্য বন দেখিতে লাগিলেন 
চকোরৈরুপচক্রৈশ্চ পক্ষিভির্জীবদীবকৈঃ | 
* কোকিলৈভূর্জরতিজিশ্চ তত্র তত্র নিনাদিতান্‌ ॥ 
স সম্পশান্‌ গিরিনদীর্কৈদুর্য্যমণিসন্নিভৈঃ 1 
সলিলৈহিমসঙ্কাশৈহ?সকারগুবাধুতৈঃ ॥ 
নিদাঘের অবসানে সর্বভূতম্থখাবহ প্রাবুট -সমাগত |: দিউমগুল। ও নভত্তল মেঘাচ্ছাদিত। 
ভূমগুল সলিলসিক্ত । ., কাননে 'মৃগ-বরাহ-পক্ষীর বিবিধ স্বন শ্রত হইতেছে-স্তোককাঃ 
শিখিনশ্চৈব পুংস্কোরিলগণৈঃ সচ। - পাঁগবগণ সুখে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন। 
বিমলাকাশ-নক্ষ্ ক্রৌঞ্চহংসসমাকীর্ণ| - শরৎ প্রমুদ্দিত1 হইল। ' ০০ ইতি 
অলঙ্কূত হইল। : 
এতগুলি বিচিত্র প্রকৃতি বৰ্ণন! বনপর্কের মধ্যে পাওয়া গেল। শাস্তিপর্ধে টন ভীষ্ম 
যুধিষ্টিরের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। প্রসক্গক্রমে দেবধি নারদের হিমাঁলয়দর্শনের 
কথা জসিয়া পড়িল। নারদ সিদ্ধচারণসেবিত অগ্মরোগণাকীর্ণ মধুরদ্বর-নিনাদিত হিমবং 
সমীপে চি ইলম 
, _.. কিন্নরাণাং সহশ্ৈশ্চ ভূঙ্গরাজৈস্তঘৈব চ॥ 
is 2 মদ্গুভিঃ খঞ্জরীটেশ্চ বিচিত্র জীবজীবকৈঃ। ' 
ঠ চিল্রবপৈমযূরৈশ্চ কেকাশত বিরাজিতৈঃ ॥ 
রাজহংস্দমুহৈশ্চ হৃষ্টেঃ পরতৃতৈ্তথা। 
পক্ষিরালো গরুত্মাংশ্চ যং নিতামধিতিষ্ঠতি ॥ 
তার পর অনুশাসন পর্কের কথা। 
রাজ! কুশিক সম্ত্রীক চ্যবন মুনির আশ্রমে "গমন করিলেন। মুনিবর মায়াম্ত্রবলে 
বিচিত্র কানন, শৈল, প্রাসাদ সৃষ্টি করিগেন। প্রফুল্ল সহকার, কেতক, অশোক, কুন্দ, 
" চম্পক, কর্ণিকার প্রভৃতি তরুলতা 'স্থানে স্থানে বিন্যস্ত; কোথাও সুশীতল সলিলরাশি, 
কোথাও উষ্ণোদক, কোনও স্থানে বিচিত্র আসন, কোথাও বা আত্তরণসমন্নিত সুবর্ণময় 
পর্য্যক এবং নানাবিধ ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্রব্য বিরাজ করিতেছে। আর 
বাণীবাদাচ্ছুকাংশচৈব সারিকান ভূঙ্গরাজকান্‌। 
কোকিলা শতপত্রাংস্চ সকোষষ্টিকুকৃভান॥ 


~ 


১২. | প্রকৃতি 
| নয়ুরান্‌ কুছুটাংস্চাপি দাত্যুহান্‌ জীবজীবকান | 
চকোরান্‌ বানরান্‌ হংসান্‌ সারসাংশ্ক্রদাহ্বান্‌ ! 
শা ০ বি * 
গীতধ্বনিং সুমধুরং তথৈবাধ্যাপনধ্বনিম্‌। 
হংসান্‌ সুমধুরাংশ্চাপি তত্র শুশ্রাব পাধিবঃ ॥ 
বাকৃপটু গুক, সারিকা, .তৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কৌধষ্টিক, কুনুত, ময়ূর, 
বুট, দাতা, জীবজীবক, চকোর, হংস, নারদ, চক্রবাঁক প্রভৃতি বিহঙ্গ দর্শন করিলেন? 
আশ্রমবাসিক পর্কে পাগুবগণ প্ররন্দ্যা-গত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করিলেন। নেই 
মনোহর আশ্রম 


অশঙ্কিতৈঃ পক্ষিগণৈঃ প্রগীতৈরিব চ প্রভো। 5 

কেকা ভিনাঁলকণ্ঠানাং দাত্যুহানাঞ্চ কুজিতৈঃ ॥ 

কোফিলানাং কুহুরবৈঃ স্থথৈঃ ক্রুতিমনোহরৈঃ ॥ 
নীরক$, মযূরমুখরিত, দাত্যুহধ্বনিত, কোকিল-কুজিত। 


- কাব্য'ছিসাবে পাখীর আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইলে হয়ত’ সহজেই দেখাইতে পারা 
' যাইত, যে বিশ্বপ্রক্ৃতির তীরণতা বা মাধুর্য ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত মহাকবি 
কেমন নিপুণুভ বে চিত্রের পর চিত্রে বিভিন্ন পাখীর সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু নিসর্গচিত্র 
হিসাবে পাখীর বতটুকু পরিচয় এই মহাকাব্যে পাওয়া গেল তদতিরিক্ত আরও কিছু না 
জানিতে পারিলে বিহঙ্গজীবন আমাদের নিকটে রহন্তময় থাকিয়া যাইবে ; তাই তাহাদিগের 
সহিত আরও ঘনিষ্ভারে পাঠকপাঠিকাদিগের পরিচয় সংস্থাপনের আশার পূর্কোল্লিখিত 
বিহম্বগণের কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিবার বাসনায় এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। 
আবার দেখিতে পাই যে, মহাভারতে অনেক পাখীর, অখের অথবা দানবের নামে মানুষের 
নামকরণ হইয়াছে; দেবতার! পাখীর ছদ্মবেশে মানুষকে ছলনা করিতেছেন, -যুদ্ধক্ষেত্র 
ক্রৌঞ্চশ্টেনগ্রুড়বিহঙ্গাকৃতি ব্যুহ রচনা করিয়া বিহদ্দ-ধ্বজাক্কিত পতাকার আশ্রয়ে কষত্রিয়বীর 
বিহঙ্গনামধেয় আরুধ ব্যবহার করিতেছেন। ক্রব্যাদ বিহঙ্গের ব্যবহার দর্শন করিয়া মানুষ 
হিং হইয়া উঠিতেছে ;__উলুক যেমন সুপ্ত বায়সকে নিধন করে, তেমনই করিয়] শিবিরে 
" সুপ্ত শত্রুকে নিধন করিবার উপদেশ লাভ করিতেছে। যেখানে পাখীর সহিভ মানুষের 
এত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেখানে তাহার প্রকৃত সব্বা উপলব্ধি করিবার অন্ত আরও কিছু 
আয়োজন এব: পাঠকপাঠিকার পক্ষে একটু ধৈর্যের আবশ্যক। তাই কঠোর বৈজ্ঞানিক 
আলোচনার পূর্বে মহাভারতের পাখীর 'কথ! আরও কিছু শুনাইতে হইবে। 


বন রত মাহা Pl আর জানি, তাহ 
লা: সি, ইহার কারণ ং রী যে নন 








4১ বেশ শতাব্দীর শেষভাগে জা গুরু বাড়েন (১7010 Baddell ) নামক একজন 
ইংরাজ পর্ভ,গীজআফ্রিকায় কিছুদিন বন্দীঅবস্থা্ন থাকিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক পঙ্গে! নামক 
এক জন্তুর বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহার বর্ণিত পঙ্গে। হুবহু গরিলার অনুরূপ হওয়ায় 
ইহ! গরিলারই বর্ণন! সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ইনিই প্রথম প্রচার করেন যে গরিলা! ছইপায়ে 


| জঙ্গলে দাদ লা = হত্যা করে। হী দেখিলে গল 


আই থ থাকে।” রর | 
র ইউয়োপীয়দের মধ্যে প্রথম গরিলা শিকার করেন ফরাদী পর্যটক (Paul 


স্তালুকে তাহার শিকারের লা আস রং ফলাইয়া কল্পনার সাহায্যে যঃ ঞ্চক 





Sins 


লী বহ ররতিক রন মধ্যে স্বচক্ষে দৰ্শন রি, যে বারের রর কি I 
রা পাঠ করিলে গরিলা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আনু ক, হণ যায় hl: | 


৭ একট কক্ষ তাহার নামে পরিচিত হইবে এই. কক্ষে বারবার, 
| এইখানে 


বি যে অঞ্চলে গরিলা পধ্যবেক্গন করিলে চক গাম, র 





লাকেনা গারলাকে আদৌ ভয় করে না। যে সব 


নও নুষকে আক্রমণ করে ali আহার অন্বেষণে সে. রাই 
। | তাড়া, পাইলে । সে সাধারণতঃ পলায়ন করে। it j 





পড়া বদ খনৰ ক জয়ের NED Vt, Sr FLARES 


১৮ প্রকৃতি 

স্বভাব হইত তাহা! হইলে এই শৈবালে তাহার পদচিহ্ন থাকিত ও লতা পরগাছ৷ ছিন্ন 
ভিন্ন দেখা যাইত। সেরূপ কিছু দেখা যায় নাই । এতদ্যতীত, এরূপ একট! বুহদাকরি, 
স্থলবপু ও. ভারি পণ্ড বৃক্ষারোহণে স্থপটু হইবে একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এ বিষয়ে 
ইংরাজ বার্ণস্‌ সাহেবও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন__"ইহারা কখনও 
গাছে চড়ে বলিয়া মনে হয় না।” 





_. বার্সস এবং মাঝে ন+ঝে রচনা 
রাইখ্স্নাউভ করে। এক্‌লী 
{ Reichsnow ) বলেন যে ইহার! 
বলেন যে ছুই ভূমিশয্যাতেই রাত্রি 
দিক হইতে ছোট যাপন করে। 
ছোট বাশের অগ্র তৃণলত! জড় করিয়া 
ভাগ অবনমিত অপরিপাটি একটি 
করিয়া দোলনার শয্যা রচনা করে 
মত বাস! ইহারা এবং একরাত্রির 


বেশী এক বাসায় তাহারা নিশা বাপন করে না। এইরূপ একটি শয্যার ফটোচিত্র এখানে 
সংযোজিত হইল । 

আধুনিক সকল শিকারীই শ্বীকার করেন বে গরিলা চারি হস্তপদের উপর ভর দিয়া 
চলে। সে সোজা হইয়া দীড়াইতে পারে 5| চলিবার সময় সামনের দিকে শরীর 
ঝু'কিরা পড়ে ও দীর্ঘ হস্তদ্বয় ভূমিস্পর্শ করে। তাহার পায়ের আঙ্গুল যেন গোড়ালীর 
সঙ্গে জোড়া | হাটিবার সময় অস্গুলিগুলি বক্র হইয়া গুটাইয়। থাকে । একলী কমপক্ষে 
চল্লিশটি গরিলা দেখিয়াছেন কিন্তু কোনওটিকে তিনি মানুষের মত ছুই পায়ে ভর করি! 
হাটিতে দেখেন নাই । ঘন জঙ্গলপূর্ণ যে পার্বত্য দেশে তাহার বাস, সেখানে. মানুষকে ই 
হস্তপদ উভয়ের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। সেরূপ প্রদেশের জানোয়ার যে খাড়া 
_ হইয়া চলিবার মত,অবয়বাবশিষ্ট হইবে তাহা মনে করা যায় না। 

প্রাণিতত্বের হিপাবে গরিলাকে লইয়া আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
এতদিন পর্য্যন্ত ভ্রান্ত ধারণাবশে গরিলার কাছে বে'সিতে লোক সাহস করিত না। 
গরিল1 কিন্ত এমনই নিরীহ প্রাণী যে ইহাকে পর্যাবেক্ষণ করিবার জন্তু ইহার সহিত 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিপজ্জনকও নহে, ছুরূহও নহে। ওরাং-ওটাং এর মত চেষ্টা করিলে 
গরিলাও মানুষের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করিতে শিখিতে পারে। 













' কলিকাতার চারিধারের ভপ্র ্‌ তি ূ 


অধ্যাপক শীঙ্থুরেশচক্জ্র দত্ত 





কাজ ভাগীরির কপ বহি, সাধা 


্ জানিবার, জন্য একবার বোরিং বা ছিত করা হর হত 
বু নিয পৰ্যন্ত স্তরবিন্যাস আছে। মাটির রংএর পার্থক্যের 
এ লক্ষিত হয়। স্তরগুলির উপাদানও বিভিন্ন, হনে 
. আটাল মাটির, অন্তগুলি বালি ও আঁটাল মাটি মিতরিত। এই 
স্তর কাল রংএর। এই স্তরে প্রচুর গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়। 
বেশ বড় বড়। এই স্তরটীর উপরে বালি দেখা যায়। 
টাল মাটি। উক্ত কাল রংএর স্তরটি আটাল মাটির। ঞ স্তর 
টু টা সু আছে তাহাতে বালির সমধিক প্রাচুর্য দেখা যায়। রি 


বদ্বীপ ভাবে কলিকাতার উৎপত্তি 


₹কলিকাতার নীচে স্তরবিন্তাসে যে বৃক্ষের শুড়িসংুক 
যায় এরূপ স্তর কপিকাতার নিকটবর্তী অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে । 
চাপ পড়িয়াছে। কিরূপে মাটিতে চাপা পড়িল পরে বলিতেছি। 










ন্‌ টা থাকে। ক্রমে এমন হয় যে এই চর. জোয়ারেও আর 
তখন ডে রক্ষাদি জন্মিতে থাকে । এই নবগঠিত সুমির আকার টি 


ূ ছি আদিরা উপস্থিত হইল। এই মোহনার অর্থাৎ রর: 
1 নদী নাউিরলে বাধা পাইয়া ব-দ্বীপ নিৰ্ম্মাণ করিল ও কলিকাতার ভিত্তি হি 





সর গঙ্গার যে ধারা পশ্চিম বঙ্গ দিয়া প্রবাহিত 2 
যখন গঙ্গাশ্রোত পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত করা হইল, তখন ইহা, অর্থা 
রায় উত্তর, হইতে ভূমি গঠন করিতে করিতে বর্তমান বরানগরে আসিয়া | 

ক্র ভূমিগঠন-ক্রিয়া অনুসারে নিমজ্জিত ব'্বীপের উপর বালি সঞ্চি 
প্রোধিত হইয়া গেল ; ও ক্রমে উহার উপর দ্বিতীয়বার বন্ধীপ স্থষ্টি হইল 
মত দুইটা হইয়া এই 'বহীপের ছুইদিক দিয়া বহিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হই 
পূর্বোক্ত ভূমিকম্পের মত ভূমিকম্প আর হয় নাই বলিয়া পূর্বাপেক্ষা 
দক্ষিণে গেল। কালক্রমে বর্তমান সমুদ্রতীর গঠিত হইল, অর্থাৎ ব-দ্বীপাঁ 
ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়! দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইল। এইস্থানে বলি, পার্কত্যতুমি 
যেটুকু তাহা একটি প্রকাও কৰবী এবং ইহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্তরপ বীপের সমষ্টিমাতর । 


বর্তমান সময়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও তাহার পরি 


পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার ভূমিগঠন-ক্রিয়ার ধরণ ও অন্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন ৫ 

হয় যে কলিকাতার পুরাতন বা প্রথম বন্দীপ গঙ্গ! ভাঙ্গিয়া যে নদীছয়ের সৃষ্টি 
ও যাঁহার একটা ইহার পশ্চিম ও অন্যটা ইহার উত্তরপূর্ধবে বহত তাহাদের 
নদীর) পথ, ও কলিকাঁতার নূতন বাঁ দ্বিতীয় বস্বীপ গঙ্গা ভাক্গিয়। যে 


মোটামুটি একই । নূতন বন্বীপ গঠনের পর, ইহার পশ্চিমে যে নদী ব 
এদর হইতে লাগিল, তাহাতে গঙ্গার আসল স্রোত প্রবাহিত হইত, তাই হাকেই 
হইত। এ নূতন ব-বীপের উত্তর হইর! পূর্ব দিয়! বহিয়া যে নদী দক্ষিণে ও 
কালক্রমে তাহার নাম হইয়াছিল বিগ্যাধরী। 
নূতন বন্বীপ গঠনের পর ভাগীরথি কালিবাট ও বারুইপুর দিয়া মগরাহাট 
পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। ক্রমে এই পথে জাহাজ গমনাগমনের পক্ষে বিশেষ 3 


টি (শিবপুরের দক্ষিণে কাটিরা গঙ্গান্নোত দামোদর ও রূপনারায়ণের জলনির্ীমনের : 


করা হইল; এবং খিদিরপুরে “ডক” নির্মানের জন্ত আদিগন্গার মুখে “সু ইস” বসা, 
“সু ইসের” দক্ষিণের গঙ্গা অর্থাৎ আদিগঞ্গা গঙ্গা হইতে আর তেমন জন পায় না 
 বহুনদী পলি লইয়া ফেলে। সমুদ্রের এই পলিযুক্ত জল জোয়ারের সময় 
| টিনা উপরের দিকে উঠিত ও মাধ্যাকর্ষণের বলে তাহাতে পলি পড়ি 
গঙ্গার, অংগ বেশী পলি পাইয়াছে দে সে অংশ উচ্চ হইয়া মাঠে পরি হ্‌ ্য়াছে। 


5 বি হতে, নি, পৰ্য্যন্ত পিপাতের অগভাহেতু এছ দি | 
FE কযা দিন সারসিন র্‌ 








বদ্বীপ shen পর বাড উত্তর 9 দিয় বনি ব্য দক্ষিণে ধাপার : 
নী অগ্রসর হ্য়। বিদযাধরীতে গঙ্গার একটা ক্ষীণ ধার! চালিত হইয়াছিল। 
উত্তর ও তাহার কিছু নিয়ে, : বিদ্যাধরীর জল থমথমে, হওয়ায় এই 
পলিপাতে শীঘ্রই অগভীর হইয়া আসিল। এই অংশ পরে কাটিগ বাগবাজার ও 
ঘাট! সংযুক্ত করিয়া একটি খাল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই খাল এক সময় বিদ্যাধরীর 
ব্যবসার খাতিরে এই খালের মুখে একটা "ইস" বনে। গঙ্গার জল ইচ্ছামত 
লা হয়। এট বিদ্যাধরীতেও, থিদিরপুরের নিন্নের আদি গঙ্গার মত, জোয়ারের 
দী দিয়া সমুদ্র হইতে পলিযুক জল নিয়ে কতক দূর পর্য্যন্ত উঠে।. পোর্ট- 

রে কিছু দুর পর্য্যন্ত এই জল বেশীক্ষণ থমথমে থাকে তাই এ অংশে বেশী 
| এই কারণে এই অংশ উচ্চ হইতেছে ও ইহার নদী সবন্ম হইয়। আঙিতেছে। 

অংশের উপরি ভাগে লোনা জল উঠে, ইহা পলিযুক্ত নয় বা অল্প পলিযুক্ত। তাই ওর 

গত হইয়াছে। এইরূপে ধাপায় লবণহদের সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও জোয়ারের 
| উঠিতেছে। ক্রমে বিদ্যাধরীর নিয্নভাগ ও ইহার হুদ আদরিগঙ্গার নিয়- 
টি হইবে। বহিবে বাগবাজার : ও বেরিয়াধাটার খাল টুকু। ইহাত 








যাক কলিকাতায় পশ্চিমের নদীর কি দশা হইতে পারে। ভাগীরথির উপরের 
শোচনীয় ।- রাজম্‌্ছলের উপরের গঙ্গার জল এ পথে আর প্রবেশ করে 
যায়। এই কারণে ভাগীরথির উপরিভাগের জল পলিশূন্য। শিবপুর 
| উপর পর্যাপ্ত ভাগীরথিতে যে পলিযুক্ত জল দেখ! যায়, উহা 
নিক হইতে জোয়ারের সময় উঠিয়া -আসে। দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি 
নদীতে বহু পরিমানে পলি বহন করিয়া আনিয়া ফেলে। এই জলের কতক 
যারে, শিবপুরের উপরে ভাগীরথি ধরিয়া উঠে। শিবপুর হইতে যতটা 
উঠে--ততটা ভাগীরধিগর্ডে এই জল হইতে পলি পড়ে। এই পলিপাতে 
৪ অংশের বিস্তৃতি ও গভীরতা ক্রমে কমিয়া আলিতেছে। প্রকৃতির 
] ইহার ফলে কলিকাতাসংলগ্ন ভাগীরথির কি দশা হইবে সহজেই অনুমেয় । 
র নিয়ে যে স্থান হইতে ভাগীরথি আরম্ত হইয়াছে সেই স্থান হইতে শিবপুর: 
রি, কালে একটা নাতি বিস্তৃত নিয়ভূমিতে পরিণত হইবে। বর্ষার সময় ইহার 
একটু আধটু জল জমিবে মাত্র। এইরূপ হইতে একটু সময় লাগিবে। 












































লারমা 
স্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ 
রুই 


a ধারে টি is এরূপ রা পাশ্চাত্যদেশেও রোমক, হা ম 
ছি 


রা রোগ বৃ পাস্থহানি হইয়াছে; 3; আবার চালি রা প্রধান 
{কাৰ কটাই এক প্রকাণ্ড খাদাসমন্ত। সৃষ্টি করিয়াছে। ক চন ত 


ইনার হারে সাধারণের উপকার করিত । নি রর ররর 
জনগণকে পানীগ্ন সরবরাহ-তো৷ করিতই, আবার এই সকল জলাশয়ের ং 
দেশের লোকের বান্ধ যোগাইত । 
এই ঝকল প্রতাক্ষ কারণ ব্যহীত কতকগুলি পরোক্ষ কারণও বর্তমান রহিয়াছে 
এখানে একটির উল্লেখ করিলেই চলিবে। যেমন এদেশের ভাতিজোলার ব্যবসায়: 
হারা নিজ পেশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে; তেমনিই এদেং 
ক্ষেত্রে দারিদ্রের জন্য, মহাজনের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
৯ বাবসায়ার ( export 1 traders Y পরতিযোমিতার দরুণ নিজ পেশা রিতার 
ৃ হয়ছে 1: 










নৰ মামী, এক 


| কেদিন যখন কেৰি কোনও বিজন আনি এ তা অধিকার 
টি তখন আমাদের জোখ সির প্যযবেক্ষণশক্তি এদেশের + কের 


রং ন শাকের মে পু'ই’। কাজেই a ‘রুই দাহ ' ও ও ই লাকি | 

ঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দিতে চেষ্টা করিব। ১ 

দেশে মাছের শ্রেণিবিভাগ আজ পর্য্যন্ত কেহ করে a নি রা 
শূন্য রাখেন না; এদেশের মাছের ভীহার। ডাদিক প্রণানীতে শর 


(Carp) হি মিঠাজলের (জা wail মাছি এবং 
ৰণে ব্রি ও পুকরিনীতে ঠা? বেশীরভাগ থাকে ও 


আমেরিকার ৰে ১ আফ্রিকায় ডি রি 
যায় কিন লি বন ও নি কে 





. করে। আমাদের দেশে রুইমাছের চাষ হয় অর্থাৎ জেলেরা ডিম্বদংগ্রহ ক 
__. তুলিয়া পুকুরে মাছ ছাড়ে এবং অনেক যদ্ছে তাহাদিগকে বড় করিয়| তুল 
না তে রুইবংশীয় মাছের অর্থাৎ কার্পের পালন খুব বেশী। সে 
মস্ত পালনের ব্যবস্থা আছে। সেখানে যৌনমিলনে 

তন জাতীয় মাছের হট হইয়াছে। ১2 আগে: 


কাচের মত ভর, হয় us একটু আঘাতেই চুৰ্ণ হয় বাছি কিন্তু ৫ 
পিয়া গেলে দেখা, যায় মাছটি পূর্বের মত তাজা ও জীবন্ত রহিয়াছে 
লিপিবদ্ধ করেন সার জন রিচার্ডদন$ বিখ্যাত মেরু আবিষ্কারক ফরয 
অভিযানের সময় এই কথার সত্যাসত্য নির্ধারিত করা হয়॥ ৃ 
{ কুই মাছের মাড়িতে দাত থাকে ন1; ইহাদিগের কণ্ঠনালীতে করেকট দ্র 
করে। ইহাদের ওষ্ঠ খুব পুরু ও মাংসল এবং পিঠে একটি মাত্র ডানা (৫ 
|. ভারতের রুইবংশীয় মাছের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য 2 
রুই (44249 rohita )... ন 
কাঁৎ্ল| (Catia তিনি, রো 
কালবোস বা কালবৌ স.. (/4%49 //০% 
যমুগেল (০777%/%4 ald 
- মহাশির (Barbus tor) 
_ শোষোক্ত মহাণির বট, বাংলা দেশে পাওয়! যার না। উত্তরপক্চি 
দি গগনে ও হিমালয় অঞ্চলের ব্ড় বড় নদীতে হায় থাকে 






























গ্রহ করে। ইহা উরে খুব পট ও এবং লগা মাছ বনি ছিল পক্ষে 
পযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়) : 

পতনে কাৎলার পরই কুইমাছ এবং ইহারা খুব a ন্ এজন প্রাপ্ত হয়। 

হারা কাৎলার মত ভাপা মাছ নহে; আবার একেবারে জলতলে মাটির সঙ্গে নিশিয়া 

রিয়া বেড়ায় ন!। গভীর জলে বা মাঝজলে ইহারা চরির| বেড়ায়। ইহারা প্রধানতঃ 

ভোজী, তবে মাঝে মাঝে জলকীট ও শব্মুকাঁদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই সকল 

ইডি নাছেদের মধ্যে কই মাছই সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু । * 

মাছ বড় আস্তে আস্তে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় এবং অনেকদিন পর্যন্ত ্স্বদেহী থাকে । 

জলতলে আহার অন্বেষণ করে এবং কর্দমমধ্যে সময় কাটাইতে ভালবাসে। : 

লিখিত মাছের মধ্যে রুই মাছ স্থাদু বলিয়া এবং কাৎল! খুব রি বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

বলিয়া জেলিয়াগণ ইহার পোঁনার চাষ করে। 














শতধারায় পুকুরেবিলে জল প্রবেশ করিতে থাকে, তখন রুই-দম্পতি চঞ্চল হইয়। 
ংমৎস্তের (0719) ক্ষিপ্রতা সমধিক বদ্ধিত হয় এবং অনবরত স্ত্রীমতন্তের (breeder) 
ঘুরি! কিরিয়। বেড়ায় । দুই তিনটি পুংমৎস্ত একই স্্রীমৎস্তকে ডিম্ব প্রসবে 
তা করে। নিয়লিখিত উপায়ে ইহাদের যৌনমিলন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় --স্্রী ও পুংনৎশ্ত 
শাপাশি সীতার দিতে দিতে পুংমৎস্যটি স্বীমংস্তের দিকে কাৎ হুইয়া পড়ে 
দহের অধোভাগে পুচ্ছের সন্মুখে যে ডানা থাকে (Venta! 5) সেই স্থান, 
রও ও স্থানে সংযোজিত করে। তৎপর ইহাদের ঘন ঘন পুচ্ছতাড়নার জল 
হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ্্রীশরীর হইতে ডিম্বাণু বা ডিম্ব-রজঃ (Ovum) 
উ হস্ত তাহার শুক্র (0111) ঢালিয়! দেয়। এই শুক্রলিপ্ত 
জে আলি রি ৃ এবং নদ ঘণ্টার মধ্যে ডিম্ব লরি হয়। জিসগুণ 














র এই বাপার অগভীর । জলে তীরপার্থে রি হ্য় ভিলা ২৮ হইতে ৩৬ 
ৰ ড়ে সে ঘর ইহারা টা: আপনার : পি ভক্ষণ 
যা! ফেলে। এক এট নৰক অন্যুন দুই লক্ষ ডিম্বাণু ত্যাগ করে। সহজেই 
মিত হইবে যে, এতগুলি ডিঙ্কনিযেক (210750৩7) একটি পুংমৎস্তের দ্বারা সম্ভবপর 
এবং সেই জন্যই, প্রকৃতির বাবস্থায়, একাধিক পুংমৎস্ত এই সময়ে একই স্ত্রীমৎস্তের 
মী হয়। দেখা যাইতেছে যে, আমর! মাছের ডিম বলিয়! যাহা খাই তাহা বাস্তবিক 
ue স্ত্রীমৎন্তের ডিম্বাণু ৰা ডিঙ্ব'রজ- পুংমৎসোর দ্বারা শুক্রনিধিক্ত ন! হইলে ডিম্ব 
উদ্গে পরিণত হয় না। এই কার্ধা ছিরে নি হয বলিয়া যত দয 
ছের “ডিম” খাই না। 





| প্রজননরীতি বর্ণনা করিয়াই এবারকার মত বাক্তব্য শেষ কি । বর্ধাকালে 




























পাখীর বাস৷ 
(চেব্বিশ পরগণ! ও কলিকাতা 0. 
বৈশাখ-জোষ্ঠ 


L সাধারণতঃ . ছুলে: যে সকল পাখী এই খতৃতে বাসা, খাজা 
 তাহাদেই নন্ন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ এখন, রী হ 
তাহাদের স্বভাবের বৈচিত্র বা সামরিক পরিবর্তন; কিকি তে কে 
করিয়া তাহারা নীড় রচন| করে; নীড়রচনাকালে বাসীর স উহা 
॥ প্রত হইলে দিনের পর দিন উভয়ে কি করে; ডিম্বে » বৰ্ণ 

ন ও পরিমাপ কি; কতদিনে কোন পাখীর ডিম্ব হইতে শাবক বি 
সব শাবকগুলি, একই দিনে বাহির হয় কিনা; সগ্চোজাত। শিশুগু 
লোমশ গাত্রচ্ছদ থাকে কিনা; কখন তাহাদের পতত্রোদ্গম হইত 
জনকজননী তাহাদের উপষোগী আহার্য্য সংগ্রহ করে), কতদিনে হা 
থম চেষ্টা দেখা যায়; যদি কোনও কারণে নীড়ন্থ কোনও শাবকের 
হইলে নেই শবকে লইয়া পক্ষিদস্পতি কি করে) নীড়ুটিকে সাধা 
রাখবার অভ্যাস পাৰীৰিগের আছে কিনা ; এই সমস্ত এবং আরো 
__ ভাল করিয়া, আলোচনা করিতে হইলে মাঠে ঘাঠে, জলাশয় সমীপে, 
পাখীর সন্ধানে ফিরিতে হয়। এই প্রকার অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া আম 
! রসে যে সকল পাখীর দেখা পাইয়াছি তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ ডায়া 



















বৃ যে চির কোনও লিখিত ৰিব 
অথচ কেমন করিয়া এই পরীক্ষণব্যাপার স্থসম্পর 
বৈজ্ঞানিক ফল কত সুদুর! প্রসারী তাহা সহজেই 






বাসা রর সগ্_ এরি হম পাছে 


3 জনকজনন 
খাওয়াইতেছে দেখা গেল। 2 





ছি প্রকৃতি 


" ই বৈশাখ__সপেটা গাছের উপর ভূমি হইতে অন্য,ন দশ ফুট উচ্চে নিশ্মিত নীড়া- 
ভাম্তরে একটা ডিম্ব দেখা গেল । 
৯৯ই হৈণাখ--ওঁ বাসায় তিনটি ডিন সংস্থিত ছিল ; একটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল) 
বুঝ! গেল যে চারিটি প্রস্তুত হইয়া ছল। 
কুচ্চি গাছের মধো ভূমি হইতে প্রায় আট ফুট উদ্ধে আর একটা 
বাসায় পাঁচটি ডিম্ব ছিল। 
২.এ বৈশাখ-- আর একটা গাছের উপর একটি বাস! পাচটি ডিম দেখিলাম । 
১৩৯ ষ্ঠ _এবটা নীড়, তন্মধো তিনটি ডিম্ব দেখিলাম । 
২০শে ঠোষ্ট__সপারী গাছের উপর একটি বাসা তিনটি শাবক । 
ইশ া্_-একটি বৃক্ষে নীড় রচিত হইতেছে] 





ফটে। ] কাকের বাসায় কোকিল শাবক [ নতাচরণ লাহা। 
মন্তব্যঃ বৈশাখ মাসে এ জেলার সর্বত্রই কাকের বাপা নির্মিত হইয়া গিয়াছে; 
অনক স্থলে অণ্ড হইতে শাবক বাহির হইয়াছে; যেখানে শাবক জন্মায় নাই সেখানে 
স্বধু ডিম্ব বর্তমান। নূতন নীড় প্রস্তুত হইতেছে, এমনও কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে । 
বৈশাখের বু পূৰ্বে, শীতের শেষ ভাগে, সহদা একদিন বোধ হইল যেন বসস্তের 
হাওয়। বহিল ) আশ্চর্ষোর বিষয়, সেই দিনই কাকের নীড় নিম্মাের চেষ্টা লক্ষ্য করিলাম। 
১৩৩০ এর ডায়ারিতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে-_. 


প্রকৃতি ২৯ 


১৬ই মাঘ_ কাক কাঠিকুটি মুখে করিয়া লইয়া বাইতেছে। একট! ছাতিম গাছের 
উপর বাসার আয়োগন চলিতেছে । 
১ল! ফাল্গুএক্টা বেল গাছে একট! পুরাতন পরিত্যক্ত বাঁসা অবলম্বন রুরিয়া 
নূতন নীড় রচনার চেষ্টা। 
১২ই ফান্তন__গড়ের মাঠে ছোট বড় 81৫ট| গাছে কাক বাগা প্রস্তুত করিতেছে.; 
দেখিধার বিশেষ সুযোগ হইল কারণ এখন প্রায় সব গাছ পত্র- 
শন্য । 
আমাদের বাড়ীর বাগানে একটা কুচ্চি গাছে ভূমি হইতে প্রায় 
১০ ফুট উৰ্দ্ধে একটা বাসায় একটি কাঁকের ডিম দেখা গেল ( ১৯শে )। 
২২শে ছুটা ; ২৩শে তিনটা; ২৪শে চারিটা ; ২৫শে পাঁচটা । 
এখন পাশ্চাণ্য বিশেষজ্ঞের মন্তব্যের সহিত মিলাইয়া দেখা বাক্‌। মিঃ হিউম বলিতেছেন 
যে প্রধানতঃ জুন জুলাই মাসেই কাকের শাবকজননকাঁল; প্রাচ্য ভারতে কতকগুল! 
কাক মে মাসে ডিম পাড়িয়া থাকে । মিঃ মন্‌ “আইবিদ” পত্রিকায় লিখিয়াছেন ঘে ২৪ 
পরগণায় কাক- ফেকগারি মাসেই বাদ! তৈয়ার করিতে আঃস্ত করে। কিন্তু এপ্রিংলর 





ফটে। ] ঘুধুর বাদায় সদ্যোজাত শাবক [ নতচরণ লাহ! 


আগে বড় একটা ডিম্বপ্রসব দেখা বায় নাঁ। মিঃ ষ্টয়াট-বেকার সম্পাদিত চa৷৷৭ গ্রন্থে 
লেখা আছে যে বাংলার অধিকাংশস্থলে কাক মাচ্চ এবং এপ্রিল মাসে ডিম্ব প্রসব করে 
এবং ঢাক! জেলায় তিনি দেখিয়াছেন বে ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে এবং পুনরায় এপ্রিল 
এবং, মে মাসে ডিম্ব প্রস্থত হইয়াছে । আমর! কিন্ত দেখিতেছি যে কলিকাতা অঞ্চল 


৩০ প্রকৃতি 


কাক জানুয়ারি মাসেই বাসারচনার আয়োজন করিতেছে, ফেব্রুয়ারি মাসে সে নির্্মাণকার্যো 
বাস্ত, মার্চের প্রারস্তে তাহার ডি্ন প্রস্থত হইল, এপ্রিলের গোড়ায় কোথাও কোথাও 
শাবক বাসা পরিত্যাগ করিল। এপ্রিল ও মে মাসে সব বাসা নির্শ্মিত হইয়া গিয়াছে ; 
সর্বত্রই ডিম্ব প্রস্থত। 
দাড় কাঁক, Corvus cororoide; levaillanti— 
লা বৈশ্যখ--আগড়পাড়ার একট! বাগানে একটা নারিকেল গাছের মাধার খুব 
j বড় বাসার মধ্যে কাকের দুইটি এবং কোকিলের চারিটি বাচ্ছা পাওয়া 
গেল। এগুলিকে প্রথম দেখ! গিয়াছিল দশ দিন আগে | 
৮ই বৈশাখ_-ভুমি হইতে প্রার ৩* ফুট উদ্দে একটা নারিকেল গাছের উপর 
সন্ধপ্রস্থত পাঁচটি শাবক জীবিত এবং একটি মৃত দেখ! গেল। নীড় 
মধো চারিটি ডিম্ব ছিল ;--তন্মধ্যে দুইটি কোকিলের, দে সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ রহিল ন|। ডিমগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। 





ফটো] ঘৃঘ্র বান! [ নত্যচরণ লাহ। 
১১ই জোষ্ট- দেবন্দীপুরে, নারিকেল বৃক্ষে স্ত্রী পক্ষী নীড় মধো ডিমে তা দিতেছে । 
মন্তব্য £_বৈশাখে সাধারণতঃ শাবক প্রস্থত হইলেও, দীড়কাঁকের বাপা নির্মিত হইতে 
দেখা গিয়াছে ফান্তুনের শেষে ও চৈত্রের প্রারস্তে। 
ওরা চৈত্র (১৩৩০ )--নীড় নির্ন্মিত হইতেছে। 
১৯ই চৈত্রনীড় মধ্যে যে তিনটি ডিম পাওয়া গেল, নে গুলা কোকিলের । কাকের 
ডিম না থাকিলে কোকিল সে বাসায় কখনই নিজের ডিম রক্ষা 


প্রকৃতি ৩১ 


করে না। তাই অনুমান হয় যে দীড়কাক ডিম পাড়িয়াছিল।; 
কোকিল সে গুলাকে বাস! হইতে ফেলিয়। দিয়াছিল। 
মিঃ ঠিউন বলিতেছেন মার্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত দীড়কাকের 


সন্ত'নজনন কাঁল। 
কোকিল, Ev dynainis +০0:0770805 ৭০০:০/৪-।৪ :_পীড় কান দ্রষ্টবা । 





ফটে। কাঠঠোক্র! [ =৩/চরণ লাহ। 
হাড়িচাচ।, টার্ত/চোর» 1১670192117 rufa ৮৪91-001703-- 

৮ই বৈশাৰ-- সোনপুর ১ একটি উদ্ভানমধো এক আম বক্ষে নীড় রচনার জন্য এই 
পাখী কাঠি-কুটা বহন করিতেছে, প্খিলাম। 
উপমপুর-__আম্র বৃক্ষে একটি নীড় দেখিয়া মনে হইল যে উহার প্রস্তুত 
কাৰ্য্য প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। 

২৩শে বৈশ।খ__দেবন্দিপুর। এক আম বাগানের একটি আগ বৃক্ষে ভূমি হইতে অন্যন ১৫ 
ফট উচ্চে বাসাটি অবস্থিত) তন্মধো পাঁচটি সগ্ঃ প্রস্থত ডিম্ব সংরক্ষিত ছিল। 

২৬শে বৈশাখ-_দেবন্দিপুর ; দুইটি আত্রবুক্ষে দুইটি নীড় দেখিলাম ; তন্মধ্যে একটিতে 
তিনটা ডিম্ব, অপরটিতে একটি-মাত্র ডিম্ব দেখিলাম। 

২৮শে বৈশা৭__পুর্বোক্ত নীড় দুইটা পুনরায় দেখিতে গিয়াছিলাম | প্রথম বাসাটিতে 
দুইট! শাবক সদা প্রস্থত হইয়াছে ; অবশিষ্ট ডিম্ব হইতে শাবক এখনও 
নির্গত হয় নাই। দ্বিতীয় নীড়ে দেখিলাম__ডিষ্বটি নাই ; সম্ভবতঃ পুর্ব 
দিনের ঝড়ে নষ্ট হইয়াছে। 


৩২ 


প্রকৃতি 


৪ঠ| টজা্ট__মাগড়পাড়া$ চারিটা! শাবক এক আম্রকাননে নীড় হইতে উড়িয়া বাতির 


হইয়াছে । উহাদের ফটে। লইলাম। 


৭ই স্ধোষ্ঠ_ভূমি হইতে জন্যন পঞ্চাশ ফুট উদ্ধে' একটি আত্রবুক্ণে আর একটি নীড় 


মন্ত বাঃ 





দেখিলাম; তন্মধ্যে পাচটি ডিম্ব রহিয়াছে। 

এই ডিব্বগুলি আমি সপ্য় করিয়। রাখিয়াছি ; ২৩শে বৈশাখের 
নীড়ে যে পাঁচটি ডিম্ব পাইয়াছিলাম তাহাদের "সহিত ইহাদের কতব- 
গুলির বর্ণে ইতরবিশেষ আছে। আবার পরম্পরের সহিত * মিলাইয়া 
দেখিলে বুঝা যাইবে যে আঙ্গিকার ছুখটি ভিম্বের মেজে সাদা, তদুপরি 
লাল্চে রংএর ছিটে ফোটা বিক্ষপ্ত রহিয়াছে । তৃতীয় ও চতুর্থ ডিমের 
মেজে সাদার সহিত সবুঞ্জ মিশ্রিত। পঞ্চমটি ২৩শে বৈশাখ তারিখে 
প্রাপ্ত ডিমগুলির বর্ণের সহিত সমান। ইচাব্র (মজে সবুজ এবং ছিটে 
(ফাটার নর্ণ পূসব। 





ফটে। ] কিচঙ্গর শীড় [ মতাচরণ লাহ! 


এই পাখীর গুহস্থালা এখনও শেন হয় নাই। হাড়িচাচার ডিমে আকার 


সম্বন্ধে কাহারও সহিত মতভেদ হইতে পাবেনা; কিন্তু প্রকার সম্বন্ধে 
আপাততঃ এইটুকু বল! যাইতে পারে যে, প্রধানতঃ ডিমগুলা ছুই 
প্রকার স্বীকৃত হইলেও, একই বাসার হাড়িচাচার তিন প্রকার ডিব্বের 
একত্র সমাবেশ, কতকটা যেন অভিনব বলি! মনে 'হয়। কোনও 
গ্রন্থকার এসম্বন্বে কোনও কথ! পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন কিনা, মনে 


প্রকৃতি ৩৩ 


পড়ে না।. বরঞ্চ মিঃ হিউম বলেন যে, একই নীড়ের মধো যত 
গুলি ডিম্ব থাকে সে সব গুলি দেখিতে প্রায় একই রকমের হয় এবং 
বিভিন্ন নীড়ের ডিম্বগুলি সব্দতোভাবে বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। 





ফটে। ] ফিঙ্গে; শাবক [ সতাচরণ লহ! 


টিরা, Psittacula torquata— 
] 


২৪শে চৈত্র ১৩৩* সাল--দেবান্দপুর , নারিকেল বৃক্ষে একটি কোটরে একটি শাবক 
দেখিলাম, পালকো দগ।ম সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। 

২৮শে চৈত্র উন্ুমপুর ; জঙ্গলাকীণণ বাগানে একটি নারিকেল বৃক্ষের কোটরে তিনটি 
ডিম্ব দেখলাম । বৈশাখের প্রারস্তে একটা ঝড়ে এই গাছটি পতিত 
হইয়! ডিব্বগুলি নষ্ট হয়। 

মন্তবাঃ বৈশাখের প্রারস্তেই টিয়া পাখীর ঘরকন্। সমাপ্ত হইয়াছে, এইজনা ইহার 
বাসা বড় একটা এখন আর দেখা যায় না। নীড় রচনার প্রথম 
উদোগ ১:৩০ সালের ডায়ারি হইতে যাহ! পাওয়া গেল নিয়ে দিলাম 

২*শে মাঘ__দেবন্দিপুর) একটা ডোবার ধারে পতিত উঁচু জমিতে কয়েকটা নারি- 
কেল গছ দণ্ডায়মান, তন্মধো একটায় কতকগুলা কোটর দৃষ্ট হইল; 
ইহাদের একটির অভ্যন্তরে একজোড়া টিয়া গৃহস্থালী পাতিবার অভি- 
লাষী হইয়াছে বুঝ গেল। 

৩4] চৈত্র_উক্ত স্থানের লমীপবন্তী একটি তাল বৃক্ষের কোটরে তিনটি শাবক দেখিলাম । 


৩৪ প্রকৃতি 


খুবু (তিলে), Streptopelia chinensis suratensis 

২রা বৈশাখ-_সোদপুর ; একটা বৌচ গাছের মধ্যে যে ঘুঘুর বাসা দুই দিন পুর্বে 
দেখিয়াছিলাম, তন্মাধা দুইটি ডিম্ব অপ্য ভগ্রাবস্থার রহিয়াছে লক্ষ্য করিলাম। 
বালাটি বুক্ষের পাদদেশে ভূমি হইতে মাত্র একফুট উচ্চে রচিত । 

সোন্পুর_-অপর একটা বাস এ প্রকার বৌোচ গাছের ঝোপে 

মাটি হইতে চার ফুট উদ্ধে রচিত। দুইটি সগ্তঃ প্রস্থত শাবক দেখিলাম, 
কিন্ত পর দিবনের ঝড়ে উনারা নষ্ট হইয়া বায়। & 

মন্তব্য :_সার!| বৎসরই প্রায় ইহাদের বালা দেখিতে পাওয়া যাক । 





ফটে। | কলাগাছে কাব লির বাঁস। [ নতাচয়ণ লাহ! 
নীলক, Coracias benghalensis benghalensis 
৮ই বৈশাখ--সোদপুর; একট! শুদ্ধ, ফাঁপা নারিকেল গুঁড়ির উপরে নীলকণ্ঠ পাখীকে 
নিজ শাবক্রে আহার্ম্য যোগাইতে দেখিলাম । 
১৯এ ফান্তুন ( ১৩৩০ ) তারিখে এই স্থানে নীলক$ পাখীর তিনটি 
ডিম্ব দেখা গিয়াছিল। বৃক্ষে আরোহণ করিয্ন। লোকদ্বার৷। এই নীড়টি 
পরীক্ষা করাইবার সময় নীড়ের পার্শ্বে খানিকট! বৃক্ষত্বক খসিয়! যাওয়ায় 
একটি ডিম্ব পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। এই হস্তক্ষেপের জন্ত "সম্ভবতঃ 


“প্রকৃতি ৩৫ 


নীড়টি কিছুদিনের জন্তু পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; তংপরে পুনরায় এই স্থানে 
নীড় রচিত হইয়া প্রস্থত অণ্ড হইতে শাবক উৎপন্ন হইয়াছে মনে হয়। 

৬ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩*)__না'রকেল গাছের মাথায় . দুইটা বাদা দেখ! গেল, ছুইটাতেই 
শাবক জন্মিয়াছিল। 

কাঠঠোক্রা, Brachypternus a. 80018006105 
১৪ই বৈশাখ উস্থুমপুর £ খেজুর গাছের কোটবে তিনটি শাবক দেখা গেল। 
২১এ "গঁদেবন্দিপুর £ নীড়ের .মধ্যে তিনটি তাজা . ডিম দেখিতে পাইঃ! সন্তর্পণে 
- সেগুলিকে সংগ্রহ করিলাম। 
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ফটো] নাড়স্থ হলদে পাখার শাবক  [ সতাচর৭ লাহা 
৪ঠ| পোষ্ঠ (১৩৩০) £__-একটি বাসায় তিনটা ডিম পাওয়! গেল। 
মন্তব্য £চৈত্ৰ বৈশাখে ইহাদের এক দফা ডিম্ব প্রসব হয়। ১৭ই চৈত্র (১৩৩০) 
একটা নারিকেল গাছের উপরে একট! শাবক দেখিয়াছিলাম এবং একট! 
খেজুর গাছের কোটরের মধ্যে তিনটা ডিম পাওয়! গিয়াছিল। 
বসন্ত বৌরি_ ূ 
(১) ছোট, Xantholema hemacephala indica 
১৩ই জাষ্ঠ (১৩৩০) :__পানিহাটিতে একটা আম গাছের একটি কোঁটরে তিনটি 
শাবক দেখা গেল। J 


৩৬ প্রকৃতি 


১৮ই জোষ্ঠ__-আগরপাড়া ; আত্শাখার কোটরে দুইটি শাবক । 
মন্তব্য £_কিন্ক বসন্তের প্রারস্তে, ঈঘের শেষে, উহাদের কণ্ঠস্বর আমার প্রথম কর্ণগোচর 
হইয়াছিল। ২০শে মাঘ (১৩৩০) গান শুনিলাম; ৩রা চৈত্র, দেবন্দিপুরে, 
ভূমি হইতে ৩২ ফুট উচ্চে একটা আম গাছে বাসা নির্মাণের চেষ্টা 
দেখিলাম । ১৫ই চৈত্র ওঁ বাসায় সদাঃগ্রহৃত দুইটি ডিম্ব দেখিলাম । 
(২): বড় এ, Cyanops asiatica asiatica 
৪ঠ! জোষ্ঠ (১৩৩০) £_আগড়পাড়ায় আম গাছের oh দুটা বাচ্ছা পাওয়া গেল। 
৬ই  »-_নারিকেল গাছের কোটরে তিনটা! বাচ্ছা দেখা গেল। 





ফটো] হলদে পাখার কিশোর শাবক [ সত্যচরণ লাহ। 
৬ই ,, -বন্দীপুর__নীড়ের মধ্যে তিনটা ডিম দেখিলাম। 
মন্তব্য $_ প্রধম উহাদের সঙ্গীত শুনিলাম ২৬শে মাঘ (১৩:০) ; ভুমি হইতে ৭৮ 
কুট উচ্চে আম গাছের একটা ডাল ঠোক্রাইয়া বাস৷ নিশ্মাণের বাবস্থা 
করিতে দেখিলাম ওরা চৈত্র । 


ফিঙ্গে, Dicrurus macrocercus macrocercus 
- ১৪ই বৈশাখ--সন্ধার কিছু পূর্বে আগড়পাড়ার বাগানে একটি লিচু গাছের ডালে 
তিনটি শাবক পাশাপাশি আসীন দেখিলাম; তাহাদের পতত্রোদগম 


p22 ki 


প্রকৃতি ৩৭ 
হওয়ায় তাহার! বাস! হইতে সম্প্রতি বাহির হইয়াছে বুঝ! গেল। আমি 
উহাদের নিকটবর্তী হইলে উহাদের জনক জননী আমাদের মাথার উপরে 
উড়িতে উড়িতে কর্কশ স্বরে যেন আমাকে ভতসনা করিতে লাগিল। 
২০শে বৈশ।খ-_-আামণীর্ষে ছুইটি সরু ডালের মাঝখানে সদারচিত নীড় ডাল ছুইটিকে 

প্রাচীর স্বরূপ অবলম্বন করিয়। আছে। একটি মাত্র ডিম্ব অদ্য দেখা 
গেল। পরদিন আর একটি ডিম দেখিলাম; 
এবং আরও দুইদিন পরে, অর্থাৎ ২৫শে 
তারিখে তৃতীয় ডিমটি দেখিয়া! বুঝিলাম যে 
ইহার সব ডিমগুলি পাড়া হইয়া গিয়াছে। 
ডিমগুলির বর্ণবিন্তাসে কিছু বৈচিত্রা ছিল; 
কারণ দেখিলাম যে সাদা মেক্ষের উপর 
কতকগুল! লাল্‌চে ছিটেফোটা রাহয়াছে। 
অনেক সময়ে ফিঙ্গের ডিমে কোনও প্রকার 
রডীন ছিটে ফোট! থাকে না; ডিমগুলি 
কেবল সাদ. রংএর হইয়া থাকে। তবে 
এই উভয় প্রকার ডিম্ব বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞাত 
নহে। 





ফটে|] ফটিক দল [ দনাচরণ লাহ! ৃ 
২৬শে বৈশাখ-_স্থান__দেবন্দিপুর; অ'ম্রবৃক্ষে বাসা/টির রচনা কার্ণ; সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। 
৪ঠ। জৈযৈ্ঠঁ_পলোৰপুর ; *নেক নীড় দেখিলাম। 
১১ই ল্যৈ্_আগড়পাড়া--সান্ৰশাখায় রচিত নীড় এবং দুইটি ভিম্ব। ডিমের বর্ণ 
সাদ! মেজে, এবং কতিপয় লাল্‌চে ছিটে দাগ । : 
মন্তব্য ₹__বিগত ওরা চৈত্র (১৩৩০) ফিঙ্গে পাখীর নীড় (আত্রশাখায়, বন্দীপুর গ্রামে) 
ও ৪টি শাবক দেখিয়া বুঝিল!ম যে মার্চ মানে এই পাখী গৃহস্থালী 
করিতে দ্বিধা বোধ করে না। বিদেশীয় বিশেষজ্ঞের ইহার এখনও 
সন্ধান পান নাই। ১৭ই চৈত্র তারিখে আর একটি বাসা সোদপুরে 
দেখিয়াছি । 
২৮শে চৈত্র ₹_-উসমপুর গ্রামে নীভটি আত্রশাখায় রচিত, তন্মধ্যে 
তিনটি সাদ! ডিম্ব রহিয়াছে। 
হল্দে পাখী, কৃষ্ণগোকুল, Oriolus luteolus luteolus 
৮ই বৈশাখ_ আগড়পাড়াস্তনীড়টি ভুমি হইতে ১২ ফুট উচ্চে দুইটি, সরু আত্রশাখার 
মাঝখানে দোজার মত অবস্থিত। তিনটি ডিম দেখিলাম) উহাদের 


৩৮ প্রকৃতি 


বর্ণবিন্তাপ প্রায় ফিঙ্গের মত । ২৩শে বৈশাখ- নীড়টি পুনরায় দেখিতে 
গিয়াছিলাম__ছুইটি শাবক জন্মিয়াছে। 

১১ই জ্োষ্ঠ-_রড়'-বন্দীপুরে একটী পরতান্ত নীড় নেখিলাম। বাঁশঝাড়ে দুইটি 
কঞ্চির সহিত বীধিয়! দে! নাট ঝুল'ন আছে। 

মন্তব্য :--২৬শে ফাল্গুন (১৩৩০), বন্দীপর গাঁঘে আম্মশাখায় একটি নীড় ও তন্ম"ধা?তিনটি 


সদ্যোজাত শাবক দেখিলাম। £ 
এই সময়ে হল্দে পাখী যে 
গৃঃস্থালী করে তাহ! বিদেশীয় 
বিশেষজ্ঞের মানিতে চাহেন 
না। এইরূপ একটি নীড় মিঃ 
বুকানন্‌ হামিণ্টন্‌ লক্ষ্য কনিয়া 
তৎ্সম্বন্ধা কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু মিঃ হিউম্‌ 
তাহার পাখীর বাসা সহ্বন্ধীয় 
পুস্তকে মিঃ হ্ামিণ্টনের সাক্ষ্য 
অগ্রাহা বলিয়া মন্তব্য লিখিয়! 


গিয়াছেন। যাহা হউক, চৈত্র 
ফটে! ] ফটিক জল, নীড় ও শাবক [ নতাচরএ লহ! 


মাসের ১৭ই তারিখে নাটাগড়-কষ্ণপুর গ্রামে আর একটি বাস! প্রাপ্ত 
হই। এই উভয় বাসারই ফটোগ্রাক লইয়ানি__প্রথমোক্ত বাসায় জাত 
শাবকগুলি বড় হইয়া বাসা হইতে বাহির হইলে উহাদেরও ফটো 
তুলিয়াছি। 
কালো! বুলবুল, Molpastes haemorrhous bengalensis 
- ৮ই বৈশাখ--উন্থমপুর গ্রামে আত্রবৃক্ষে এই পাখীর বাস! প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। 
২১শে বৈশাখ-_দেবন্দীপুর গ্রামে আর একটি বাস! প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। 
২৩শে বৈশাখ-_আত্বৃক্ষে একটি নীড়ে দুইটি ডিম্ব দেখিলাম । 
২৬শে বৈশাখ--তিনটি ডিনসহ একটি নীড়ের সংব'দ পাইলাম। 
৪ঠা জোষ্-_আ!গড়পাড়ায়, একটি আ'মরবৃক্ষের খুব উচু ডালে একটি নীড়; তিনটি 
বেশ স্ুপুষ্ট নধর শাবক বাস। হইতে সবে মাত্র নির্গত হইয়াছে। 
৭ই জৈষ্ট_ দেবন্দীপুরে, বাশগছে ভূমি হইতে প্রায় ৮ আট হাত উচ্চে একটি 
নীড়, তিনটি ডিম্ব সহ দেখিলাম । ১১ই জোন্ত-_-এই নীড়ে ছুইটি শাবক 
পাইলাম; একটি ডিম এখনও ফুটে নাই। 
মন্তব্য --২৯শে চৈত্র দেবন্দীপুর গ্রামে একটি বাসায় তিনটি শাবক ছিল। 





প্রকতি 


কাঁংড়! বুলবুল, Otocompsa emeria cneria 


[CO 
2 


১১ই প্ৈষ্ঠ_-দেবন্দীপুর গ্রামে রাস্তার ধারে একটি ক্ষুরঝোসে ভূমি হইতে মাত্র 

অর্ধ হাত উদ্ধে একটি নীড় দেখিলাম; তন্মধ্যে দুইটি ডিম্ব ছিল। 
মন্থবা £__-বৈশাখ মাসে এই পাখীর বাস! আদৌ দেখি নাই। সম্ভবতঃ তাহার কারণ 
এই, যে ফাল্গুন চৈত্রে ইহার গৃহস্থালীর প্রথম দফা শেষ হইয়া! যায় । 
দ্বিতীয় বার ঘরকল্পা সুরু করতে কিছু সময় লাগে। বিগত ১২ই 
ফান্থন (২৪: গেলা ভগডগাঁড়ার উদ্বানে একটি কদলী বুক্ষের ছুই 
শখ! আঅবলদন করনা এবটি বাস৷ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ' তিনটি 


28 পলাল পথক "পাাহ কাচা গর রামলাল”. ("পাপা পাস নও 





ফটো] দৃগ্যইন্টুনীর নীড় [ নতাচরণ লাহ! 
২ 


ডিম দেখিয়াছিলাম। কদলী বৃক্ষে সাধারণতঃ কোনও পাখীর বাস! 
রচিত দেখা যায় ন|। ২৬শে ফান্তুন অপর একটি বাসা সোদপুরের 
নিকট একটি খড়ের গাদায় বিন্যস্ত দেখিয়াছিলাম। ওঁ বাপায় 
তিনটি ডিম্ব হইতে শাবক উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৪শে চৈত্র দেবন্দীপুরে এবং 
২৮শে চৈত্র উসমপুর গ্রামে আরও দুইটি বানা দেখিতে পাই। শেষোক্ত 
নীড়টি জমি হইতে মাত্র ১ ফুট উচ্চে রচিত হইয়াছিল এবং তথায় 





তিনটি অণ্ড হইতে তিনিটি 





শাবক উৎপন্ন হয়। ২৯শে চৈত্র আঁগড়- 
তিনটি সন্তোজাত শাবক দেখিয়াছিলাম। 






পাড়ায় আরও একটি 
নীড়টি বেড়ায় সংহগ্র ছিল। 
বিদেশীয় বিশেষজ্ঞের! a মানই ই, Hi বাস৷ রচনাকাল 
বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্ত পূর্বোক্ত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 
0 নীড়টি অন্যরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। ৪ 
টা পাত, 01013006755 01505001505 | i 
_৮ই বৈশাখ-_আগড়পাড়ায় বাড়ীর ছাতের নর্দমায় বাসা করিবার চেষ্টা করিতেছে। 
এ দিনই খেজুর গাছের কোটব্রে একটা বাস! পাইলাম; শুধু পালকে 
পুর্ণ, কোনও ডিম নাই । সোদপুরে আর একটি নীড় দেখিলাম নারিকেল 
a বৃক্ষের কোটরে) নীড়ে অত্যন্ত ছু্গন্ধ, পালকের ছড়াছড়ি_-ডিম নাই। 
রা শে পা দে একটি খর্ব নারিঞ্চেল গাছের কোরে : 
ৃ  ঝাসায় পাঁচটী শাবক; উহাদের সাাস্মীত্র পতজোদগা লক্ষি ইল 
ই গৈ -দেবন্দীপুরে ; ভূমি হইতে বিশ হাত উচ্চে নারিকেল দিযে তি 
একটি নীড়ে চারিটি ডিম্ব। 
লৈষ্ঠ_আগড়পাড়ায় নারিকেল বৃক্ষের শীর্ষে একটা নীড়। তিনটি বেশ 
_ পরিপুষ্ট শাবক নীড় হইতে বহির্গত হইব ডালে বসিয়! ছিল; সহসা এক 
শকুনি আনিয়া সেই বৃক্ষ অধিকার করিল ও কমিক গাঁছ হইতে 
ৃ _ ফেলিয়া দিল। 
মন্তব্য £--২৭শে চৈত্র। কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দোতলার কার্ণিশে 
একট সালিক কাঠিকুটি বহন করিতেছে দেখিলাম । 
চৈত্রের প্রারস্তেই ইহার! নীড় নির্শ্বানোপযোগী স্থানের অথেষণে ব্যস্ত 
হয়। এই সময় জান্ধগা লইয়া অনেক পাখীর সঙ্গে সচরাচর ইহাদের 
কাজির! হয়। কাঠঠোকরার কোটর ইহারা প্রায়ই দখল করে। স্থান 
নির্বাচন, উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে ইহার! অনেক সময় নষ্ট করে 
এবং বৈশাখের পুর্বে বড় বেশী ডিম পাঞ্জা যায় না। 


ফটিক, চাঁতক, Aegithina tiphia tiphia 
৮ই বৈশাখ--দোদপুরে রাস্তার ধারে একটি আমগাছের শাখায় ভূমি হইতে প্রায় 
ৃ নয় ফুট উচ্চে একটি ক্ষুদ্র, পরিপাটি সুগঠিত নীড়ে দুইটি ডিম। 
শে বৈশাখ-_এই নীড়ে একটি মাত্র বেশ পক-পোছিঃ নধর শাবক দেখিতে 
5 পাইলাম । অপর ডিমটি ॥ সম্তবতঃ টান হইয়াছিল। 












"A 


প্রকৃতি ৪১ 


মন্তবা_-৩রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ) বন্দীপুরে একটি আমগাছের উচ্চ শাখায় একটি 
নীড় ও তাহাতে একটি ডিম দেখিলাম। ৮ই চৈত্র--এই" বাসায় 
তিনটি ডিম দেখিয়া একটি সংগ্রহ করিলাম। ২৯শে চৈত্র__দেখিলাম 
ডিম ছুটি হইতে ছুটি বাচ্চা বাহির হইয়াছে। 
বিদ্বেশীয় বিশেষজ্ঞের বলেন যে এই পাখী চৈত্রের শেষে নীড় রচনা 
আরস্ত করে। কিন্তু এই ধারণা যে অমূলক তাহ! বুঝা যাইতেছে 
কারণ চৈত্রের প্রারস্তেই আমি ডিম সহ নীড় পাঁইতেছি, কাজেকাঁজেই 
ফাস্তনের শেষে ও নীড়টি-যে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 
এই পাখী সঙন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লিখিত 
আছে ষে প্রজনন খতুতে পুংপক্ষির মস্তক কৃষ্ণবর্ণের হয়, কিন্তু আমি 
দুর নলী বিরাট যক রর নন 
র্গাটুনটুষী, Cyrtostomus asiaticus asigtiaus 
২রা বৈশাখ__তারাপুকুর গ্রামে একটি যজ্ঞডুমুর গাছে ভূমি হইতে ছয় ফুট উর্দে 
একটি নীড় সংলগ্ন। নীড়ে দ্বইটি ডিম।  - 
ব্য ঃ-_চৈত্রের ২৪শে একটি নীড়ে তিনটি ডিম পাঁই। ডিমের মধ্যস্থিত ক্র বেশ 
পুষ্ট অবস্থায় ছিল। ছুই জাতীয় ছুর্গাটুনটুণী এদেশে ' আছে। উহার 
উভয়েই বৎসরে ছুই দফা! ডিম পাঁড়ে। প্রথম' দফা দেখা যাইতেছে 
চৈত্র-বৈশাখ মাসে হয়। যে ছ্টনরদুনীর বৈজ্ঞানিক নাম Cyrtostomus 
£6/1901089 সেটির বাসা সম্বন্ধে ডায়রীতে এইরূপ' পাইতেছি £_- 
৩রা চৈত্র_আগড়পাড়ায় দুইটি’ ডিম ও একটি সভোজাত বারই একটি নীড় 
বকুল 'শীখার-বিলফ্িত। ' 
দোয়েল, Copsychus saularis saularis 
২৮শে বৈশাখ দেবদ্দিপুরে এক নারিকেল গাছের কোঁটরে চারিটি ডিম দেখিলাম। 
ফোটরটি ভূমি হইতে অনূনে ১২ ফুট উচ্ে। 
৩০শে বৈশাখ (১৩৩০ )__ব্যারাকৃপুর উঙ্ক রোডের ধারে টিটেগড়ের নিকট এক সুবৃহৎ 
দেবদাক বৃক্ষের কোটরমধ্যে তিনটি শাবক জন্নিয়াছিল। I 
১১ই ত্যৈ্*--একটি বাসা দেখিলাম আত্রশাার এক গর্ভে; কতকগুলি ঘাস কুটার 
উপর ৩টি ডিম ও একটি শাবক ছিল। 
ক্রেমশঃ) 


মানববিজ্ঞান . 
ড্কার শ্রীবনওয়ারি লাল চৌধুরী। 


মানিব-বিজ্ঞান বা Anthr০চ০৷০৪7 (কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন মাঁনব-তত্ব-বিজ্ঞান) 
জীব-বিজ্ঞানের (81০108%) একটী - শাখাবিশেষ। ইচার সাহায্যে মানব-প্রক্ৃতির ও 
মানুষের ' সর্ধ প্রকার ' সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ (5/50507800) আলোচনা হইয়া থাকে । 
ঘ্ীব-বিজ্ঞানের এই অংশ জীবজগতে ও জীবাতিরিঞ্জ বহির্জগতে মানবের স্থান, সম্বন্ধ ও 
পার্থক্য নির্ঁয় করে বলিয়! মানুষের পক্ষে এই শাস্ত্রের আলোচনায় অনুরাগ ও অনটুসদ্ধিৎসা 
স্বাভাবিক ৷ 

মাঁনব-বিজ্ঞান একটি বিন শান্ত্রূপে অতি অল্পদিন হইল পরিগৃহিত হইয়াছে। 
অল্প দিনের হইলেও বিজ্ঞান-জগতে ইহার প্রতিপত্তি ও পরিব্যাপ্তি খুব অধিক। উনবিংশ 
শতাব্দির প্রথম ভাগে মানব জাতির বর্ণ (৭০6) ভেদ-বর্ণনাঁকে বর্ণবিচার (Ethnography) 
নাম দেওয়া হইয়াছিল। মনুষ্যদাতির ভাষার একতা ও বিভিন্নতা তুলনা করিয়া বর্ণ- 
বিভাগ স্থির করার প্রণালী সেই সময়ে অসঙ্গত বলিয়া! মনে কর! হইত না। 

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে Ethnological society কর্তৃক 7:0:701985 এটা প্রথম প্রচলিত 
হয়। এই শব্দটির পারিভাষিক সংজ্ঞ৷ দেওয়া যাইতে পারে-_বর্ণতত্ব। উক্ত সমিতি 
মানবের শারীরিক গঠন, অবয়ব, বুদ্ধিশক্তি ও ভাবার একতা ও বৈলক্ষণ্য এই সবগুলি 
বিচার করিয়! মনুষ্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ (19০) নির্ধারণ প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। 
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য পল ব্রোকা (Paul 7০০৪) এই বর্পতত্ব শাখার আলোচ্য বিষয় 
আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন। 

বর্ণবিচার (Ethn০৪৮a০॥৮) ক্রমে বর্ণের ও জনসজ্ঘের (02007) সামাজিক ইতিহাসে 
পরিণত হুইয়া পড়িয়াছিল। মানরব-বিজ্ঞানের এই বিভাগের বর্ণবিচার নাম না হইয়া 
ব্যবহারতব নাম অধিক সঙ্গত বলিয়া! মনে হয়। 

_ মানব-বিজ্ঞানের ( Anthropology ) ছুইটি ভাগ ঃ--বৰ্ণতত্ব ( Ethnology or 
Physical Anthropology) এবং ব্যবহারতত্ ‘(Ethnography or Social 
Anthropology) | | | ৮7 

মানব-বিজ্ঞন মানবজাতিকে বিশেষ করিয়া' পরিচিত করিয়া দিতে পারে বলিয়! ইহার 
আলোচনায় ও গবেষণায় মানুযনাত্রেরই নিরতিশর ওুৎসুক্য ও উৎসাহ হওয়া যে স্বাভাবিক 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই অতি স্বাভাবিক কারণ ছাড়াও এই বিজ্ঞানের বস 
মংর্পকারিতা ও আবশ্যকতা রছিয়াছে। 


প্রকৃতি ৪৩ 


জাতীয় অভ্যুখান ও পতন ব্যক্রিবিশেষের জম্ম মৃত্যুর স্তায় অবস্তস্তাবী নহে । আমর! 
দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ব্যক্তিবিশেষের জরা ও মৃত্যু করব বলিয়াই যে জন-সজ্ঘের 
(Nation) ব! বর্ণের (৪০০) বার্ধক্য ব! মৃত্যু নিশ্চিত, একথা মনে করার কোন কারণ 
নাই। বিচার ও বনুদর্শন দ্বারা জাতীয় অবনতির কারণগুলি ধরিতে পারিলে নেতারা 
অনুগামীদিগকে সমষে সতর্ক করি জাতীয় বার্ধক্য বা মৃত্যুকে দুরীকৃত করিতে পারেন 
ইহা কল্পনার খেয়াল নচ্থে। জাতি (50০15) ও বর্ণের (75০০) উন্নতি বা অবনতি 
এই মানবগ্বিজ্ঞান শাব্পের চরম লক্ষ্য । সুতরাং ইহা! মানবহিতবা মীদের উপেক্ষনীয় বস্তু নহে। 

ভূমিকার বাহুলা না করিয়া আমর! এখন বর্ণতত্ব সম্বন্ধে প্রথমে একটু মোটামুটি 
আলোচনা করিব । . 

জীবজগতে মানুষ একটি বিশিষ্ট জাতি (5০05) । প্রাণীন্রগতে জাতি (Species) 
নির্ণয় করার একট! মোটামুটি উপায় আছে। নিয়ম্টির ব্যতিরেক থাকিলেও উহ! জাতি- 
নির্গয়ে বিশেষ সহায় । কতকগুলি সমানাবয়ব ও সমান-ধৰ্্মাক্তান্ত জীবসমষ্টিকে তখনই 
একটি জাতি (5€০ie5) সংজ্ঞ! দেওয়া হইয়া থাকে, যখন দেখ! বায় যে, এ সমষ্টির 
বহিভূ'্ত যে কোন একটি প্রাণীর সহিত এ সমষ্টির অন্তভূতি কে।নও একটা প্রাণীর 
যৌনসম্বস্থে। অপত্য প্রস্থত হইলে, সেই অপত্য সর্বদা ক্লীধত্ব প্রাপ্ত হয় । একটা সর্ব্বজন- 
বিদিত দৃষ্টান্তে কথাট! -মম্ভবতঃ ভালরূপে বুঝা যাইবে। ঘোড়া ও গাধার মধ্যে বিণ্যে 
আকৃতিগত সাদৃণ রহিয়াছে। ইহাদের যৌনমিলনে উৎপন্ন সন্তান--অশ্বতর বা খচ্চর--স্বভাব- 
ক্লীব। কেনন! ঘোড়া ও গাধা দুইটি স্বতন্ত্র জাতি (5Species)। 

পুর্ববোক্ত লক্ষণের সাহাযো মামা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, মানুষে মানুষে যতই বিভিন্নতা 
থাক না কেন, সমস্ত মানবমণ্ডলী . একই জাতির (5pecie5) অন্তর্থত। এক একটা 
জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত অবয়বগুলি:ক পার্থক্যের মূল ভিত্তি করিয়া নানা বর্ণের 
(Race) অস্তিত্ব দেখা যায়। এক একটা বর্ণ যে ভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকুক, বর্তমানে 
প্রতি বর্ণের মবয়বের লক্ষণগুলি বংশপরম্পরায় ঠিক থাকে । এই লাম্ষণিক অবয়ব 
বর্ণের পরিচর। বর্ণের লাক্ষ্মণিক বিশিষ্টতা পুরুষপরম্পরায় অন্ুক্রমিত হয় । 

প্রকৃতিগত অবগনবগুলিকে পার্থক্যের মূলভিত্তি করিয়া প্যারি-মিউন্রিয়মের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক 
কোয়াতার ফেজ দেখাইয়াছেন ঘে বর্তমান মানবজাতি-মগুলী তিনটা প্রধান বর্ণ-দমটি। 
প্রতি বর্দেই (২৪০৪) শাখা উপশাখ! মআছে। পারিপার্থিক অবস্থা ও দেশকালভেদে, 
সাময়িক ভাবে অবয়ব বা বাহ্‌ মাক্কৃতির পার্থক্যে, এই সব শাখা উপশীখার উদ্ভব হইয়াছে! 

মানব-জাতির এই তিন বর্ণ তাহাদের প্রাথমিক বাহক আদর্শে শ্বেত, গীত ও কৃষ্ণ 
এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যাহারা মানবজাতির এই বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে অতি প্রথম 
আলোচন৷ করিয়াছেন তাহার! এই তিন মূল বর্ণগুলিকে (2২2০6) ককেসিয়ান, মঙ্গোলিয়ান 
এবং নিগ্রে! এই তিন নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
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ভারতবর্ষে এই তিন মূল বর্ণই বর্ততমান। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য হকালি ইংলণ্ডের 
বর্ণতত্ব সভাতে এই বিষয়ের আলোচন! উপস্থিত করার উপলক্ষে বলিযাছিলেন,--প্রকৃতি 
আপনিই যেন পর্বত ও সমুদ্র-সুরক্ষিত ভারতকে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বিস্তীর্ণ 
ভূভাগে বিভক্ত করিবার জন্থ একটি দূরব্যাপী সমতল ক্ষেত্র স্বজন করিয়াছেন। আরবসাগর 
হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এই সমতলক্ষেত্রকে . আমর! নদীমাতৃক বলিতে পারি। 
পশ্চিমে সিন্ধু ও গগা, এই দুই জলধার! তাহাদের শাৰাপ্রশাখায়* এই ক্ষেত্রকে আচ্ছাদিত 
করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই সেই কৃষ্ণ হরিণের (31801 £১70৩1০০৩) প্রাকৃতিক গ্রীলাক্ষেত্র, 
ও ব্রাহ্মণের পণ্ত্রি আশ্রম-কানন। দক্ষিণের নীরস ও বন্ধুর অধিত্যক! বা দাক্ষিণাত্য এবং 
উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ক্বোত্তরের শৈল-শৃ্গ-সমাচ্ছন্ন পার্বত্য প্রাদশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। 
এই তিন ভূভাগই ত্রিবর্ণের আবাসস্থল হইলেও উত্তর পার্কত্য প্রদেশে মঙ্গোলীয়, লমতল- 
ক্ষেত্রে ককেশীয় এবং দাক্ষিপাত্যে নিগ্রাটির, সংখ্যায় ও সামর্থো প্রাধান্ত অধিকার 
করিয়া রহিযাছে। এই বর্ণ-সমস্তা কেবল ভাষা বা ত্বকের বর্তমান বর্ণ দ্বারা নিরাক্কত 
হয় না। - কঙ্কাল ও করোঁটির পরিমাপ, মস্তক ও মস্তিষ্কের প্রসার, চুল ও লোমের 
গঠনবৈচিত্র, চক্ষুর বর্ণ, নাসিকাঁর প্রসার ও উচ্চতা, কর্ণের আকৃতি ও অবস্থিতি প্রভৃতি 
নানা লক্ষণের সাহায্যে এই বর্ণপার্থক্ নির্ধারিত হয়। এই সব তথ বিশ্তদ্ধভাবে অনুসন্ধান 
করিতে গেলে সজীব মানবেরও ওঁ সব অঙ্গগ্রাতাঙ্গের মাঁপ গ্রহন করিতে হয়। 

দশমবাষিকী অন-সংখ্যার সময, গণনার কর্তারা বর্ণ (২2০৪) সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর 
যাবৎ আলোচনা করিয়া আদিতেছেন)' জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ আলোচনার 
অবসর না থাকায়, তাহারা অনেকগুলি বর্ণের ও উপবর্ণের কল্পনা করিনা অনেক 
স্থলে জীব-বিজ্ঞান ও প্রাণিতত্বের সিদ্ধান্তের বাহিরে যাইয়া পড়িয়াছেন। আমার 
সামান্ত অভিজ্ঞতাঁষ মনে হয় যে এই সব বর্ণবিভাগ ও নাম কল্পনায় যে সব শাস্-ও 
নিয়মবিকুদ্ধ দোষ ঘটিতেছে তাহার আলোচনা .হওয়া আবশ্তক; বাংলায় মানব-বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে কোনও আলোচনার প্রারস্তে এই দৌষগু:লব প্রতি মোট।মুটি তাবে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা দরকার । A Es 

ভ্রান্তির সুত্রপাত হইয়াছে ইংরাজী ভাষায় নূতন উদ্ভাবিত Aryan শব্দটি লইয়া। 
আচার্য্য ম্যাক্স-ূলার, এই শব্দটি হিরাটের নিকটবর্তী প্রাচীন এরিয়ানা (4,909) নামক 
প্রদেশের নাম হইতে চয়ন করিয়াছেন। এই প্রদেশের জনসহ্ব (096০০) পুরাকালে 
সম্ভবতঃ যে ভাষ! ব্যবহার করিত, ম্যাক্স-মূলার সেই প্রাচীন বা মূল ভাষাকে Aryan 
ভাষ| নাম দিয়াছেন (১)। তীহাঁর উদ্দেগ্ধ ছিল সেই প্রাচীন জনপজ্ঘের মধ্যে আঙ্ণমাণিক 
প্রচলিত ভাষার নাম উদ্ভাবন করা। তিনি সেই কাল্পনিক জন-সঙ্ঘকে. একই বর্ণের 
(1২9০৪) অন্তর্গত বলিয়া কখনও মনে করেন নাই! বিপুল জনসভ্ব (096০2) সাধারণতঃ 
নানাবিধ বর্ণের (২০০) সমা্ট। ইংরাজী, ভাষায় nati০৷৷ এবং Ra এই উভয় 
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শব্বকেই আমর! আাতিশব্ব দ্বার অনুবাদ করি বলিয়া আমাদিগকে আরও 
বিপদে পড়িতে হইয়াছে সংস্কৃত “মাৰ্য্য” শব্দটি শুনিতে ও আকারে ম্যাক্স মূলারের Ariana 
হইতে উদ্ভাবিত £:87 শব্দের অনুরূপ । বাঁইবের এই সাঘৃগ্ত দেখিযা অনেকে পারস্তের 
সেই Arian৭ প্রদেশের বিশেষণটিকে আমাদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত “মার্যয” শব্দের প্রতিরূপ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত “আৰ্য্য” শব্দের সহিত 
ম্যাঝস-সুলারের উদ্ভাবিত £,£791 শবের শ্রুতিদমতা। ভিন্ন অন্ত কোনও সম্বন্ধ নাই। অধিকন্ত, 
ম্যাক্সসূলারু এই শব্দটি দ্বারা Arian প্রদেশের জনগজ্ৰের সভাতা ( civilisation) ও 
বিকাশের (০০1৭:) পরিচায়ক একটি শব্দের স্থাট্ট করিয়াছিলেন মাত্র । এ প্রদেশস্থিত 
তৎকালীন সমুদয় জনসঙ্ঘ (19692) মনুষ্যঙজাতিব (9990155) একই বর্ণের (0২8০০) অন্তর্গত 
ছিল, ইহা বুঝাইতে ম্যাক্সমূলার এই 8:50 শব্দের উদ্ভাবন করেন নাই। বরং কেহ 
যাহাতে এইরূপ ভ্রমে পতিত না হন “তজ্জন্ত ম্যাক্সমূলার প্রথমে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। জীব-বিজ্ঞানে নামতত্ব বলিয়া একটি বিশেষ পদ্ধতি (Rules of nomencla- 
(15) আছে। নাম প্রদাতার! ইহার বিধানগুলি মানিয়া চলেন, নতুবা বৈজ্ঞানিক বিশিষ্টতা 
ও বিশুদ্ধ! রক্ষা পায় না। নামতত্বের প্রধান স্বীকাধ্য হইতেছে পূর্ববাদ (442 ০ 
Priority)। যে সংজ্ঞা বা নাম কোনও নাঁমকর্তা বৈজ্ঞানিক যে কোনও একটি জাতি 
(5pecies) বা বর্ণকে (8২৪০৪) সর্বপ্রথম প্রদান করেন, সেই জাতি বা বর্ণের সেই নাম 
পরবর্তারা কোনও হেতুবাদেই ব্দলাইতে পারেন নী। প্রথমাচার্যেরা মানব-জাতিকে 
(999০193) যে তিনটি স্বভাবনিদ্ধ বর্ণের (39০৪) যে সব নাম দিয়াছেন সেগুলির উল্লেখ 
আমরা পূর্বেই করিয়াছি। পূর্ববাদ (1.7 ০£ 21101) নিষমে এই তিন মুল বর্ণের 
নামপরিবর্তন কল্পিত হইতে পারে না) হইলেও বিজ্ঞানে তাহার স্থান নাই। আমরা পূর্বেই 
দেখাইয়াছি মাক্সসূলার মানব-জাতির (Human 557০9) অন্তৰ্গত কোনও বর্ণের (Race) 
নাম Aryan রাখেন নাই । তিনি প্রাচীন জনসজ্ঘের (090102) ও তাহাদের সভ্যতার ও 
বিকাঁশের পরিচায়ককপে £17%0 নাঁমটির প্রবর্তন করিতে প্রস্তাব করিযাছিলেন। তাহার 
পরবর্তী ভ্রান্তি বশতঃ একটি মূল বর্ণের (0২2০০) প্রতি এই সংজ্ঞা প্রয়োগ' করিতেছেন। 
এইরূপ ভ্রমপূর্ণ শব্দ প্রয়োগবিল্রাট জীববিজ্ঞান শাস্ত্রের বিধিবিরুদ্ধ | 

(ক্রমশঃ) 


(>) MaxMuller, Lectures, First Series, pp. 211-12 


সুক্ম-গঠনাবলম্বনে উদ্ভিদের পরিচয় 
| ডাক্তার শীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ 
সুখবন্ধ এ 


অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে, বোধ ক্ষ সকল দেশেই, মুখে সুখে 
উদ্ভিদ-পরিচয় হুইয়া আসিতেছে । গাছগাছড়া হইতে প্রধানতঃ ওঁষধ প্রস্তুত হয় বলিয়| 
এই পরিচষ চিকিৎসাশাস্ত্রের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীন আযুর্কেদীয় 
চিকিৎদকগণ নিজেরাই বৃক্ষলতাগুন্মা্দি চিনিতেন এবং সহজেই ছাত্রদিগকে চিনাইয়া দিতে 
পারিতেন। এইরূপে শিষ্যপরম্পরাঁয় এদেশে উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার লাভ করিয়া 
আসিতেছে । এই জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বুক্ষণতাদির বাহাবয়বগত লক্ষপগু'লর সাম্য 
ও বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি আৰ্বষ্ট হইতে লাগিল। উত্ভিদগুলির নামকরণ আস্ত হইলে 
দেখা গেল যে, এক একটি উদ্ভিদের একাধিক নাম রচিত হইয়াছে এবং প্রতোক লাম 
কোনও না কোনও লক্ষণের ব! শ্বভাবের পরিচায়ক । J 

নামকরণ হইল বটে, কিন্তু নানা কারণে অনেক গাছের পরিচয় পাওয়! যায় না। 
যতদিন কেবলমাত্র শিক্ষিত চিকিৎসকগণের- উপর উদ্ভিদপরিচয় নির্ভর করিভ ততদিন 
কার্ধাক্ষেত্রে বিশেষ কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে উত্তিদপরিচয় 
ব্যাপারটি ক্রমশঃ তাহাদের হাত হইতে সাধারণ অজ্ঞ উদ্ভিদবাবসায়ী বেদীয়দের হাতে 
গিষা পড়িল। আবার সাওতাল প্রভৃতি অসভ্য-বা অর্ধলভ্য লোকের পরিচিত এমন 
অনেক লতাপ্তন্ম আছে যাহার বিষয় কেবল তাহারাই জানে এবং, কাহাকেও শিখাইতে 
চায় না বলিয়া, তাহাদের পরিচয় লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সুতরাং ব্যক্তি 
বিশেষ মরিয়া গেলে গাছগাছড়ার সন্ধান পাওয়া দহুঙ্ধর হইয়া উঠে। এমন কোনও 
প্রাচীন গ্রন্থ এদেশে এখনও আবিস্কৃত হয় নাই যাহাতে বৃক্ষলতাদির বিশিষ্ট লক্ষণগুলি 
বণিত আছে। কিন্তু গ্রস্থলে বলা আবশ্তক যে সাধারণভাবে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ আমাদের 
দেশে বন্ধ পুর্ব হইতে প্রচলিত আছে। নুশ্রত, চরক ও তৎপরবর্তী বহু আয়ুর্বেদ ও 
অন্তান্ত গ্রন্থে উদ্ভিদের নানাবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়; অব্রই সেগুলি ঠিক আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত নহে। 

পাশ্চাত্য দেশের উত্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যাপোচন! করিলে আমরা দেখিতে পাই 
যে অতি প্রাচীন কালে তথায় আমাদের দেশের মতই ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় 
যৌড়শ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্বের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ লিখিত হয় ও শ্রেণীবিভাগেরও প্রথম 
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সুষ্টি হয়। গত দেঁড়শত বৎসরের মধ্যে বহু ইউরোপীয় উদ্ভিদবিৎ পত্তিত আমাদের 
দেশের গাছপালার যে বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহা অনেক অংশে আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত । রক্সবার্গ প্রণীত Flora Indica এবং বেস্থাম ও ছুকাঁর প্রণীত Flora of 
British India এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এতঘ্যতীত খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রাদেশিক উদ্ভিজ্ঞ- 
পরিচয়ও মুদ্রিত হইয়াছে, যথা প্রেণবচিত Bengal Plants | 

বৈজ্ঞানিক রীতি অগ্ঠুসারে উদ্ভিদের সম্যক পরিচয়ের জন্য উহাদের অঙ্গপ্রতাঙ্গার্দির 
বিভিন্ন নসিকরণ হইয়াছে, যথা- পত্র, দণ্ড, পুষ্প, মূল ইত্যাদি। এই সকল অঙ্গ প্রতাঙ্গেব 
আবার আক্ৃতি-প্রকৃতিভেদে বিশেষণের স্থা্ট হইযাঁছে, যথা গোলারুতি (০97) পত্র 
ও ক্রকচদস্তি (55860) পত্র । 

এইরূপ বিবরণ দীর্ঘ হয় বলিয়া বৃক্ষাদির কষেকটি প্রধান লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া 
দৃষ্টিমাত্র পরিচয়গ্ঞাপক তালিকা বা সারিণীও প্রস্তুত কর! হইযাছে। কিন্তু ইহার দ্বারাও 
উদ্ভিদ চিনিযা লইতে হইলে সম্পূর্ণ বৃক্ষাট সম্মুখে থাকা চাই; এমন কি ফুল, ফল এবং 
নিয়শ্রেণীর কতকগুলি গাঁছগাছড়ার জননেন্দ্িয় পর্য্যন্ত দরকার হ্য। বৃক্ষাদির অংশবিশেষ 
দেখিযা উক্ত তালিকায় বর্ণনার সহিত তাহা মিলাইয়| গাছ চিনিয়। লওয়া দুঙ্ধর। সুতরাং 
এইরূপ উদ্ভিদ-পরিচয়ের বাবহানিক মুল্য কম। উধধ প্রস্তুতের জন্ত কোনও গাছগাছড়ার 
সম্পূর্ণ দেহটির দরকার হয় না। কোনও এক অংশবিশেষমাত্র কাজে লাগে! অসাধু 
উদ্ভিদ-বাবসায়ী অনেক সময় এক গাছের মূল ব! ডাল অন্ত গাছের বলিয়া! বিক্রয় করে। 
তাহাদের এই শঠতা নিবারণ করার উপায় কি? 

কিছুদিন হইতে উদ্ভিদবিৎ পণ্ডিতগণ উত্তিদদেহের সুক্ম গঠনপ্রণালী নিরূপণ করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে ইহাই মনে হইতেছে যে, বাহ্বাবয়বসংস্থানের 
প্রভেদের উপর নির্ভর করিয়! বৃক্ষার্দির শ্রেণীবিভাগ যেমন এতদিন হইয়া আসিযাছে) 
তেমনিই, ইহাদের দেহাভ্যস্তরস্থ সুন্মাবয়বের গঠন প্রভেদের উপর নির্ভর করিয়াও বৈজ্ঞানিক 
শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। কতকগুলি বৃক্ষের শ্বীদরন্ধ, (500৭) পরীক্ষা করিয়া! দেখা গিয়াছে 
যে উহাদের এই অঙ্গটির আয়তনে ও গঠনে তারতম্য রহিযাছে। আশাঁকরা যায় যে, 
উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ দেহের অন্তান্ত অংশগুলিতে এইরূপ প্রডেদ নির্ধাবিত হইতে পারে। 
এরূপ শ্রেণীবিভাগ সাধিত হইলে ভবিষ্যতে একটি পাত৷ বা একখণ্ড শাখার সুক্ষ 
গঠন পরীক্ষা করিয়া তাহা কোন গাছের ইহা সহজেই নির্ণীতি হইতে পারিবে । 
ধারাবাহিক ভাবে সকল উদ্ভিদের এইরূপ শ্রেণিবিভাগ করিতে বহু অনুসন্ধান, বহু 
আলোচনা ও বহু বৎসর লাগিবে; এবং বছ কর্দীর সমবেত শক্তির প্রয়োজন হইবে। 
আমি দেশী গাছগাছড়ার সুক্ন গঠন সব্ষন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি? তাহা 
ধারাবাহিকরূপে এই বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 

| (ক্রমশঃ) 


ভূমিকম্প 


জীপ্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রক্কৃতিরাণীর যে রূপটি কবির চিত্ত হরণ করে, সেই মনোহর শাস্ত কোমলকাস্ত 
রূপ ভিন্ন আর একটি রূপ আছে, সেইটি তাহার ভয়ঙ্কর রূপ। যখন প্রলয়ের দেবতা 
ঈশান তাঁহার বিষাণ ফুংকার দিষা তাগুবলীল! আরম্ত করেন তখন অগ্ন[ৎপাঁত ও ভূমি- 
কম্পের মধ্য দিয়া প্রকৃতির এই 'ভীষণ-সুন্দর রূপটি প্রকাশিত হয়। বিনা ইঙ্গিতে, 
বিনা আভাদে ধ্বংসের দূত ভূমিকম্পের রূপ ধরিয়া কেমন করিয়া দেখ! দেয়, কেমন 
করিয়া মানুষের স্যজজনপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে যে সকল প্রাসাদ, দুর্গ, সহর সগর্কে 
মন্তকোন্তোলন করিয়া যুগে যুগে মানবের কী্তিকাহিণী প্রচার করে সেগুলি মুহূর্ত মধ্যে 
চুৰ্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, তাহা গত বৎসরের জাঁপান-ভূমিকম্প দ্বারা! প্রমাণিত হইতেছে। 

ভূগর্ভধ্যে নিরস্তর পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইতেছে। পত্ডিতগণ নির্দেশ করেন যে এই 
পরিবর্তনের ফলেই ভূমিকম্প হুইয়া থাকে । ধরিত্রীর অভ্যন্তরে গগিত ধাতুরাশি উপরের 
চাপে জমিয়! গ্রস্তরীতৃত হইতেছে। যে মাটির উপর আমরা টলাঁফেরা৷ করি, যে মাটি 
হইতে আমরা কৃষি দ্বারা খাদ্যসস্থান করি, সে মাটিও ধরিত্রীর প্রস্তরাবরণ মাত্র! নিয়ে 
অহরহ প্রস্তরনির্ম্মাপ কার্ধ্য চলিতেছে এবং এই প্রস্তর মাটি ভেদ করিয়া উঠিতে চাহিতেছে। 
এই প্রচেষ্টার ফলে সুজিত নূতন পর্বত যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাছির হুইয়া পড়ে 
তখন তাঁহার সঞ্চিত শক্তির গতির বেগ চারিপাশের প্রস্তরস্তরগুলিকে প্রবল ভাবে 
নাড়া দেয়। এই প্রকম্পনকে আমরা ভূমিকম্প বলি। 

ক্যালিফর্ণিয়ার সিয়েরা নেভেড1 (Sie Nev৭d৭) অঞ্চলে নূতন পর্বতের স্থজন বেশ 
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলিতেছে; সে জন্ত সে অঞ্চলে ভূমিকম্পের সংখ্যাও বেশী। ১৮৭২ 
খৃষ্টাবে এই অঞ্চলস্থ ওষেন্ম্‌ উপত্যকায় (0%/9105 ৪1169) প্রবল কম্পন হয়। কম্পনের 
পর দেখ! গেল প্রায় শত মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে নেভেড৷ পর্বত পূর্বাপেক্ষা দশ হইতে 
কুড়ি ফুট উচ্চ হইয়| পড়ি্নাছে। অ্যাল্যাঙ্ক! (41592) প্রদেশ পর্বতসন্কুল। এই 
অঞ্চলেও ভূমিকম্প প্রায়ই ঘটিয়া থাকে । ১৭৯৯ খৃঃঅন্দে এই প্রদেশে ইউকুটাট 
সাগরের উপকূলস্থ স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হয়। পরে দেখা গেল ঘে, তথাকার পর্বত- 
মাল! ব্রিশ-চল্লিশ ফুট উচ্চতা লাভ করিয়াছে। জাপান ও ইতালীতেও এইরূপ ব্যাপার 
সজ্ঘটিত হইতে দেখা গিয়াছে। | 

ভূগর্তে একদিকে যেমন পর্বত গঠনক্রিয়া চলিতেছে অন্তদিকে আবার প্রস্তরত্তর- 
গুলিরও পরিবর্তন হইতেছে। কোথাও হয়ত আশে পাশের চাপে প্রস্তর-স্তর (strata) 
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ভাঙ্গিয়া (?50815) যাইতেছে, কোথাও বাঁ সরল স্তর গুলি বক্রভাবে বিন্তস্ত (faulting) 
হইতেছে । এইরূপ পরিবর্তনের ফলেও এরিত্রী প্রকম্পিত হওয়ায় ভূমিকম্প হইতেছে। 
এবং এই ভূমিকম্পের ফলে ধরিত্রীপৃষ্ঠেও অনেক পরিবর্তন হইতেছে। “৮১১-১২ খৃঃঅব্দে 
মিসিনিপি উপত্যকায় ভূমিকম্প হয় ও তজ্জন্ত ওহায়ো ও মিসিসিপির সঙ্গম-স্থলের দৃক্ষিণের 
ভূভাগে মাটি ধনিয়া যাওয়ায় কয়েকটি ক্ষুদ্র দের স্থষ্টি হয। আমাদের দেশে যে স্থানে 
চিন্ধা হৃদ এখন বর্ত্তমান সেখানে একদিন স্থল ছিল; এইরূপ সহসা ধসিয়া যাওয়ায় 
হদের উৎপত্তি হইয়াছে ; ভুগর্ভস্ত স্তরবিস্তাসের পবিবর্জনের দরুণ কচ্ছ প্রদেশেও কোনও 
স্থান উন্নমিত ও কোঁনও স্থান অবনমিত হইয়াছে । 

উল্লিখিত পর্বত-স্থজনলীলার ফলে ও ভূগর্ভস্থ স্তরবিস্তাদের পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফলে 
যে ভূমিকম্প হয় তাহার ইংরাজি বৈজ্ঞানিক নাম tectonic earthquake বা সজনী কম্প। 

আর এক কারণে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, _আগ্নেয়গিরির উৎপাতের ফলে। অগ্নূযুৎ- 
পাতজনিশ ভূকম্পের বেগ পর্বভস্থজনঘটিত কম্পনের মত তীব্র হয় না। পৃথিবীতে - 
যে সকল ভূমিকম্পে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সে সকলগুলিই tectonic। 
আগ্নেয়গিরির অগ্পাদগমেব সময় যে কম্প “হয় তাহার বেগ অল্প হয় এবং তাহা বহুদূর 
পর্যাস্ত অনুভূত হয় না। ১৯০২ খুষ্টাব্বের পেলি আগ্নেয়গিরির বর্ষণের সময় যে কম্পন . 
অনুভূত হয় তাহা ওঁ পর্বতগাত্রেই আবদ্ধ ছিল। ভিস্ভিয়াম আগ্নেয়গিরি আজ ১৮০০ 
শত বৎসর বৈজ্ঞানিকের পর্যালোচনার বিষয়। খুব গুরু বর্ষণের সময়েও কম্পনের বেগ ও 
পরিসর সামান্তই লক্ষিত হইয়াছে । এট্না পর্বতের অগ্নযাদগমের সময় মেমিনা অঞ্চল 
অতিক্রম করিয়া কম্পনের বেগ পার্শ্ববর্তী ক্যালিব্রিয়া অঞ্চলে পৌছ।ৰ নাই। প্রায় সহলর 
বৎসরের নিদ্রার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপানের বান্দাই-সান আঁগ্রয়গিরির নদ্রাভক্গ হয় এবং 
গ্রবলবেগে গলিত ধাতু উদশীরিত হয! অত্যন্ত প্রবলবেগে ধাতু উৎক্ষিপ্ত হওয়া সবেও 
কম্পন খুবই মৃদু হইয়াছিল । হাওয়াই দ্বীপের মওনালোয়া (18019102) ও কিলাওইয়! 
(Kilauea) আগ্নেয়গিরির কম্পনও সামান্য হইয়া] থাকে । ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল 
যে ভীষণ অগ্রিবর্ষণ হয় তাহার ফলে কম্পন এত মৃদু হইয়াছিল যে ২১০ মাইল দূরে 
হনোলুলু সহরে তাহা অনুভূতই হয় নাই। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভীষণ উদগর ১৮৮৩ 
খৃষ্টাব্দে স্ণ্ডাপ্রণালীর তটস্থ কার্কাতোয়া (11218108 ) পর্বতে হয়, যাহার ফলে 
পাহাড়াট একেবারে চূর্ণ ক্চুর্ণ হইয়া বায়) পর্ধত যেখানে বিরাজমান ছিল সেখানে একট! 
গভীর খাদ সষ্ট হয়। এই পর্বত বিদারণের প্রচণ্ড ধাক্কায় সমুদ্রের জল এমন 
আলোড়িত হয যে অর্ধেক পৃথিবীর জোয়ারভাঁটা পরিমাঁপক যন্ত্রে তাহার অস্তিত্ব 
অঙ্কিত হইয়া যায; এবং বাতাসে যে বেগের সঞ্চার হয তাহা তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করিয়া মন্দীতূত হয়। শুধু ইহাই নহে, কার্কাতোযার এই প্রলয়ের সময চুর্ণীকৃত পর্ববতের 
ধুলারাশী এমনই প্রবলবেগে এবং এত পরিমাণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে দুই তিনমাস 
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৫০ প্রকৃতি 
পর্যন্ত সে ধুলারাঁণি বাতাসে ভাসিষা বেড়াইয়াছিন; আপনার ভারে মাটিতে থিতাইযা পড়ে 


নাই। প্রসিদ্ধ ভূতত্ববিৎ Monsieur de Montessus সেই সময় মধ্য-আমেরিকার 


স্তান স্তালভাঁডোর হইতে ইহার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে সেইংসদূর আমেরিকায় কার্কা- 
তোয়ার অগ্যদগমের ফলে বায়ুমণ্ডল ধুলায় পূর্ণ হইয়াছিল এবং সূর্য্যান্ত ও সূর্যোদয়ের সময় 
আকাশ তাত্রবর্ণের আলোকে উদ্ভানিত বলিয়৷ মনে হইত। নিশীথে চন্দ্র মরকতমণির স্তায় 
হরিৎ বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইত। কার্কাতোযার এই ঘটনার সময় সিংহলের এক 
রাজকর্মচারী এক পত্রে তাহার এক বন্ধুক লেখেন__“আজ তিন দিন হইতে উদয়ের 
সময কুর্ধদেব সবুজ বর্ণে কঞ্রিত হইয়া দেখা দিতেছেন। কিছু পরে এই বর্ণ ফিকা 
নীলে এবং মধ্যাহ্রে গভীর নীল বর্ণে পরিবর্তিত হইতেছে। চন্দ্রের রংও নীল বলিষ! 
বোধ হইতেছে 1” বাধুমগ্ুলে ধূলিকণা বর্তমান থাকায় যে এইরূপ বর্ণের ইন্ত্রজাল ৃষ্ট 
হইয়াছিল তাহা ইনি বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। 

এই যে এত ভীষণ অগ্রযৎপাত, ইহার ফলে যে ভূকম্পন হইযাছিল তাহা অতি 
সামান্ত বলিলেও চলে। ঘটনাস্থল হইতে ববদ্বীপের রাজধানী বাটাকিয! মাত্র নব্বই মাইল 
দুরে; কিন্তু সেখানে অতি মৃদু কম্পন মাত্র অনুভূত হইযাছিল। 

অতএব বুঝ। যাইতেছে যে আগ্নেয়গিরির উৎপাঁতের ফলে ভূমিকম্প (Volcanic earth- 
00916) অপেক্ষা স্জনীকম্প বাঁ (tectonic earthquake) এর বেগে, পরিসর ও 
ধ্বংসক্ষমতা অনেক বেশী। আবার মজা এই যে, (৩০০০০ কারণে যতগুলি ভীষণ 
ভূমিকম্প যেখানে যেখানে পৃথিবীতে হইয়াছে, দেখা গিযাঁছে যে সেই সকল অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি 
নাই এবং আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাঁপের ক্ষেত্র হইতে সে সকল স্থান বহু দূরে। 

এই ছুই শ্রেণীর কম্পন ভিন্ন আর এক শ্রেণীর ভূমিকম্প দেখা যায়। পর্বতাভ্ন্তরস্থ 
গিরিকদ্দরাদির ছাদ ভাঙ্গিযা পড়ায় ধরিত্রী যে ঝাঁকানি খায় তাহাতেও চারদিকের ভূমি 
কম্পিত হইয়া উঠিতে পারে। এরূপ কম্প অল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং 
ইহার বেগও অতি মৃদু হয়। সুইটগ্রারল্যাণ্ড ও টাইরল অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে এরূপ কম্পন 
ঘটিয়া থাকে । 

ভূমিকম্প ও অগ্যৎপাঁতের মত ভষাঁবহ নৈসগিক ব্যাপার বোধ হয আর নাই। এ 
দুইটি এমন সহসা অগ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়ে যে মানুষ ইহার জন্ত আদৌ 
প্রস্তুত থাকেন! ; কঠিন মৃত্তিকা পদতলে খন ভীষণ দোল খাইতে থাকে, চারিদিকে 
গাঁছপাল! বাঁড়ি ঘর ভাঙ্গিযা পড়িতে থাকে, তখন আত্মরক্ষার উপায় সে দেখিতে পাঁয় না; 
আশ্রয়ের স্থান খজষ! পায় না। এরূপ সময়ে অনেকেরই বুদ্ধিভ্রম হয ও প্রাণ বাঁচাইতে 
গা অনেকেই পাগলের মৃত আচরণ করে। 

ভূমিকম্প ও অগ্নমুৎপাঁতের মধ্যে কিন্তু ভূমিকম্পের দ্বারাই মানুষের অধিকতর প্রাণহানি 
ও বিভ্তনাশ ঘটিস্না থাকে। আগ্নেয়গিরির উৎপাতকে মানুষ কম ভন করে না, কিন্ত 


Se 
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আগ্নেয়গিরির অগ্ুযাদগমের ফলে ধ্বংস কখনও এত বিরাট আকার ধারণ করে নাই । 
১৬৯৩ খৃঃমব্দে সিসিলির কম্পনে প্রায় ষাট হাজার লোকের জীবনলীলার পরিসমাপ্তি 
ঘটে; ১৭৩১ খুঃঅন্দে চীনের পেকিন সহরে একলক্ষ ও ১৭৫৫ খুঃঅন্দে লিসবন সহরে 
এক লক্ষ লোকের জীবননাশ হয়। এতদ্তীত কত বিভ্ুনাশ হয়, কত প্রাসাদ দুর্গ লয় 
পাইয়াছে তাহা গণনা করিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু এদিকে কার্কাতোয়ার অত বড় অগ্রৎপাতে 
৩৬ হাজার ও পেলির উৎপাঁতে ২৯ হাজার লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল। 


পৃথিবাঁর মধ্যে বোধ হয় এমন কোনও ভূখণ্ড নাই বাহা কখনও প্রকম্পিত হয় নাই। 


তবে সাধারণভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগই ভূমিকম্পের 
নিত্য প্রভাবের বাহিরে । পৃথিবী ঘেরিয়া দুইটি বন্ধনীরেখা (belt) আছে ঘেখানে 
কম্পনের প্রকোপ দেখা যায়। প্রথম কম্পনবন্ধনী (১০1১০1০১৩10 তুম্ধ্যসাগর, পারস্তদেশ: 





হিমালয় পর্বত, আসাম, ব্ৰহ্মদেশ হইয়া মালয় উপদ্বীপের মধ্য দিয়া সুমাত্রা ও য্ব্বীপে: 
প্রসারিত হইয়াছে। ইহার একটি শাখা কাম্পিয়ান সাগরের তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় 
মধ্য এসিয়াতেও মধ্যে মধ্যে প্রকম্পন অনুভূত হয়। পৃথিবীতে এপর্যন্ত যত ভুমিকম্প 
হইয়াছে তাহার শতকর! তিগ্লারন (৫৩) ভাগ কম্পন এই বন্ধনীরেখার মধ্যস্থিত ভূভাগে 
ঘটিগ়াছে। অন্ত বন্ধনীরেখাটি প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করিয়া আছে; জাপান, 
আল্যাস্কা, ক্যালিফোণিয়!, দক্ষিণ মেক্সিকো, মধ্য আমেরিক! ও আআগ্ডিস পর্বতেই এই 





রেখাটি আবন্ধ। পৃথিবীর ভূমিকম্পের শতকর! ৪১ ভাগ কম্পন এই ভূভাগে ঘটিয়াছে। 


বাকী ৬ ভাগ কম্পন ধরিত্রীর অন্তত্র, এই কম্পনবন্ধনীর বাহিরে, অনুভুত হইতে দেখা 
যায়। এই শেষোক্ত ভূমিকম্পনগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় স্পন্দন পশ্চিম ভারতীয় 








রর বীগপুরেই হইতে দেখা গিয়াছে। : জ্যামাইকার গোরা সহর ১৭৯২ গান একবার 
রা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং কিংসটন সহর ১৯০৭ সালে বিনষ্ট হয়। 

. উত্তরভারতের পর্বতশ্রেণী এই বন্ধনীরেখার মধ্যে পড়ার : ভারতেও প্রবল কম্পন 
মধ্যে মধ্যে দেখ! গিয়াছে। উত্তর-ভারতে কম্পন যত বেশী ও প্রবল হয় দক্ষিণ- 
ভারতে তত হয় না। ১৮৯৭ সালে সমগ্র উত্তর-ভারত ভীষণ ভূমিকম্পে আলোড়িত 
হইয়াছিল। কিন্তু রংপুর, দিনাজপুর, আসাম ও কাছাড় অঞ্চলেই ইহার প্রচণ্ডতা 
সমধিক অনুভূত হয় এবং এ সব স্থানে বিপত্তির পরিসীমা! ছিল না। “কলিকাতা 
_ সহরেও অনেক অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া যায়ঃ লংসাহেবের প্রসিদ্ধ গির্জার চুড়। এই কম্পনের 
ফলে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৯৬ সালে উত্তর-ভারতের কাশ্মীর-ীমাস্তবর্তী কাঙ্গাড়া উপত্যকা 
ছুমিকম্পের ফলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। আধুনিক যুগে এই ছুই ভূমিকম্পের মত ভীষণ 
বিপত্তি আর ভারতে হয় নাই। 

কম্পন কখন ঘটিবে তাহা পূর্ব হইতে স্থির করিয়া বলার উপায় এখনও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। তবে কম্পনের গতির বেগ ও কম্পনের কেন্দ্র বা উৎপত্তিস্থান স্থির করিবার 
 জন্ত কম্পন মানযন্্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ইংরাজি নাম সীসমোগ্রাফ (Sei-m০graph) 
স্পন্দনমানযন্্র অথব! ভূষ্পন্দন-লেখ। এই যন্ত্রটর প্রস্তত-প্রণালী অত্যন্ত জটিল ও ইহা 
ব সুক্ম এবং সুগ্রাহক অর্থাৎ অতি সামান্ত স্পন্দন পর্য্যন্ত ইহাতে অঙ্কিত হইয়া! যায়। 
হাকে এত সুশ্ম এবং গ্ীত্তগ্রাহক (56050৮৫) করিবার কারণ এই যে ভূগর্ভে নিয়ত 
ন্দন হইতেছে; এমন কি, প্রত্যহ কোনও না কোনও কম্পনে ধরিত্রীগর্ভ আলোড়িত 
ইতেছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিখ্যাত কম্পনবিধ পণ্ডিত Montessus 
67381101165 গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে গড়পরতা! প্রত্যহ পঞ্চদশটি ভূকম্পন ঘটিয়া 
খাকেঃ এই সকল কম্পন অতি মৃত, এবং ভূগর্ভস্থ প্রন্তরস্তরে নিবন্ধ থাকায় ভূপৃষ্ে 
| বচরুণশীল মানুষ সেগুলি অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু স্পন্দনমানযন্ত্রে সেগুলি 
জি হয় । 
এই স্পন্দনলেখের সহিত একটি সুচ সংযোজিত থাকে যাহা একটি কৃষ্ণবৰ্ণের অঙ্গার- 
টা লিপ্ত কাগজের উপর স্বস্ত থাকে। স্পন্দন আরম্ভ হইলে হুচট দক্ষিণে বামে নড়িতে 
আরম করে; কাগজেও সঙ্গে নঙ্গে ঢেউ খেলান দাগ পড়িতে থাকে। এই দাগের 
ৃ দৈর্ঘ্য দেখিয়া৷ স্পন্দনের গতি ঠিক করা হয়। প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টা অন্তর কাগজ বদলান হয়। 
 স্পন্দনের সময় ঠিক করিবার জন্ত একটি ঘড়ির কলকজার সহিত স্থচের যোগ আছে 
হা সথচটি প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর একটি করিয়া শুভ্র চিহ্ন কাগজে অঙ্কিত করিয়া দেয়। 
একটি স্পন্দননেখদ্বার| ভূমিকম্পের কেন্জ বা উৎপত্তি-স্থান স্থনিশ্চিতভাবে স্থির করা 
ক্ষ না। কোনও একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের তিনদিকে তিনটি যন্ত্র থাকিলে, ভূমিকম্পের 
নর তিনটি যক্তের দ্বার! লিখিত রেখা নিনাইয়া দেখিলে তৰে তাহা হি করিয়! বলা সম্ভব : 
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কলিকাঁতার আলিপুরস্থ মানমন্দিরে এইরূপ একটি ম্পন্দনলেখ আছে। এই 'মান- 


মন্দিরের অধ্যক্ষ ও বাংলার সরকারী আবহাওয়াতত্ববিতাগের কর্তা এখন একজন বাঙ্গালী । 
ইহার নাম শ্রীযুক্ত প্রশাস্তচন্ত্র মহলানবিশ। 


+  প্াণিবিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা. - 
| ১। আদ্যপ্রাণি ( Protozoa, ) | 


ডাক্তার শ্রীএকেজ্জনাথ ঘোষ 


এই পরিভাষা-সঙ্কলন সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। অন্তর্াতি (59105990159, ) জাতি 
( species,) অত্তৰ্গণ ( subgenus, )- পণ ( genus, ), অন্তর্বংশ ( subfamily ), বংশ 
(amily) এবং কোন কোন স্থলে অন্তবর্ণ (৪0০০৮৭০৪ ) ও বর্গ (0:09) এই শবগুলর 
নামের কেবল ভাষাস্তর কর! ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে ( অর্থাৎ বাঙ্গাল! বা সংস্কৃত ভাষায় 
গঠিত নূতন নামকরণ দ্বারা) পরিভাষা গঠন আমার মতে যুক্তিপূর্ণ নহে; তাহার 
প্রধান কারণ এই যে গণের নাম এত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার স্থলে 
আর কোনও নূতন শব্দ ব্যবহার করা যায় না এবং গণের নামে প্রত্যয়াস্ত দ্বারা অঙ্তান্ত 
শর্বগুলি গঠিত হওয়ায় তাহাদের নামেরও পরিবর্তন কর! যুক্তিসঙ্গত নহে। এইরূপ 
করিলে লেখকগণের এত অসুবিধা হইবে, যে তাঁহার! এই সকল শব্দ গ্রহণ করিতে 
অনিচ্ছুক হইবেন। তবে উল্লেখ করা ভাল যে এই সকল শব্দ ল্যাটিন ভাষামত গঠিত 
হওয়ায়, সেইগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে হইলে তাহাদের উচ্চারণ ইংরাজি ভাষামত 
না হইয়া ল্যাটিন ভাষাসম্মত হওয়া উচিত। রুশিয়া, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতির ভাষা 
ল্যাটিন হইতে বিভিন্ন হওয়ায় এ সকল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধপুস্তকাদিতে সমুদয় বৈজ্ঞানিক 
শব্ধ ল্যাটিন অক্ষরে লিখিত হয় | জাপানিরা আজকাল নিজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহারাও বৈজ্ঞানিক নামগ্ুলি ল্যাটিন অক্ষরে ব্যবহার 
করিতেছেন, তবে তৎপার্থে এ নামগুলির উচ্চারণ জাপানি অক্ষরেও লিখিয়! দেন। বংশ 
(family ) ও অন্তব্ংশের (52019171%) নাম গুলি গণ (5095) হইতে ওয়া হয় 
এবং তাহাদের নামের পশ্চাতে যথাক্রমে 7095 এবং -i॥22 প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। 
এই সকল শব বঙ্গভাষায় লিখিতে হইলে 09০ স্থলে আদি এবং -॥৪6 স্থলে আনি 
(সংস্কৃত ভাষায় ব্লীবলিঙ্গের অকারাস্ত শব্দের প্রথমার বনুবচনের প্রত্যয়াস্ত অবলম্বন করিয়া ) 
ব্যবহার করিলে বেশ শ্রুতিমধুর হইবে । অবশিষ্ট বৈজ্ঞানিক নামগুলি, অর্থাৎ গোষ্ঠি 


- ৫৪ 
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(tribe), শ্রেণী (01859) অন্তশ্রেণী (subclass ), দেশ ( phylum “অন্তদেশি 
( subphylum ), রাজ্য ( kingdom) এবং অন্তরণজ্য (grade of the kingdom) 
প্রভৃতিবাচক সংজ্ঞার বাংল! নাম গঠিত হইলে ভাষার. পুষ্টি হইবে এবং তাহা 


কার্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে। 
হওযাঁও বিশেষে আবশ্যক | 


প্রাণিগণের অঙ্গপ্রতাঙ্গাদির নামের বাংলায় পরিভাষা 
নিম্নে এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাচক বিদেশীয় সংজ্ঞাগুলির বাংলা 


পরিভাষ। প্রদত্ত হইল। যে শব্দগুলি ইতঃপূর্কে গঠিত হইয়াছে তাহার পূর্বে তারক! চ্ছি (* ) 


দেওয়া হইল । 
Plasmodroma-—তরলদেহী 
5arcodina-—পিওদেহী 
Proteomyxa-— মাদ্যদেহী 
Azoosporida—পরিবর্তিরেণুক 
' Zoosporida—প্রতোদিরেণুক 
M)'০০t০2০-সান্্ৰদেহী, বিশীলার্গী 
Plasmodium— সানা. 
Zoospore 
Myxoflagellate 
Mynamoeba—সান্দ্রাঙপরিবর্ততি 
‘Euplasmodida—রেণুকোধী 
Ectosporae—নপরেণুকোষী 
Endosporae—বেষ্টরেণুকোষী 
Pseudoplasmodida, Sorophora 
নগ্নরেণুক 
85808005409011010- dais 
Spore— রেণু 
Sporephore—(েণুধর 
১০1৩ রেণু ও 
5০151001010 দৃঢ়বে 
Sporangium—রেণকোয 
10901111000 _জড়িততন্ত 
,]২1015010909- ব্রপ্ূপদী 
[১০১০১%--্বলপদী 
Pseudopodium—পপাদ 


} দান্্রাঙগ প্রতোদী 


*Protoplasm—ীববত্র 
Ectoplasm—বাঁহৃস্তর 
Endoplasm—সধ্যখও 
Lobopodium—লপাদ 
11009010100 সুক্মপাদ 

11০5০ স্থক্ষপদী 

Nutrition— খাদ্যগ্ৰহণ 

Import, importation—অস্ত:ঃশোষণ 
Circumfluence— পর্রিবহন 
Invagination—অs্ত্বাহন 
Cricumvallation—পরিবেষ্টন 
Reticu!osa, foraminifera—জল পদী 
Nuda_নশদেহী 

Th METI ECE 
Megalospheric—পৃথুওলিক 
MicrosPheric—অণুগুলিক 
Xenophyophora—পরকণালী 
Hylioz0a--ঢদৃঢ়াংগুপদী 
Axopodium-—টৃFপাদ 
Azxostyle-—-নধ্যন্থদও 
Aphrothoraca—ণিFঙ্কাল 
Chlamydophora—কোমলককঙ্কালী 
Chalarothoraca-—চিকঙ্কালী 
Desmothoraca—মিল্তিকঙ্কালী 
Schizo০6g০ny-_ভেদন্খনন 


খা 
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0০710559607 দমমেলন 

*51১611 খোলক 

*5Skeleton—-কঙ্কাল 
Radiolaria—অস্ত্ছদকালগী 
Spumellaria, Peripylaca~—স্মছিদী 
Acantharia, ActiPyfea—অংeছRিদী 
Nesselldria, Monopylea—একছিট্ৰী 
Phaodaria, Tripylea—তৰিছিতী 
*Mastigophora—প্রতোদী 
Flagellata—অণুপ্রতোদী 
Dinoflagellata—পৃথুপ্রতোদী 


Rhychaflagellata 
é } -শুণ্ডি প্রতোদী 
Cystoflagellata 
Rhizoflagellata 
| পরিবত্তিপ্রতোদী 


Pantostomata J 


চ:5998611919- দৃঢাঙ্গ গ্রতোদী 
Protomastigace=— - আদ্যপ্ৰতোদী 
Chrysomonadacea— সবর্ণপ্রতোদী 
Cryptomonadacee=— ন: প্রতোদী 
Chloromonadace=—রিৎ প্রতোদী 
Euglenacee—নম্যপ্ৰতোদী 
ড০1৮০০৪০০০০-_যুথগ্রতোদী 
Tractella—অ্ৰপ্রতোদ 
Pulsella—পশ্চাৎপ্রতোদ 
Undulating membrane কম্পপট 
Rhizoplast--মূলতন্ত 
Blepbarablast—সূলবিন্র 

Basal grain— পাদবিচ্দু 

Zeu g০plast—যুগ্তস্ত 
Rhizostyle—মূলদস্ত 
Axostyle—মধ্যদস্ত 

Sp ০10200--রেণ্‌দেহী 


Ectospora ) 
Telosporidia§ ব্হরাত 
(588777708- ুথজীবী 
Troplozoite—বৰর্দধিপ্রাণি 
Gametocyte—জননকোষ 
5porozoite—রেণ্কাপ্রাণী 
Spore, pseudonavicella—তরিকারেণ, 
*Gamete, primary 
5POrobIast—ভমল্পতী 
552585--সংযোজন 
Zygote, definitive 
sPOroblast—সঙমকোযষ, *কলল 
Sporocyst—রেণবেষ্ট 
Sporoplasm --রেণুবস্ত 
Protomerite—পুরঃখণ 
Deuteromerite—পশ্চাৎ্ৰণ 
Epimerite—ধারণখণ্ 
ক*Cytoplasm—কোববন্ত 
5০:০০০১০-মৃঢস্তর 
My০০yte--লকঙ্কোচস্তর 
Paragly০০৪en--উপশর্করাজান 
[87709901)৩- সারপিও 
Sporogony-—বরেণুজনন 
[21067900007 -গুটিকা প্রাপ্তি 
50০:070--জম্পতিজনক 
Cephalont—লTপ্ৰাণি 
[595900- সমমেলন 
Anisogamy—বিষমমেলন pl 
Schizogregarinae—ভেদযথজীবী 
Eugregarinae—পূৰ্ণযুথজীবী 
Cephalina—শিরোদেহী 
Acephalina—অশিরোদেহী _-. 


৫৬ 


C০০০idia--গুঁটিকাদেহী 
5০112০1- ভেদিফুপ্রাপি 
Merozoite—ভেদজনি 
Macrogametocyte—ননীকোষ 
Microgametocyte—-নককোষ 
Macrogamete—ডিধ্বণু 
Microgamete— od 
০০০y5৪-ডিম্বকোষ 

[25:0910৩- _বহিঃরেণুচ্ছদ 
Endospore—অস্তঃরেণুছদ 
Schizontocyte--প্রভেদিষ্ণুপ্রাণি 
Megaschizont—পৃখুভেদিফুপ্ৰাণি 
Microschizont-—লখুভেদিফুপ্রাণি 
Gymnospore—নTরেণু 
Asporocystide—নিঃরেণুকোধযাদি 


প্রকাতি 


Poiysporocystidae— 
বহুরেণুকোষাি 
Haemosporidia—শোণিতরেণুদেহী 
Rosette 5955 _গুচ্ছিতাবস্থা 
0:55০৩171- -অর্দচন্্া বস্থা 
Sporoblast-—রেণৎপা দনকোষ 
Endospora 


তব্‌ 
ERE ৬০০০১ 


Myxo0sporidia—বান্দররেণুদেহী 
Actinomyxidia—অংখ্যরেণ্দেহী 
SarcosPoridia—নাংসরেণুদেহী 
[7911092011015--সরলরেণ্দহী 


* Disporea—দ্বিরেণুক 


Polysporea-—বহুরেণুক 


Microsporidia রী 
i idae— অণুরেণু 
Disporocystidae—দিরেণুকোযাদি Cryptoeystes ] ণুরেণুদে 
Tetrasporocystide— Pt ৃঁ ডি 
iaenocystes-——পৃখুরেণুদদই 
রগুকো বাদি | 
hud (ক্রমশঃ) 


বিবিধ 


পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে বিচলিত করিয়াছে । 
বিদ্যাসাগরের তিরোৌভাবের পর আঁর কাহারও মৃতাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী এত বেদনা 
অনুভব করে নাই। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর শোকে অভিভূত হুইর। এদেশবাসী ভুলিয়া গেল - 
যে মান কয়েকদিন পুর্বে আর একজন বিক্রুতনাম! মনীষী বঙ্গসন্তান ইহলোক হইতে 
বিদায় লইয়াছেন। কয়েক দিন আগু পেছু রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন। বত্রিশ বৎসর পরে আজ সেই কথা মনে 
পড়িতেছে। তখন প্রচণ্ডহর্ধ্যনিদাঘের অবলানে প্রাবুট সমাগত। আর আজ এই 


ত 


প্রকৃতি ৫৭ 
রৌদ্রদীপ্ত নিদাঁঘের দিনে অক্লাসন্তকশ্মী স্বদেশভক্ত আঁশুতোঁষ চৌধুরী ও কর্মীর স্বদেশপ্রাণ 


আশুতোষ মুখোপাধ্যাষফ কয়েক দিন আগু পেছু মাত্র মহাপ্রস্থান করিলেন! 


আকৈশোর যশের সৌরভে চারিদিক আমোদিত কর! কষ জন পুরুষের ভাগ্যে ঘটে ? 
শান্ত্াধায়নে পট্ত্ব অনেকেরই অক্পবিস্তর থাকে ; কিন্তু গণিতশান্ত্রে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
অভূত পারদশিতাখ্যাতি তাহার পঠদশাতেই চতুর্দিকে বিকীরিত হইয়াছিল। কলেজের 
বিদ্যাবসানে যখন তিনি শিক্ষকতাব্রত গ্রহণ করিবার মনন করিলেন তখন বোধ করি 
কৌতুকপ্রিয় অদুষ্টদেবতা পরিহাসচ্ছলে তাঁহার ভাগাচক্র লইয়া ক্ষণেকের জন্ত নাড়াচাড়া 
করিয়াছিলেন। 

শিক্ষকতার কার্ধা হইতে দুরে থাকিয়া, মেধাবী ব্যবহাঁরজীবীদিগের সাহচর্য্যে দিনাতিপাঁত 
করিয়া কিরপে তিনি বাঙ্গালী সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিবার শক্তি 
অর্জন করিলেন, কে জানে! ডিগ্রী-ডিপ্লোমা নিষ্কাসনকাঁরী ঘর্ঘরচক্রমুখরিত বিদেশীয় শিক্ষন- 
যন্ত্রটীকে কি কৌশলে তিনি খাটি মামুষতৈযারি করিবার কলে রূপাস্তরিত করিতে প্রায় সফল- 
প্রযত্র হইলেন, সে রহন্তযবনিকা আজ কে উত্তোলন করিবে! একদিন লোকে ভয় 
পাইয়াছিল যে লর্ড কর্জন বোধ হয় আমাদের শিক্ষাধ্যবস্থার গওডী সঙ্বীর্ণ করিয়া দিলেন; 
সহসা দেখা গেল যে, বাণীর কমলবন হইতে সরস্বতীর বরপুজ আশুতোষ এক হস্তে 
বর ও অপর হস্তে অভয় লইয়া বিদ্যার্থি-প্রা্গনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কোম্পানি 
আমলের জীর্ণ মরিচাপড়া যন্ত্রটাকে লইয়া কার্্যোদ্ধার করিতে হইলে কিছু ভাঙ্গাগড়া 
আবশ্তক বিবেচনা করিয়া তিনি যখন গড়িবার জন্য ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন, তখন 
তাঁহারই গুরস্থানীয কেহ কেহ বিশেষ আপত্তি করিলেও তিনি তাহাদের আপত্তিতে 
কর্ণপাত করেন নাই। স্যর রাসবিহারি বৌঁষপ্রমুখ মহারথগণ সম্মুখ সমরে ধরাশায়ী 
হইলেন বটে; কিন্তু তাহার আচীর্যাগ্রতিম স্যর রাসবিহারী ভবিষ্যতে বিজ্ঞানশিক্ষার 
সুব্যরস্থা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাহার হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়। গেলেন। 
সার তারকনাথ পালিত মৃত্যুর পুর্বে তছার স্বোপাজ্জিত বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিজ্ঞান- 
শিক্ষাবিস্তারকল্পে তীহীকে বিশ্ববিদ্যালিষের প্রতি স্বরূপ মনে করিয়া. তাঁহার হাতে দিয়! 
গেলেন। 

পরের টাকার যথোপযুক্ত সধ্যয় করিতে না পারিলে কষ্টের অবধি থাঁকিত না। 
দুই হাতে সমস্ত বাধা বিদ্ন তিনি ঠেলিয়া ফেলিলেন। শিক্ষার কেন্দ্রকে মনের মত না 
করিতে পারিলে ন্যস্ত টাকার পাঁছে অপব্যয় হয, তাহার ব্যবস্থা করিতে তিনি কিছুমাত্র 
কালক্ষেপ করিলেন না৷ ঘন্ব ও বিরোধের ভিতর দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইল 
বটে; কিন্ত বতক্ষণ সফলতার অন্তরায় ছিল, ততক্ষণ তীহাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না; 
জীবনের কোনও কাজেই কোনও দিনই ছিল না। 

তিনি কখনও রাষ্ট্রীয় পলিটিক্সপ্রাঙ্গণে আস্ফালন করিয়া দণ্ডায়মান হন নাই। অথচ 


৫৮ প্রকৃতি 

ষখন ম্যাকেপ্রির মিউনিসিপাল বিল লইয়! তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, 
তাহাতে তিনি যে পৌরুষের পরিচয দিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া দেশের লোক চমৎকৃত 
ইইযাছিল। পরাধীন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বদেশের আচার ব্যবহারে একান্ত 
শ্রদ্ধাবশতঃ অশনে বসনে স্বাদেশিকতার গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিযা, শ্বেতকায় শাসক 
সম্প্রদায়ের সম্মানভাঞ্জন হইয়া কার্ধা কর! কত দুরহ তাহা সহজেই অনুমেয় । বড় লোক 
সব দেশেই জন্মগ্রহণ করে। স্বাধীন দেশে যে সব বড় লোক বড় বড় কান করিতে 
সমর্থ হুইযাছেন, তাহারা কতকটা নিজের শক্তিতে, কতকটা পারিপার্খিক 
অবস্থার আম্কুলো, কতকটা ষ্টেট বা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে কার্য স্ুসম্পন্ন করিতে 
পারিয়াছেন। এখানে পারিপার্থিক অবস্থা আদৌ অনুকুল নহে) রাষট্রশক্তি ঠিক 
প্রতিকূল না হইলেও হয়ত সম্পূর্ণ উদাসীন) কাজেই, পুরুষ শক্তিধর না 
হইলে খুব বড় ব্যাপারে সফলতার সম্ভাবনা অল্প। তাই আশুবাবু যে কত বড় 
ছিলেন, তাহা আমাদের এই সাধারণ মাঁপকাঁটির দ্বারা পরিমেয় নহে। তিনি বড় উকিল, 
বড় জজ, বড় সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্যবস্থার একেশ্বর ভাঁগাবিধতা ছিলেন ।_তবুও তাঁর 


বিপুল! শক্তির, অজেয় পৌরুষের সম্যক পরিচষ দেওষ! হইল না। 
- ’ জীবিপিনবিহাগী গুপ্ত। 


ডাঃ আ|যানাণ্ডেল 


বিগত ১০ই এপ্রিল ‘জুওলন্জিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া’র (সরকারী প্রাণীতত্ব আলোচন 
বিভাগ) ডিরেক্টার আনাগডেগ সাহেব অকালে, মাত্র ৪৮ বৎসর বষসে, পরলোক গমন 
করেন। ১৯০৬ সালে ইনি বাছ্ঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া ভারতবর্ষে আমেন। ১৯১৬ 
সাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইনি প্রাণিতত্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন। 

১৮৯৯ খৃঃঅব্দে অক্পফোঁভের বি,এ ডিগ্রী লইয়া প্রাণিবিজ্ঞানের গবেষণায় মালয় 
উপদ্বীপে তিনি গমন করেন। তৎপরে ১৯০১ ও ১৯১৬ সালে আরও দুইবার 
তথায় গিয়াছিজেন। কিন্তু প্রথম বারেই যে সকল তথ্য সংগ্রহ ও আবিষ্কার করিয়া 
ফেরেন তাহাতে তিনি এত কৃতিত্ব দেখান যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের 
পদ তাহাকে দেওয়া হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাবে এ বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে, ডি-এস্পি উপাধি 
গ্রদান করে। এডিনবরায় অবস্থান কালে তিনি জীবতত্ব ও নৃতত্ববিষয়ে বন্ধ গবেষণামূলক 
পুস্তিকা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মাত্র বৎসরখানেক পূর্বে গবর্ণমেণ্ট ই'হাকে 
সি-আই-ই উপাধিতে সন্মানিত করিয়াঁছিলেন। প্রাণিতত্বের নানা বিভাগে ইনি যে কার্য 
করিয়াছেন তাহার ফিরিস্তি দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। এইটুকু বলিলেই চলিবে যে 
ইনি ভারতবর্ষের জলচর জীব সম্বন্ধে যে গবেষণ! করিয়াছেন সেরূপ আব কেহ করেন 


প্রকৃতি ৫৯ 
নাই। এখানকার এনিয়াটিক. সে|সাইটির সভাপতিরূপে এ সমিতির উন্নতির জন্য ইনি 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সমিতির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সেহ ছিল। শুনা যাইতেছে 
যে ক্ছি টাকা ও তাঁহার সংগৃহিত পুস্তকাদি তিনি উইল দ্বারা উক্ত সোসাইটকে দান 
করিয়! গিয়াছেন। ইনি চিরজীবন অবিবাহিত ছিলেন। 

মৃত্যুর কয়েক দিন পুর্ব্বে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
সেই সভায় ইহার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। ইহার অমায়িক ব্যবহার 
এবং আধুনিক বাঙ্গালীর নব নব পন্থায় বিজ্ঞানচচ্চার চেষ্টা দেখিয়া আনন্দোচ্ছবঁস প্রকাশে 
সেই প্রথম আলাপেই আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ই'হার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান- 
চ্চার অত্যন্ত ক্ষতি হইল। রর 


দক্ষিণমেরু অভিযান 


পরলোকগত ডাঃ আ্যান|গেলের পদে ডাঃ এস্‌, ডব্লিউ, কেম্প (5 W. Kemp) 
প্রাণিতত্ব আলোচনার ডিরেক্টর নিযুক্ত হইবার -পরই' একটি বিশেষ কাধ্য .বাপদেশে 
সমপ্রতি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়[ছেন। 

বিখ্যাত মেরু আবিষ্কারক স্কটের 'ভিস্কভারি” দাঁহাজখানিকে সাজাইয়া ডাঃ কেম্পের 
অধিনায়কত্বে এক অভিযান বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক দক্ষিণ মেরুতে প্রেরিত হইতেছে । 
সামুদ্রিক জীবজন্ত, বিশেষ করিয়া, তিমি মাছ সম্বন্ধে সর্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান 
করাই এই অভিযানের উদ্দেন্ত , কয়েক শতাব্দী হইতে তিমি মাছ শিকার শুরা ইউরোপ 
ও আমেরিকার এক প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অতিকায় জীব সম্বন্ধে 
প্রাণিতত্বের দিক হইতে কোনও আলোচনা না হওয়ায় ইহার জীবনপ্রপালী বৈজ্ঞানিকেরও 
প্রায় অজ্ঞাত। কয় জাতির তিমি আছে, কোথায় -কোঁথায এই সব বিভিন্ন তিমির বাস, 
ইহারা কি খায়, ইহাদের প্র্ননন-রীতি কিরূপ? প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধান হয়- নাই। 
এতদ্বতীত অবাধ তিমিশিকারের ফলে তিমির সংখ্যাও হ্রাস পাইতেছে। বিস্কে উপসাঁগর 
হইতে বহু দিন হইল তিমি অনৃষ্ত হইয়াছে; নিউফাউগ্ডল্যা্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের উপকৃলস্থ 
সমুত্রেও তিমির সংখ্য! ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। জাপান উপকুলস্থ সাগরে এখন তিমি 
শিকার বন্ধ, কারণ জাপানিগণ তিমির অস্তর্ধানের আশঙ্কায় শিকারের. উপর কড়া দৃষ্টি 
রাখিয়াছে। কাজেই এখন দক্ষিণ আটলা্টিকে ইউরোপ-আমেরিকাঁর তিমিশিকারীগণ 
দৃষ্টি নিক্ষেপ ক্রিয়াছেন। তিমির অবাধ ধ্বংস বন্ধ করিয়া কিরূপে তিমির বংশবৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করা যায় 'ইহাই এই মেরু-অভিযানের মুখ্য উদ্দেস্ত। ডাঃ কেম্প ব্যতীত 


. সামুদ্রিক জীব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আরও ছুইজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই অভিযানে যোগ 


দিবেন | ইহাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফল জানিতে ছুই বৎসর লাগিবে। ' 


৬০ প্রকৃতি 
বাক্গালায় প্রাণিতত্ব পরিষদের প্রতিষ্ঠা 


দার্জিলিঙে একটি প্রাণিতত্ব বিষয়ক যাঁছুঘর আছে; বাংলার সরকার ও দার্ডিলিঙের 
মিউনিসিপালিটি ইহাকে বাৎসরিক সাহাঁধা করিষা থাকেন। একটা প্রস্তাব হইয়াছে যে 
এই যাঁছুঘরের পরিচালনার ভার এক প্রাণিতত্ব সমিতির হাতে স্তস্ত করা হইবে। বিখ্যাত 
প্রাণিতত্ববিৎ ও পক্ষিতত্ববিৎ মিঃ ইংলিস্‌ (0, খ. [05115) এই “যাদুঘরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হইয়াছেন। এই পরিষদের পক্ষ হইতে উত্তর বাংলার সকল প্রকার জীবজন্ত ও গাছগাছড়া 
ও উদ্ভিদ সংগ্রহের চেষ্টা হইবে এবং সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া নাম, ধাম পরিচয় ও 
আবস্তুকতা লিপিবদ্ধ করা হইবে। সাধারণের উপযোগী বক্তৃতাদির ব্যবস্থা এবং একটি 
পত্রিক1 গ্রকাশেরও আয়োজন চলিতেছে । 


ভারতবর্ষে মাত্র আর একটি প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক সমিতি আছে-_সেটি বোঘাই সহরে 
অবস্থিত। বোশম্বাইয়ের সমিতি বহুকালের এবং ইহার সভ্য ভারতের প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
এত তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে এই সমিতি এখন জগঘিখ্যাত হইয়া 
পড়িয়াছে; এবং জগতের বিভিন্ন বিজ্ঞানসমিভির মধ্যে ইহার বেশ প্রতিষ্ঠা হইযাছে। 
এট উভয় অনুষ্ঠানই ইংরাজদের ) ই'হাঁরা! ভারত সম্বন্ধে যাহ! কিছু জানিবার সব অনুসন্ধান 
করিয়া ইংরাজী ভাষার ও ইংরাজী জ্ঞানভাগাবের সমৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছেন। বাঙ্গালী 
"কি করিতেছেন? আমাদের মধ্যে ধার! বিশেষজ্ঞ, যাহাদের নিকট হইতে দেশ অনেক 
আশ! করিতে পারে, তাহারা সেই আশা সফল করিবার কব টুকু চেষ্টা করিয়াছেন ? নিজের 
জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কয়জন সচেষ্ট ? যে কয় জন মাত্র 
আছেন তাহারা আপনাদের সংখ্যাক্সতায় নিরাশ হয়! পড়েন। কিন্তু বোশ্বাইয়ের প্রাণিতত্বসভা 
(Bombay Natural History Society) মাত্র ৭ জন জ্ঞানপিপাস্ ব্যক্তির চেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর এই সাতজন ব্যক্তি বোম্বাই প্রদেশে 
প্রাণিতত্ব সম্বন্ধে নিজেরা যাহা! যাহা অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবেন সেই সব তথ্য 
পরস্পরের মধ্যে আলোচনার জন্য একটি বৈঠকের স্থষ্টি করেন। সেই বৈঠক এখন সহঅর 
সত্যের সমিতিতে পরিণত হইয়াছে ; ইহার প্রকাণ্ড আফিস ও বাছ্ঘর আছে, এবং ইহার 
খ্যাতি আঙ্গ শিক্ষিত জগতের সর্বত্র ছড়াইযা পড়িয়াছে। 


লগুনে উদ্ক-জীবাগার (aquarium) 


লগ্ডনের জীববিগ্তা-পর্যযালোচনা সমিতির ( London Zoological Society ) উদ্যোগ, 
আয়োজন এবং অর্থে রিজেন্ট পার্কস্থিত চিড়িয়াখানায় একটি একোয়েরিয়াম প্রতিষ্ঠা করা 
হইয়াছে । বাঙালী পাঠক এই জিনিসটির সহিত পরিচিত নহেন বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা 


|] 


. প্রকৃতি ৬১ 


আবশ্যক। আ্যাকোয়েরিয়ামের অর্থ উদক-জীবাগার ব! জলচর প্রাণী রাখিবার জন্য কৃত্রিম 
জলাধার । ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে একটি মাত্র বৃহৎ সরোবর-সদৃশ জলাধারে সমস্ত 
জলচর প্রাণীর একত্র সমাবেশ হুইয়াছে। প্রকৃতির অঙ্গনে পরস্পরবিরোধী নানা জীব 
আছে; তাহাদিগকে একত্র করার - অর্থ নিছক উৎপাতের সৃষ্টি করা। তাই, 
অনেকগুলি বড় বড় কাচের আধার শুলপূর্ণ করিয়া তাহাতে উদক-জীব ছাড়িয়া দেওয়া 
হয়। ধাঁহারা আমাদের “কলিকাতাঁর যাদুঘরে সর্পগৃহটি দেখিয়াছেন, তাঁহারা আতাকোয়েরিয়াম 
কিরূপ হইবে অনেকটা কল্পনা করিযা লইতে পারিবেন। কাচের যেরূপ বাক্সে সাপ রাখ। 
হইয়াছে, সেই প্রকার খুব বড় বড় নাধার জ্রলপূর্ণ করিয়া জলজ প্রাণীর দন্ত ব্যবহার করা,হয়। 
পার্থক্য এই যে, সাপের বাঝ্সগুলির ঢাকনি বন্ধ থাঁকে; কিন্তু জলঙ্ প্রাণীর আধারগুলির 
উপরিভাগ অনাবৃত থাকে । 

যেগুলিতে সমুদ্রের জীবজন্ত রাখা হয় সেগুলি নোনাঙ্লে পুর্ণ কর! হয়; আর যেগুলি 
নদী হুদ তড়াগের জীবাদির জন্ত দেগুলি মিঠা জলে ভর্তি করা হয়। এতত্বাতীত বৃহত্তর 
জানোয়ারের জন্য বড় বড় চৌবাঁচ্চা প্রস্তুত হইষা থাকে, যেক্পপ চৌধাচ্চায় কলিকাতার চিড়িয়া- 
খানায় কুস্তীর রাখা হয়। 

এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, অর্ধ পৃথিবীর জানকেন্ত্র, লণ্ডন সহরে 
কোনও উদক-জীবাগার ছিল ন1!। উদক-জীবাঁগার বনু বায়সাধ্য ব্যাপার । কিন্তু লগ্ডনের 
জীববিদ্য-পরিষৎ ১৯২১ সালে একটি আ্যাকোয়েরিযামের কল্পনা করেন। এতদিনে তাহা 
কার্যে পরিণত হইল। -ইহাতে আট লক্ষ দশ হাঁজার টাক! ব্যয হুইয়াছে। 
এই বিপুল অর্থের কিয়দংশ পরিষদের একটি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ কর! হয়। 
এতদিন পর্য্যন্ত নিউইয়র্কের উদ্ক-জরীবাগারই পৃথিবীর মধ্যে বুছভুম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া! পরি- 
গণিত হইত ; কিন্ত এখন লগুনের এই নূতন প্রতিষ্ঠান তাহার যশ মন্দীভূত করিবে। 
পৃথিবীর নানা স্থানের নদনদী হ্ুদসমুদ্র খুজিয়া অসংখ্য প্রকারের প্রাণী সংগ্রহ করা 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকের কোনও প্রচলিত ইংরাঁজী নাম নাই। এই প্রতিষ্ঠানের 
অধ্যক্ষ তাই জনদাধারণকে আহ্বান করিয়াছেন প্রাণীগুলির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া নাম- 
করণ করিতে । কয়েকটি প্রাণীর নামকরণ তিনি নিজেই করিয়া পথ দেখাইয়াছেন 
যথা, Croaking fish, Ray fish, Mermaid’s bag প্রভৃতি । আমাদের দেশে অনেক 
কীট, পতঙ্গ, পাখী, চতুষ্পদ আছে যাহার বাংলা নাম নাই ; এই প্রকারে সেগুলির 
নামকরণ সম্ভব নহে কি? 

অনেকে হয়ত’ জানেন না যে, মান্দ্রাজ সহরে একটি উদক-জীবাগার আছে যাহাতে 
ভারতের মিঠা ও নোনাজলের কয়েক প্রকার জীবজস্ত রক্ষিত আছে। এই জীবাগারটি 
১৯০৯ সালে নির্মিত হয় ও ইহা! ছোট হইলেও বেশ সুন্দর । 

ইংলণ্ডে প্লিমাথ, ও স্কারবরে! সহরে অনেক দিন হইতেই উদক-জীবাগার রহিয়াছে; তবে 


৬২ প্রকৃতি 


এছটি খুব বড় নহে। ভন্তান্ত স্থানের মধ্যে হল্যাওদেশে, আ্যামষ্টার্ডামের ও ইটাপির 
নেপল্স মহরের উদক-জীবাগার উজেধযোগ্য | 


একটি /ল্রাপ্য বুলবুলের নীড় আবিষ্কার 


আমাদের দেশে কত রকম বুলবুল আছে তাহার সন্ধান, অনেকেই হয়'ত রাখেন 
না। রর বাংলা দেশে ছুই প্রকার বুলবুল নিয়তই দেখা বায়। এক, হইতেছে 
বুলবুল যাহা সাধারণতঃ পোষা হয়; আর একটি লি যাহার গগদেশে 
একটুখানি রক্ত চিহ্ন আছে এবং মাথার ঝুঁটি পূর্বোক্ত পার্থীটি/অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। 
এতম্বাতীত কুমিল্লা প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের জঙ্গগে “্জরার্ণি বা হলদে রঙ্গের বুলবুল 
খুব বেশী। ঠবজ্ঞানিকগণ ভারতের বুলবুলকে ২৭টি গণে (2505) ভাগ করিয়াছেন। 
পুর্বে মিঃ ওটুস (08৮53) ইহার্দিগকে তিগ্লারটি জাতিতে (5০155) বিভক্ত করিয়াছিলেন 
এখন মিঃ ষ্টয়ার্টৰেকার এই জাতিগুলির কয়েকটিকে আবার উপজাতিতে (sub-species) 
ভাগ করিয়া! সর্বন্দ্ধ ৬০ প্রকারের বুলবুল ভারতে আছে বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন। 

এই ৬০ প্রকার বুলবুলের মধ্যে একটি জাতির নাম হইতেছে *শ্বেতিদীর্ঘ” বুলবুল। 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Cerasophila thompsoni এবং বিংহ্যাম সাহেব ইহার অস্তিত্ব 
প্রথম আবিষ্কার করেন বলিযা ইহার চলিত নাম 73101227755 White-headed 
Bulbul। খৃষ্টীয় গত শতাব্দীর শেষভাগে বিংহ্যাম সাহেব ব্রহ্মদেশের প্রান্তস্থিত 
দক্ষিণ শান রাজ্যের লোই-সাঁন-প| নামক স্থানে সর্ব প্রথম এই পাখীটি দেখেন। তাহার 
পর ব্রহ্মদেশের পার্বত্য অঞ্চলে, শানরাঁজ্যে ও শ্যামদেশে ইহাকে দেখা গিয়াছে । ইহাকে 
-সমতল ভূমিতে পাওয়া যাস না) সমুদ্র হইতে তিন চাঁব হাজার ফুট উচ্চ ভূমিতেই ইহার! বাস 
করে। এত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ একটি বুলবুলের অস্তিত্ব মাত্র বৈজ্ঞ/নিকের জানা ছিল, 
কিন্ত ইহার নীড় কিরূপ, কোন সময় নীড় হয ও ডিম্বের আকৃতি প্রক্কৃতি কিরূপ 
এসব জানা ছিল ন|। সম্প্রতি গত বৈশাখে এই পাখীর একটি ডিম্বদহ নীড় পাওয়া 
গিয়াছে । দক্ষিণ শাঁনরাজ্যের তৌন্গী নামক পাহাড়ের এক খাঁজে এফ্‌, এস্‌, গ্রোভ 
সাহেব এই নীড় আবিষ্কার করিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন। 


ব্যাত্তের দৃষ্টিশক্তি 


এক একটা প্রাণীর এক একটা ইন্দ্রিয প্রথর হয। কুকুরের শ্রানশক্তি প্রবাদবিশেষ 
হইযা পড়যাঁছে। বিড়াল বাত্রির অন্ধকারে দেখিতে পার সে কথাও সকলে 
জানেন। বাসর এই বিড়াল জাতীয় জীব, সুতরাং ব্যা্রেরও বে দৃষ্টিশক্তি খুব প্রথর 
হইবে ইহা অন্মেয়। ব্যাস্ত তাহার আত্মরক্ষা ও আহার অন্বেষণের জন দৃটশকি 


প্রকৃতি ৬৩ 


ও শ্রবণশরক্তির উপর নির্ভর করে। জঙ্গলে যখন শিকারী বপিয়! থাকেন, ব্যাস্ত উপস্থিত 
হইলে তাঁহার সামান্ত অঙ্গলঞ্চালনেই ব্যান তাহাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলে; কিন্ত 
* শিকারী নিশ্চল হইয়া থাকিলে ব্যাজের দৃষ্টি এড়াইয়! যান। সেইরূপ একটু থানি 
শব্দ, তাহা যতই মৃদু হউক ন! কেন, বাঁঘকে সচকিত করিয়! দেয় । 

স্রাণশক্তি ব্যাস্রের বড় একটা কাঁজে লাগে না। শিকার ধরিবার জন্য, আহার 
খুঁজিবার অন্ত ও -আতরক্ষার অন্ত এই শক্তির প্রয়োজন ; যে সকল প্রাণীর এইরূপ 
কার্যে জাগি শক্তির প্রয়োজন হয় তাহাদেরই এই শক্তিটি প্রথরতা লাভ করে। কিন্ত 
ব্যাত্রের এই সকল কার্ধ্যের জন্ত ড্রাণশক্তির দরকার হয় না। ইহারা দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ 
শক্তির সহায়তায় শিকার অন্বেষণ করে। সন্তর্পণে শিকারের পশ্চাঁদহুদরণ করিয়৷ সুযোগ 
পাইলে ঝাপাইয়! পড়ে। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় ইছাদিগকে 
আহারের জন্য গোপনপ্রয়াস বা চাণক্যনীতি অবলম্বন করিতে হয় না। যদি সেরূপ 
করিতে হইত ও ইহাদের প্রাণশক্তি প্রথর হইত তাহা হইলে মানুষের পক্ষে ব্যাত্র শিকার 
করা দুরাহ হইত এবং হাকে য়! (5০9) করিয়! বাঘকে কখনই ঘেরাও করা যাইত না। 

ব্যাদ্বের আতম্মসংযম খুব বেশী__বিড়াপের মতই তাহার. ধৈর্য্য ও অধাবসায়। হরিণ 
প্রভৃতি প্রায় সকল নন্তই, শিকারী দেখিলে, সন্স্ত হইযা এমন বেগে দিখিদিকজ্ঞানশৃহঃ 
হইয়া পলায়নপর হয় যে সে সহঙ্গেই আপনার অন্তিত্ব প্রকাশ করিয়া ফেলে। বাঘ 
যখন শিকারীকে দেখিতে পায় সে আদৌ চঞ্চল হইয়া উঠিয়। আত্মপ্রকাশ করে না 
অথব! তৎক্ষণাৎ লাফ মারিয়া পলাইতে চেষ্টা করে না। দেখা গিয়াছে যে বাঘ শিকারীর 
অস্তিত্ব টের পাই্বার পর আরও সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক গুঁড়ি মারিয়। কোনও 
ঝোপ বা নালার নিকটবর্তী হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া আত্মগোপন পূর্বক যখন সে 
।শিকারীর দৃষ্টির আড়ালে আসিছে মনে করে তখনই সবেগে পলায়ন করে। কোনও 
হরিণ এতখানি ধৈর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না তাহারা শিকারীকে দেখিবা মাত্র 
লাফাইয়া ঝাপাইয়! পলাগ়নের চেষ্টায় আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া ফেলে। 


চিঠিপত্র 


১। চুয়াডাঙ্গার সন্নিকটগ্থ সাধুহাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিজাভৃষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাঁহার গৃহপালিত ময়ূরীর বপ-পরিবর্ভন-বিংস্ধক যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে 
উদ্ধত হইল . | 

“১৮৮৭ সালে আঁমবা একজোড! মযুব প্রাপ্ত হই। মধু বিচিত্রপালকে স্থশোভিত ছিল; মযূরী 
পালকবিহীন, দেখিতে শকুনের মত। ১৫ বৎসব এই জোড়! বাচিয়া ছিল। ময্বী ২৩ বাব ডিম্ব প্রন 
কবে। একবাব ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলে। অন্ত দুইব|ঁব তা’য় ন! বসাঁয মুবগী ও হাঁসের দ্বাব| বাচ্চা তুলিতে 
চেষ্টা! করি--নিশ্ষল হুই । হঠাৎ মযুবটি মাব| যায় এবং এই ঘটনার প্রায় ৬ মাস মধ্যে যে সমুবী এতদিন 
শকুনের মত দেখা যাইত, সেই ময়ুরী মযুবের মত সুন্দব পালকে ভূষিত হুইল । ইহাই অনুসন্ধানের 
বিষর। ১৫ বৎসবের মধ্যে মাত্র ঢু তিন বাব ডিম হয়। এবং ময়ুরটি মবিয়া যাইবার পরই উহাব 
পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয।” 


এই সংবাদটি এই হিসাবে অভিনব যে, মযুর সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা আমাদের ইতঃপূর্কে 
গোচর ছিল না। গৃহপালত অন্ান্ত অনেক পাখী সম্বন্ধে এরূপ পরিবর্তন বৈজ্ঞানিকগণ 
লক্ষ্য করিযাঁছেন। ডারুইন সাহেব বহু পূর্বে লিপিহদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে হাস ও মুরগী 
ও ময়ুরেরই জ্ঞাতি সম্পকীয় ফে্যাপ্ট পাখীদের মধ্যে বার্ধক্য বা বায়ির দরুণ স্ত্রীপক্ষীর 
জরায়ু অকর্ম্মণ্য, নিঙ্রিয় ও অপটু হইয়া পঙিলে অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীপক্ষীর বর্ণে ও পালক 
বিস্তাসে পুংলক্ষণ দেখা যায়। শ্ত্রীপুংভেদে দ্রীশরীরে যে কতকগুলি বিশিষ্ট যন্ত্র আছে 
সেগুলি যতদিন আপনার কাজ করে, শক্তিহীন না হয়, তত দিন কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না। 
স্ত্রীক্ষীর শরীর হইতে জরায়ু ও পুংপক্ষীর শরীর হইতে অণ্ডকোষ অস্ত্রোপচার পূর্বক 
সরাইয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছেন যে উভয়ের পরিবর্তন হইয়া স্ত্রীপক্ষী হুবহু পুংপক্ষীর 
মত হয় কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পুংপক্ষী শ্ত্রীপক্ষীর রূপ পায় না, যদিও ছুএকটি ক্ষেত্রে সেরূপ 
" হইযাছে। কোনওরূপ হস্তক্ষেপ না করিলেও, যদি কোনও স্ত্রীপাখীর জননবন্ত্রগুলি আপন! 
আপনি বিকল হয তাহা হইলে সে বান্থ অবয়বে পুংলক্ষণাক্জাস্ত হইয়া পড়িতে পারে। 
স্্রীশরীরের যে সকল আভ্যন্তরীণ অঙ্গ সুস্থ ও ক্রীর়াশীল থাকার দরুণ তাহার বাহ্‌ 
অবয়বে নারীত্ব -লঙ্গণ অক্ষ থাকে, সেগুলির বাতিক্রম ঘটিলেই এরূপ হয। এইরূপই 
ব্যাপার গিরিজাবাবুর পাখীর নধ্যে সম্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দেখা যাইতেছে, 
সে ১৫ বৎসরে মাত্র তিনবার ডিম্ব প্রসব করিয়াছিল, এবং ওঁ ডিম হইতে বাচ্চা বাহির 
হয় নাই বলিয়া বুঝ! যায় তাহা পুষ্টিহীন ছিল। এ পাখীর জরায়ু যে বিকৃত ছিল তাহা 


প্রকৃতি ৬৫ 
অনুমেয়। পুংপাখীর মৃত্যুর পর ত্ত্রীপাখীটির শারীরিক ও মানদিক উত্তেজনা ও 
বিকাশ একেবারই বদ্ধ হইল; তাহাতে পূর্বে জরায়ু যেটুকু ক্রিয়। করিতেছিল তাহাও 
" বন্ধ হইয়া গেল। ফলে, স্ত্রীপাখীর শরীরে যে পুংলক্ষণ প্রকাশ পাইবে ইহা অসম্ভব 
নহে। 
চতুষ্পদের মধোও যে এইরূপ পরিবর্তন সম্ভব তাহার এক দৃষ্টান্ত সম্প্রতি বোম্বাই 
মিউনিসিপালিটির মনোযোগ" আকর্ষণ করিয়াছে। উক্ত মিউনিমিপালিটির ময়লা গাড়ী-বাহক 
একটি, বলদের দৈহিক বিশেষত্বের সংবাদ পাইয়া উহাকে পরাক্ষার্থ পণুচিকিৎসালয়ে প্রেরণ 
করা হইয়াছে । এই বলদটির পুংজননেন্দ্িয় তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটি সুপুষ্ট 
আপীন বা পাঁপান আছে; কিন্তু ইহার শরীরে স্ত্রীজননেন্দ্রিষের কোনও চিহ্ন বর্তম|ন 
নাই। ইহার পালানে চারিটি বাট আছে এরং প্রত্যেক বাঁট হইতেই ছুদ্ধ পাওয়া বায়। 
কোনও দিন একছটাক কোনও দিন আধপোয়া হিসাবে সম্বৎসর ধরিয়া দুধ বাহির 
হয়। এই পশুটি প্রথমে পুরুষলক্ষণযুক্ত ছিল এবং পরে স্ত্রীলক্মণীক্রান্ত হইযাছে কিন্বা 
প্রথমে স্ত্রীলক্ষণযুক্ত ছিল এবং পরে স্ত্রীচিহ্ লোপ পাইয়া পুংচিহ্নযুক্ত হইয়াছে ইহা এখনও 
জানিতে. পারি নাই। পশুচিকিৎসালয়ের পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তাহা বুঝা 
বাইবে। 


২। অবসরপ্প্রাপ্ত সবজজ৬ Geographical Dictionary of Ancient and 
Medieval India প্রণেতা শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে এম্‌-এ, বি-এল্‌ মহাশয লিখিতেছেন-_ 


“আমি যখন দিনাজপুর জেলাব ঠাকুবর্গীও নামক স্থানে অবস্থান কব ছিলাম, তখন আমার নাজীব নেপাল 
থেকে চকোর পাঁখী আনিয়েছিল। পাখীটিব গায়ের বং কালো, চোখ বাঙ্গা। একদিন নাজীব দেখালে এ 
পাঁধীট। গনগনে. আগুণেব একটুকবা জ্বলন্ত কাঠকয়ল| ঠুকবে তুলে নিয়ে ছুএকবাব মুখেৰ মধ্যে নেডে কৌৎ করে 
গিলে ফেললে। তাব পর বেশ সহজ্ঞ, নিশ্চিস্তভাবেই ঘুবে বেডাতে লাগল (ষন কিছুই হয়নি | চবোব পাঁখী 
এইভাবে আগুণ খায কিন! সে বিবযে কৌতুহল রইল ৷” 


এইরূপ বাপার একবার আমাদেরও দৃষ্টিগোচর হইয়া ছিল। তখন শীতকাল ; আমর! 
বারানসী ধামে অবস্থিতি করিতেছিলাম। সেখানে এক বাগানের মালীর একটি চকোর ছিল। 
এদেশে অনেক জাতীয় চকোর পাওয়া যায় ; যাহার কথা আমি বলিতেছি সেটি আমাদের পরিচিত 
সাধারণ চকোর নহে, একটু বড় জাতীয়। পশ্চিম দেশের লোকের! মাটির মালসায় আগুণ 
রাখিয়া ছুচার জন তাহার চতুর্দিকে উপবেশন পূর্বক গন্পগুজব করে। সেই সময় চকোরটি 
সেইখানে আসিত এবং মালসা হইতে একটুকর! জলন্ত অঙ্গার তুলিয়া: লইয়া গিলিয়া 
ফেলিত। ইহাতে তাহার কোনও শারীরিক উপদ্রব উপস্থিত হইত বলিয়া মনে হইত 
না, বরং এই অভ্যাস উহার পক্ষে স্বাভাবিক বলিষাই প্রতীয়মান হইত। চকোঁর, তিতির, 
মোরগ প্রভৃতি বিঞ্ধির বিহঙ্গম ( অর্থাৎ যাহার! আহাধ্য ছড়াইয়া ভূমি হইতে ঠুকরাইয়] 
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৬৬ প্রকৃতি 


তুলিয়া খায়) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর্থগু আহার করে আর্রমান্দ্য নিবারণ ও হঙ্জম শক্তির 
সহায়তা করিবার জন্ত। এইরূপই উদ্দেশ্যে চকোঁর জ্বলন্ত অঙ্গাব ভক্ষণ করে কিনা 
বলিতে পারি না। তবে অঙ্গার খাওয়ার ব্যাপারটা ষে সত্য তাহা' আমরা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যদিও ইংরাঁজী বৈজ্ঞানিক কোনও গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 






স্পল্লল্রক্ভি সংস্থাত আনি 
১। ভাঃ বি, সি, ঘোষ লিখিত 
বিবর্তনবাদ (Evolution) 
২। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচজ্ মহলানবিশের 
ঝড় বৃষ্টির কথা 
৩। ডাঃ বি, এল্‌, চৌধুরীর 
মানব-বিজ্ঞান 


" . dL NN EE 
























































নু 

















1815 ১৮৫৪৮] ৯৮11৮ 2৮০1৮ [ tai 





আরস্ছ করিয়া থিদিরপুর ও শিবপুর পর্যন্ত ভাগীরখী কুবিতে হইবে। 









আধাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩১ 


ভাগীরথী 


অধ্যাপক শ্রীস্থরেশচন্দ্র দত্ত 


কলিকাতার ভাগীরথীর জল লাল দেখিয়া লোকে রমলিতেছে পাহাড় দো জল 
ভাগীরথী কোর হইতে আসিয়াছে। ভাগীরখীর পশ্চিমে যে সকল দেশ (বীরভূম, 
বাক মেদিনীপুর, রামগড়, ঝেরিয়া, রাণীগঞ্জ ইত্যাদি ) তাহাতে পাহাড় আঃ রী 
অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী এই পার্বত্য দেশের ভিতর দিয়া বহিয়া 
আদি ভাগীরথী (১) ও হুগলীতে পড়িয়াছে। এই পার্কতা দেশের প্রস্তররাশির 
ভিতর রাজমহল ট্রাপ, লেটারাইট ও পাঁচে প্রস্তর বিশেষ উল্লেখযোগা । রা 
টরাপ আগ্নের। বহু লক্ষ বৎসর পূর্বে গলিত পদার্থ ভূগর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া 
পর্যান্ত দেশ প্লাবিত করিয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়া এই প্রস্তর উৎপন্ন করিয়'ছে। 
প্রস্তরের ধ্বংসে যে বালি ও কর্ম উৎপন্ন হয় তাহা লাল। _লেটারাইট 
উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত প্রচলিত আছে। এই প্রস্তর দেখিতে লাল। 
ধ্বংসে কর্দম উৎপন্ন হয়। এই কর্দম যে লাল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 
পাঁচে প্রস্তর জল হইতে স্তররূপে বিস্তস্ত হইয়াছে।  ইহাও লাঁল; ইহার রি ২ 
উপাদান বালি। এই প্রস্তরের ধ্বংস-পদার্থের উপর এক বার চলিতে চলিতে 
জুতা লাল হইয়া গিয়াছিল। এই লাল রং প্রস্তরাবলীতে লৌহের অস্তিত্ব সুচিত ক 
প্রস্তরে লৌহ থাকিলে, জল ও অন্জানের সংস্পর্শে উহা লৌহ, অগ্রজান ও জ 
১২. এক লাল যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। প্রস্তরের এ লাল বাই এই লাল যৌগিক পদা 
... বালি যে লাল, তাহার কারণ বালির উপরে ও লাল দ্রব্যের কষ লাগিয়াছে। 
৬ প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় প্রস্তররাশির অনাবৃত ভাগ জল ও বায়ুর সংস্পর্শে থা 
































| (১) ভাগীরখী পূর্ধে কলিকাত| হইয়া খিদিরপুরের মধ্য দিয়! বারুইপুর, মজিলপুর হইয়া খীঁড়িতে 
: শমুদে মিশিয়। ছিল।  খিদিরপুরের দক্ষিণের ভাগীরখী মজিয়া যাওয়ায় ভাঙগীরখী বলিলে উত্তর হইতে. 





তাহা হইতে যে পরিমাণ লাল ধ্বংস-পদার্থ বিচ্ছিন্ন হয় ও তাহার যতটা আয়তন 
হিসাবে জলোতে বহনযোগ্য, তাহা বৃষ্টির জলে ধুইয়া ভাগিয়া আসিয়া দামোদর . 
প্রভৃতি নদীতে পড়ে। এই জল ক্রমে ভাগীরথী ও হুগনীতে আসে। তখন ভাগীরথী ও 
 হুগনীর জল লাল হয়। এই লাল জল যদি তীর ছাপাইয়া জমি প্লাবিত করিয়া 
কিছু দিন স্থির ভাবে দীড়াইতে পায়, তবে তাহা হইতে লুল কর্দমন্তর জমির উপর 
থিতাইয়| যায়। দামোদরের বস্তার কথা সকলে শুনিয়াছেন। দ'মোদরের বস্তার জল 
জমিতে উঠিয়া খিতাইলে লাল পলির স্তর পড়ে। ভাগীরথী ও হুগলীর পূর্ব পারের 
মাটি, খুঁড়িলে লাল স্তর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পূর্বেও যে ভাগীরথীর জল লাল 
হইত ইহা তাহার প্রমাণ। এবং এই লাল স্তরের অস্তিত্ব ইছাও প্রমাণ করে যে বর্ষার 
ল ভাঁগীরথীর কুল ছাপাইয়া উঠিত ৷ 
রি গুণী বা পাতকুয়া খনন করিলে নীচে হইতে ও চারি পাশ হইতে মাটি চুগাইয়া 
জল আসিতে দেখা যায়। যে কারণ বশতঃ এইরূপ হয়, ঠিক সেই" 
রি মাটি হইতে চ্যান জল 
টি কারণেই যে জল মাটির ভিতর চুয়াইয়া বেড়ায় তাহার কতকাংশ 
পারের তীরের মাটি হইতে চুয়াইয়া নদীতে আসিয়া পড়ে। বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির 
কাঁংশ মাটিতে শুধিয়া যার। যে জল মাটির ভিতর গুষিয়| যায়, তাহাই ইহার 
ভিতর চুয়াইয়া বেড়ায়। বৃষ্টিপাত হইলে ইহার যে অংশ জমির উপর দিয়া নদীতে 
গিয়া পড়ে তাহ গীড্রই সমুদ্রে অপসারিত হয়। কিন্তু বৃষ্টির যে অংশ মাটিতে শুধিয়া 
গেল তাহা বহুদিন ধরিয়া নদীতে চুয়াইতে থাকে। এই চুয়ান জল বর্ণহীন; কেন না 
' মাটির ভিতরের অতি ক্ষদ্ব ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া এই জল চলে। যদি সেই জলে 
কোন ভাসমান কর্দম বা বালি থাকে তাহা এ ছিদ্রমখে আট-কাইয়া যায়। 
রী ভাগীরথীতে অনেক জল চুয়াইয়া পড়ে। 











ভাগীক্খ্রী পশে অবহিত জ্রলবাল্লাত 
' পক্পিমাণ-অভীতে গু লুর্ভমানে 


পশ্চিম বঙ্গে বুট অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই কারণে ভাগীরথীতে বর্ষায় যে 
রঃ in জল ও মাটি. জলসঞ্চার হইত তাহাও কমিয়া গিয়াছে। বর্ধন কমায় ভাগীরথ'তে 
হইতে চান জল. চুয়ান জল যাওয়াও কমিয়াছে। যে নদীর উৎপত্তিস্থান চিরহিমানীর 
: গত তাহাতে সমস্ত বৎসর ধরিয়াই বেশ জল থাকে। যে নদীর তাহা নহে, 
| রি -_ তাহাতে বর্ষার সময় জল ছাপাইয়া উঠে; অন্ত সময়ে নদীর শিলাময় 
রানী বরফগলা গর্ভে শিলার ভিতর দিয়া ক্ষীণ জলকআ্রোত আকিয়! বীকিয়া যাইতে 
__ জল, বৃষ্টি জন ও দেখা যায়। গঙ্গা; ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুনদদ প্রভৃতি চিরাহিমানীর ভিতর 

. ভয়ানজল = হইতে উৎপন্ন কিছ + চিরহিমানীর বরফগণা জলে এ সকল নদা 


- প্ৰকৃতি ৬৯ 


পরিপূর্ণ নর্ম্বদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদী, রূপনারায়ণ, দামোদর এ নকল বর্ষার 
প্রবল হয়) অন্ত সময়ে ক্ষীপধারা। কেননা এই নদীদকলের উৎপত্তি-স্থানে চিরহিযাঁনী 
. নাই। গঙ্গার বরফগলা জল পন্মাপথে সম্পূর্ণ প্রবাহিত হইবার পূর্কো ভাগীরধী দিয়া সমুদে 
পৌছিত। সেদিন পর্যাস্ত পৌছিয়াছে বলিলে অতুযাক্তি হয় না। এখন আর তাহা হয়ন 
. ৰায়ুমণডুলে ক্রমে উঠিতেথাকিলে এমন এক স্থানে বা স্তরে পৌছান যায়, যে ন 
তুষারে পরিণত হয়। এই বাযুস্তর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ভূপৃষ্ঠে নামিয়াছে । অন্ত স্থা! ন ইহা 
অনেকটা উপরে। যেখানে ইহা উপরে বখানে ভুপৃষ্টের অনেক স্থান এই বায়ুস্তর ভেদ 
করিয়া উঠিতেছে। হিমালয় এইরূপ একটি স্থান। হিমালয়ের পাদদেশে বায়ুর শৈত্য এমন নয় J 
যে বাতাসের জলকণা জমিয়া যাইবে। হিমালয়ের গাত্র বাহিয়া ক্রমশঃ দার্জিলিডে উপস্থিত 
হইলে আমর! হিমালয়কে এমন বায়ুস্তরে আবৃত পাইব যাহার শৈত্য বায়ুস্থিত জলীয় অংশকে 
জলকণায় বা মেঘে পরিণত করে। কিন্তু দার্জিলিও ছাড়াইয়া এভারেষ্ট-আরোহীদের মত 
হিমালয়ের শিখরের দিকে উঠিতে থাকিলে এমন অংশে পৌছিব যেখানকার বাযুস্তরের শৈত্য পু 
জল জমাইয়। বরফ করিয়া দেয়। এই অংশের পর্বতগাত্র সারাবংসর বরফ ঢাকা থাকে, তাই 
এইখানে গাছপালার অস্তিত্ব দেখা যায় ন!। মেব এইরূপ স্থানের গার ধরিয়া এ বাযুস্তরে 
পৌছিলে উহা হইতে বারুতে উড্ডিরমান শিমুল তুলার মত তুষার উৎপন্ন হয় ও সেই তুষার 






জর বায়ুস্তরের উপরে যেটুকু ভূপৃষ্ঠ উঠিয়াছে উহাতে উড়িয়া পড়ে । বৎসরের পর বৎসর এই সকল 
স্থানে তুষারের উপর তুষারপাত হয়। এ বাযুস্তরের উপরে এই তুষার থাকে বলিয়। ইহা 


গলিয়। যায় না। মেইজন্ত এই তুষারক্ষেত্র চিরস্থায়ী। এই কারণে এই তুষারক্ষেত্রকে ৷ 
 চিরহিমানী বল! হয়। পর পর তুষারপাতের ফলে উপরের তুষারের চাপে নীচের, 
তুষার জমিয়। কঠিন বরফে পরিণত হয় ও এই বরফ চিরহিমানীর সংলগ্ন ভূপৃষ্ঠ বহিয়া 
মাধ্যাকর্ষণের বলে নিয়গামী হয়। এই বরফ ওঁ স্থানের চারিধার বাহিয়া নামিয়া যখন এ 
বারুস্তরের নীচে আসে, তখন উহ! গলিয়া জল হইয়। যাগ ও এ জল হইতে, নদীর উৎপত্তি 
হয়। বরফ চিরহিমানী হইতে তৎসংলগ্ন তুপৃষ্ট বাহিয়া অনবরত যে স্থানে উহা গলিয়া যায় 
উরস্থান পর্যন্ত নিয়গামী। চিরহিমানী যেখানে নামিয়া আপিরা গিয়া যাইতেছে উহাই 
ইহার সীম!। চিরহিমানী ইহার চূড়া হইতে চারিদিকে যেমন নামিয়া গিয়াছে অমনি বিস্তৃত হইয়া 
গিয়াছে। পৃথিবীতে যত চিরহিমানী আছে তাহাদের সীমা চূড়ার দিকে উঠিয়া যাইতেছে। সেই 
কারণে ইহাদের বিস্তৃতিও ক্রমে কমিয়। যাইতেছে। হিমালয়ে চিরহিমানী বর্তমান। ইহারও 


রি “বিস্তৃতি অনেক কমিক গিয়াছে, এখনও কমিতেছে। ইহার সীমা অনেক নীচে ছিল। 


ক্রমে ক্রমে পর্বতচ্ড়ার দিকে উঠিয়া গিয়াছে, এখনও উঠিতেছে। চিরহিমানীর সীম! 
খন নীচে ছিল তখন একটু উঠিতে যতটা বরফ গলিত এখন সীম চূড়ায় যাওয়ার 
সেই পরিমাণ উঠিতে অল্প বরফ গলে। এই কারণে গঙ্গায় বরগল! জল পুর্বে যত আসি, 
এখন তত আসে না। মনু, নোয়। প্রভৃতি নামের সহিত যে জলপ্নাবনের কথা বর্ণিত হয় তাহার 

















পি প্রকৃতি 
_ অহিত চিরহিমানীর সীমা উঠিয়া যাওয়া ও দেই কারণে বরফগলার সম্পর্ক আছে। মনু ও 
ও নোয়ার সময় চিরহিমানীর সীম! অনেকটা নীচে ছিল। যে কারণে সীম! ক্রমে, 
উঠিয়া যাইতেছে সেই কারণেই এই সময়ে অতি অল্লকাল মধ্যে দীমা অনেকটা উঠিয়া 
যায়। তাহাতে বহু পরিমাণ বরফ গলিয়া জল হয়। যে সকল নদীপথে এই জলরাশি 
বাহির হইয়া যাইবে তাহা যথেষ্ট ন! হওয়ায়, দেশ গভীর জলে, ভয়ঙ্কররূপে প্লাবিত হইয়া 
গেল। মন্থু ও নোয়ার সময় সীমা একদমে যতটা উঠিয়াছিল এখন ঠিক সেইড়াবে ততটা 
উঠিলে অতট! জল হইবে না; কারণ সেই সময় হইতে সীমা এখন চূড়ার দিকে অনেকটা! উঠিয়! 
_ গিয়াছে। পন্মাপথে সম্পূর্ণ প্রবাহিত হইবার পূর্বের গঙ্গায় বরফগল| জল ক্রমে কমিয়া 
আগার ভাগীরথীতেও ইহা কমিয়! আদিতেছিল। : কারণ, দেই সময়ে গঙ্গার জল 
_ ভাগীরথী দিয়া চলিত। যখন চিরহিমানীর সীমা নীচে ছিল, তখন উত্তর ভারতে বেশ 
শীত হইত, বৰ্ষাও খুব নামিত। সীম! উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীত ও বর্ষা কমিয়া 
 শিয়াছে। এই কারণে গঙ্গার বর্ষার জল যাহা নামিত ও যাহা মাটি দিয়া চুয়াইয়! গঙ্গায় 
_ আনিত তাহাও কমিয়া গিয়াছে। গঙ্গায় প্রবাহিত বর্ষার জল ও চুয়ান জল পুর্ব ভাগীরথী দিয়া 
লিত। অতএব গঙ্গায় বর্ষার জল ও চুগ্নন জল. (মে কমিষা। যাওয়ায় টিং 
হাঁ কমিয়া আসিতেছিল। 
বঙ্গের পূর্বদিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে। এই. রত শ্রেণীর পাদদেশে, ভূপৃষ্ঠে 
7 চিড় আছে। এই চিড়ের জন্ত: এই ভূপৃষ্ঠ বা বঙ্গের পর্ব তপাদ- 
বের পবন দেশবর্তী পূর্ব্ব অঞ্চল কমজোরু।; বেশী কমজোর বঙ্গের পৃর্ব- 
দয বিন মারার দক্ষিণ অংশ । ভূমিকম্প হইলে এই কমজোর ভূপৃষ্ঠ বণিয়া যা 
_ ভাগীরখীর উপর নু it ভূপৃষ্ট ব যায়। 
1 ভাব. প্রতি ভূমিকম্পে এই কমজোর ভুপৃষ্ঠ অল্প অল্প করিয়া বসিয়া যাইতেছে। 
বঙ্গের পুর্ব-দক্ষিণ অংশ অপেক্ষাকৃত কমজোর বলির! বেশী বসিগ যায়। এই 
বঙ্গের অধিকাংশ নদীর গতি ক্রমে বঙ্গের পূর্কা-দক্ষিণে সঞ্চালিত হইতেছে। তাই গঙ্গার 
দল ( হা ভাগীরথী দিয়া সমুদ্রে পৌছিত) এখন পদ্নাপথে বঙ্গের পূর্ব-দক্ষিণে আসিয়া 
মরে পড়ে। ৫৩০০ বৎসর পুর্বে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল উহার ফলে বঙ্গের : 
ৃ | অংশ অনেকটা বসিয়া যাওয়ায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ রাঁজসাহী ত্যাগ করিয়| বঙ্গের পূর্ব 
দিকে গিয়াছিল ও গঙ্গ { পদ্মাপথে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহার পর গঙ্গার জল ভাগীরথীপখে 
আর প্রবেশ করিত না। এখন ভগীরথ গঙ্গার জল পুনরায় ভাগীরথী পথে চালিত করিলেন। 
__ এই হইতেই এই নদীর নাম ভাগীরথী হইয়াছে। যাহাই হউক, গঙ্গার জল ভাগীরথীতে পুনরায় 
চালিত হইবার পরও অনেক ভূমিকম্প হইয়াছে। এই ভূমিকম্পের ফলে বঙ্গের পূর্ব-দক্ষিণ অংশ 
রর একটু একটু যেমন বিয়া যাইতেছিল গঙ্গার জলও তেমন ভাগীরঘীপথ ক্রমে ক্রমে ত্যাগ 
রিয়া পন্মাপথে চলিতেছিল। এইরূপে গঙ্গার সমস্ত জল পূর্ব্দের মত আবার ভাগীরথী 
পথ একেবারে ত্যাগ হারার প্র যে ভাগীরথী দিয়া বেশী জল চলিত 





















দিয়া বেশী জল 


 নিয়বঙ্গের» পশ্চিম দক্ষিণ অংশ পূর্ব-দক্ষিণ অংশ অপেক্ষা দক্ষিণে বা সমুদ্রে 


বন্ধ হয়। 















্‌ প্রকৃতি ৭১ 
তাহার বেশ একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগীরথীতে এখন খুব বেশী জল হইলেও 
তীর ছাপাইয়া উঠিতে পারে না। এই তীরভূমি ভাগীরঘীর জল 

পূর্ব যে ভাগীরধী হইতে নিক্ষিপ্ত পলি হইতে গঠিত হয়। ইহাতে প্রমান হয় যে, « কে 
ভাগীরখীতে প্রায় এত জল বেশী হইত যে তাহা তীরভূমি ্‌ 
উঠিত॥ ভাগীরথী দিয়া যে বেশী জল চলিত তাহার অ 










চলত, তাহার প্রমাণ 


বেশী প্রসারিত । জল বেশী চলিলে বেশী পলি আসে। বেশী পলি ন! আসি 
গঠন বেশী দূর প্রসারিত হয় না । বি 
_ জাগীব্রবীভে জল কমি বগলা ফল, রি বন 

ক্রমে ভল কির যাওয়ায় ভাগীরখীতে আত ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, নদীতে 
যখন বেশী জল চলে জলের পরিমাণ একটু কমবেশী হইলে জোতও কমবেশী হয়। 


ইহার ফলে তীর ভাঙ্গে গড়ে। নদীগর্ভে চড়া পড়িলে চড়া ছাড়িয়া নদী তীর ভাঙ্গিয়া 
নূতন পথ করিয়া লয় ঠা জল কমিয়া গেলে জ্রোত কমিয়া যায় ও. “ভাঙ্গাগড়া 
















_ ভাগীরথীর তীর আর এখন ভাঙ্গে গড়ে না। চর পড়িলে ভাগীরণী তীর 
নুতন পথ তৈত়ারি করিয়া লয় না। তীর হইতে ভাগীরথী ক্রমে পুরিয় : আসিতে 
থে স্থান পুরিতেছে খরস্থানে কর্দম পড়িতে দেখা যায়। যে স্থানে কর্দম' পড়ে সে 
_ শ্রোত থাকে না। নদীর ছুই তীরের সৈকতহূমিতে কর্দম পড়িলে হুর ৰ | 
নদী এখন মরা নদী। অতএব ভাগীরথী. এখন মরা নদী । 5 
সমুদ্র হইতে জোয়ার নদীতে খানিকটা দুর পর্যন্ত উাঠ। যখন এই রর জোগারের 
জল থমথমে মারে তখন উহা হইতে নদীগর্ভে প্রচুর পলিপাত হয়। টু 
.. শ্ৰোতে এই পলি চুইয়া যায় । যে নদীতে শ্রোত বেশী অর্থাৎ যে নদী রা নদী নয়, 
তাহার গর্ভে জোয়ারের জল হইতে পলি পড়িলে এই ভাবে তাহা ঘুইয়া ' র্‌ 
পথ পরিষ্কার রাখে। ভাগীরথীতে এখন এমন স্রোত নাই, যাহাতে জোয়ারের জল থমথমে য়া 
যে পলিপাত করে, উহা এই নদী ধুইয়া লইয়া যায় ও আপন পথ পরিষ্কার রা থা 
র তি জোয়ারে পলিপাত হইয়া তাগীরবীর্ ক্রমে গজির টিকে ॥: ্‌ 








পাখীর বাস। 


( চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 1. | 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ i 


[ছবি ও লেখার সব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত রি 











মত Halcyon: smyrnensis fusca 

: ২১শে হী গলি একটা পুকুরের পাড়ে বাশ ঝাড়ের নীচে মাটার টিবির 
ৃ মধ্যে সুড়গের মত একটা গর্ত করিয়া তন্মধ্যে একট! প্রকোষ্ঠে পাচটি 
ৃ ডিম্ব ছিল। 

CE ই দোট_সাগড়গাড়া। দ্বিপ্রহরে একটা ডোবার কাঁছে লক্ষ্য করিলাম যে একজোড়া 
রর রত মাছরাঙা একট! বেজিকে তাড়া করিতেছে; 
অনুমান হইল যে নিকটে কোথাও মাছরাঙার 
বাসা থাকা সম্ভব। অন্তিদুরে একট! গর্ত 
দেখিয়া! প্রথমে স্থির করিতে পারা গেল 
মা যে ইহার ভিতরে কোনও নীড় আছে 
কি.না। গর্তটা একটু কাটিতেই নীড় 
বাহির হইয়া পড়িল; তাহাতে চারিট 
_মাছরাডাঁশিশু ছিল। ন্থুড়ঙ্গটি তিন ফুট 
লম্বা; জুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে অপর প্রান্তে 
একটি প্রকোষ্ঠ ; উহ্থাই ডিাধার। খড়কুটা 
: প্রভৃতির সাহায্যে মাছরাঙা কোনও নীড় 
রচনা করে না। স্থড়ঙ্গের ও ডিম্বাধারের 
55 মৃত্তিকাখনন এমন সুচারুরূপে সম্পাদিত 
টা] মাছরাডীর নাশ শাবক [সত্যচরণ লাহ! হইয়াছিল যে এই তিন ফুটের মধ্যে 
শালার সমান সমতল, কোথাও কিছুমাত্র বন্ধুর ছিল না। গর্ভের মধ্যে কোথাও 
কিছু আবর্জনা দেখা গেল না 

__ মন্তব্য : গত ৮ই চৈত্র একটা তারের বেড়ার উপরে টা: মাছরাঙা পাখীকে 
প্রথম একত্র দেখিলাম,-একটা অপরটিকে ভক্ষ্য মৎস্ত প্রদান 
করিতেছিল। বেশ বুঝা গেল যে যে ইহ ত আনয় দাম্পত্যের পূৰ্বাভাস | 


প্রকৃতি ৭৩" 


পাঁৰীর নাম শুনিয়া মনে করিলে চলিবে না যে ইহারা কেবলমাত্র 
মত্্তাশী ; বরঞ্চ মত্শ্য অপেক্ষা জলাশয়সমীপবর্তী অন্তান্ত জীব অধিক 
পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া থাকে। মংস্ত শিকারে ইগদের বিশেষ পটুত্বও 
দেখা যায় না। তাই সাধারণতঃ ইহাদের নীড়ের মধো কেঁচো, ছু'চে! 
প্রভৃতির ভুক্তাবশেয পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পর্যাবেক্ষকগণ কেহই 
নুপরিচ্ছ্ মাছর!ঙার বাস! দেখিতে পান নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত গ্ টে 
দৃষ্ট নীড়টি একেবারেই আবজ্জনাবিহীন ছিল। 





ফটে। ] টুনট,নির বাস|  [ বলাইচন্্র লাহা 


ছাতারে, Turdoides t. terricolor 
২৮শে বৈশাখ-_দেবন্দিপুর ; একটা ধানক্ষেতের ধারে ঘন ও একটি আসগর 


মন্তব্য £ 


শাখায় পত্রান্তরালে একটি নীড়ের সমীপে ছাতারের আর্তৃস্বর শুনিয়া আমরা 
ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! দেখিলাম যে বৃক্ষতলে ভূমির উপরে একটি 
নীলাভ ডিম্ব ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে । অওস্থ জগ বেশ পুষ্ট শাবকরূপে 
প্রতীয়মান হইল। 

বিগত ৬ই চৈত্র আগড়পাড়ায় একটি আমগাছে ছাতারের বাসা শি 
হইতে দেখা গিয়াছিল। বৈশাখের পর সারা জের মধ্যে এবার 
কোথাও ছাতারের বাসা! আমার চোখে পড়ে নাই। একেবারে আধাঢ়ের 


৭৪ প্রকৃতি 


শেষে (২৯শে ) একটি ছাত ছাতারের বাসা দেখিতে পাইলাম, তাহাতে 
পাপিয়ারও ডিম রক্ষিত ছিল। 


এই যে প্রায় ছুই মাস ছাতারের বাসা 
দেখিতে পাওয়া গেল ন! তাহাতে বিস্ময়ের 
কিছু নাই। /ছাণ্ারে সাধারণতঃ দলবদ্ধ 
হইয়া বিচরণ করে বটে, কিন্তু ধৌনসন্মিলন 
খতুর্তে ছাতারে দম্পতি দল হইতে সরিয়! 
পড়িয়া গোপনে গুহস্ালী পাতিয়া বসে। 
লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহারা বাস! রচনা 
করে না, অথচ তাহা অন্বেষণকারীর চক্ষু 
এড়াইয়া বায়। 





ফটে।] শা-বুঙ্গবুলের বাস! [ সত্যাচরণ লাহা 
টুনটুনি, Orthotomus s, sutorius 

৭ই জ্ষ্ঠ_দেবন্দিপুর ; ভূমি হইতে ৭ ফুট উদ্ধে” একটা জামরুল গাছের পাতায় 

নীড় রচিত হইতেছে দেখিলাম। 

১*ই হৈৈষ্ট_আগড়পাড়! ; ছুইটা ছোট ছোট ডুমুর গাছের পাতার মধ্যে ছুইট! 
নীড় দেখা গেল; তন্মাধো একটি নীড়ে চারিটি ডিব্ব এবং অপরটিতে 
দুইটি ডিম্ব ছিল । 

১১ই জোষ্ঠ__দেবন্দিপুর ; একটি নীড় রচিত হইতেছে দেখা গেল। 

১৮ই জোষ্ট__আগড়পাড়া; ভূমি হইতে প্রায় ৭ ফুট উদ্ধে একটা আম গাছের 
তিনটি পাতার সাহাযো নিশ্মিত বাসার মধ্যে চারিটি পতত্রোদগত 
নধর শাবক দুষ্ট হইল। 

২৯শে জোষ্ঠ__বন্দিপুর ; একটি বাস! রচিত হইতেছে । 

শা-বুলবুল, Terpsiphone p. paradisi 

২৬শে বৈশাখ--বন্দিপুর ; একট! বাশগাছে ভূমি হইতে ছয় ফুট উচ্চে নীড়ের সন্ধান 
পাওয়া গেল। পার্ষদম্পতির পৃষ্টদেশ হইতে পুচ্ছের উপরিভাগ 
লাল্চে। 

২৮শে বৈশাখ-_ পূর্বোক্ত নীড়টির ফটে। লওয়| হইল । 
৪ঠা৷ জ্যোষ্ট__উক্ত নীড়ে চারিটি ডিম দেখ! গেল। 
প্র আরও দুইটি নীড় রচিত হইতেছে দেখা গেল; একটি কাঠাল গাছে, 
অপরটি লিচু গাছে। 


প্রকৃতি 4৫ 


৭ই জোষ্ঠ-_বন্দিপুর) ভূমি হইতে অন্যান ৭ ফুট উচ্চে একটি বাশ গাছে একটি 
বাদায় চারিটি ডিম পাওয়া গেল । 
১১ই জোষ্ঠ-রড়া বন্দিপুর; আরও দুইটি নীড় আবিষ্কৃত হইল,_একটি আত্রশাখায়, 
ভূমি হইতে ৯ ফুট উদ্ধে; অপরটি ভৰ বিশ ফুট উচ্চে গত 
কাঠাল গ্বাছের ডালে। 
মন্তব্য £__বিগত ২৯শে চৈত্র শা-বুলবুল এই জেলায় এবার প্রথম দাবির 
হয়। পরবর্তী ২*শে বৈশাখ তারিখে আবার আর একটি দেখিতে 
পাওয়া গেল। এই দুইটাই পুং পক্ষী; উভয়েই যে প্রবীণবয়স্ক 
তাহা তাহাদের সাদা-কালো বর্ণ সমাবেশে বুঝিতে পারা গেল। 
সাধারণতঃ শা-বুলবুলকে এই গ্রীগ্ম খতুতে 'এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া 
যায়। দাম্পত্য জীবনের অবসানে ইহারা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্তত্ 
বিচরণ করে। ঠিক ইহাকে ॥e5ide॥6 rd বলা যায় কিনা 
সন্দেহ । 
৪ঠা ও ৭ই জোষ্ঠ যে দুই দফা ডিম পাওয়া গেল তাহাদের 
আকারে কোন প্রভেদ না থাকিলেও, বর্ণে কিছু তারতম্য ছিল। 
প্রথম দফ। অগুগুলির জমি ঈষৎ লাল্চে, দ্বিতীয় দফার জমি অপেক্ষাকৃত 
অধিক সাদা। ছুইয়েতেই ছিটে ফোটার রং প্রায় একই রকম। 
চাকুদোয়েল, নাচনী বা ডালাদুরুনে পাখী, [২1117100019 91191001115 
॥ ২১শে বৈশাখ__দেবন্দিপুর ; অনুচ্চ কণ্টক- 
ময় ঝোপের মধ্যে একটা পোড়া-নারেঙ্গার 
সরু ডালে একটি বাস! সদ্য রচিত হইতেছে 
দেখা গেল। 
২৩শে বৈশাখ__-উক্ত স্থান হইতে অনতি- 
দূরে আর একটা ঘন অনতিবিস্তত ঝোপের 
মাঝে কটি এ কণ্টকময় সরু ডালে ভূমি হইতে 
তিন ফুট উচ্চে অপর একটি বাস! দেখিলাম। . 
১১ই জোষ্ট__দেবন্দিপুর ) আরও দুইটা! 
নীড় দেখা গেল; তন্মধ্যে একটি বাস! একটা 
| রর ডোবার পাড়ে ঝোপের ভিতর ভূমি হইতে 
ফটো]  চাকদোয়েলের বাস৷ [সতাচরণ লাহ! ছুই কুট মাত্র উচ্চে, একটি পোড়া-নারেঙ্গার 
ডালে রচিত; অপরটি ঈদৎ দুরে একটা বড় ঝোপের মাঝে একট! 
নীচু কাটা ডালে সংলগ্ন । 





৭৬ প্রকৃতি 

১লা আধাঢ-আরও তিনটা বাসা দেখা গেল এরূপ জঙ্গলপূর্ণ স্থানে; একটির 
রচনাকার্য্য সদ্য আরন্ম হইয়াছে; দ্বিতীয়টি, একটি পূর্বপরিত্যক্ত 
নীড়ের সংস্কার চলিতেছিল; তৃতীয় নীডটির রচনাকার্য্য সমাপ্ত 
হইয়াছে মনে হইল। 

মন্তব্য- চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ইহারা নিশ্চই দাম্পত্য ড্রীবনের ব্যবস্থা করিতেছিল, 
কারণ বিগ্রত ২৯শে চৈত্র উসমপুর গ্রামে একটা বাগানের মধ্যে এক 
জোড়! চাক্‌-দোয়েল পাখীকে সঙ্গত দেখা গিয়াছিল। সমগ্র বৈশাখ 
ও জৈোষ্ঠ মাসে চাক্‌ দোয়েল বাসা বাধিল ও গৃহস্থালী পাতাইল; 
কিন্তু ইহার মধ্যে কোথাও ডিম্ব প্রন্থত হইতে দেখা গেল না। 
আধাঢ়ের প্রায় মাঝামাঝি দুইটা ডিম প্রথম দেখা গেল। ইহাতে 
মনে হয় যে বর্ষার বারিপাতের সহিত ইহাদের অগুপ্রদবের একট! 


নিগুঢ় সম্বন্ধ আছে। 





ফটে|] গে!-স।জিকের শাবক ও নীড় [ নত্যচরণ লাহ! 


সালিক, 4) 01100176195 (. tristis 
২০শে জোষ্__আগড়পাড়া; এক গৃহস্থের বাড়ির দেয়ালের এক ফাটকে সালিকের 
এক বাসা এবং তাহার ভিতরে ছুইট। বাচ্ছা দেখ! গেল। 
বন্দপুর। একটা! নারিকেল গাছের গুড়ির গায়ে একট! কোটরে 
চারিটি শাবক ছিল। 


প্রকৃতি ৭৭ 


মন্তব্য £_-সালিকের গৃহস্থালী এখনও সমাপ্ত হয় নাই। আবাটেও তাহার ন্ধান 
এ পাওয়া যাইবে। 
গাঙ-সালিক, Acridotheres gingianus ই 
১৯শে জোঠ্-_-কলিকাতা; গড়ের মাঠে কেল্লার পরিখ| প্রাচীরগাত্রে কতকগুলা 
ফাটলের মধ্যে গ্রাও-সালিক বাস! করিয়াছে। 
গৌ-সাণিক,*Sturnopastor contra contra 
১৯শে জোষ্-_কলিকাতা; গড়ের মাঠে কেল্লার কাছে তিনটি শাবক তাহাদের জনক- 
জননীর সঙ্গে বিচরণ করিতেছিল। ধাড়ি দুইট! চকঞ্চুপুটে আহার্ধ্য 
লইর়| উহাদিগকে খাওয়াইতেছিল। শাবকগুলি কতকট| উড়িতে 


সক্ষম। 





ফটে| ] দোয়েল নিষ্ঠ লাহে ও জন্য আন ১০ র্‌ I? লাহ 
১১ই গৈ) ভুমি হইতে প্রায় ২৫ ক উর্ধে একটা মেহগেনি বৃক্ষের 
ছইট। শাখায় কাঠি, খড়, কুটা, পালক প্রভৃতি উপাদানের সাহাযো 
দুইটা প্রকাণ্ড নীড় রচিত হইতেছে । 


ই --মাগড়পাড়।; এক বিস্তৃত উদ্যান মধ্যে কতকগুলি সুপারি গাছের 
৮, ডালে কয়েকটা বাসার রচনা! প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। 
২*শে গোষ্ঠ--মাগডপাড়া) পূর্বোক্ত সুপারি গাছের ডালে রচিত বাপাগুলির মধে) 
একটিতে চারিটি শাবক পাগয়া গেল; উহাদের অল্লবিস্তর পতত্রের 
উদগম হইয়াছে। 


প্রকৃতি 


মন্তব্য ২_আধাঢ়েও নবজাত শাবক খুব বেশী দেখা ঘইবে। সাধারণতঃ মালিক 

জাতীয় প্রায় সকল পাখীই তরুকোটরে, প্রাচীরগাত্রে ফাটলের মধ্যে 
অথবা নদীসৈকতের মৃত্তিকাস্ত পের মধ্যে গর্ভ করিয়া নীড় রচনা 
করে। গো-দালিক কিন্তু গাছের ডালে ভূমি হইতে বনু উদ্ধে' সকলের 
চোখের সামনে বাদা তৈয়ার করে। 

দে।য়েল, Copsychus saularis saularis 

_ ২০শে জোর্ট_ বন্দিপুর ; পূ'র্বাক্ত ১১ই তারিখের নীড়ে চারিটি শাবককে বেশ সুপুষ্ট 

; এবং পালকলমাবৃত দেখ! গেল ; উহাদের ফটো লইলাম। 

২৫শে ছোট দেবন্দিপুর ; একটি নারিকেল গাছের . গুঁড়ির ফাটলে একটা সঙ্গের 

ভিতর একটা বাস; তন্মধো তিনটি ডিম্ব ছিল। নীড়ুটি ভূমি হইতে 

পা ইং উচ্চে। 


be 4 = 





ফটে। ] হাড়িচাচার শিশু [ সভচরণ লাহা 

২৯শে জোষ্ট__দেবন্দিপুর; একট! লিচু গাছের ডালে কোটরমধো কতকগুলি কাঠি 
কুটির সাহাযো একটা বাস/ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চারিটি ডিম্ব 
দেখিলাম। ॥ 

মন্তব্য £__আবাটও ইহার নীড়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে। জোষ্ট-আষাট়ে টুনটুনি, 

সালিক ও দোয়েলের/ গৃহস্থালী এই অঞ্চলে খুব বেশী আমাদের 
চোখে পড়ে। দলের বাসায় ডিম অথবা শাবক থাকিলে আগন্তক 
ব্যক্তি বৃক্ষের নিকটবন্তী হইলে পুংপক্ষী কিছু দূরে সরিয়! গিয়া আর্ত- 
কলনাদে আতঙ্ক প্রকাশ করে। 


প্রকৃতি ৭৯ 
হাড়ি চাচ।, Dendrocitta rufa vagabunda 
২৫শে জো্ঠ__-দেবন্দিপুর; দুইটি সুবৃহৎ আমবৃক্ষের শাখান্ন দুইটি নীড় দেখিলাম ; 
তন্মধ্যে একটিতে শাবক জন্মিয়াছিল, অপরটিতে চারিটি ডিম্ব রক্ষিত 
ছিল। 
নীলক, Coracias 19১ benghalensis 


১১ই ভোষ্ঠ_বন্দিপুর ; একটা অন্ুচ্চ পোঁড়ো জমির উপর একটা নারিকেল গাছের 


গুঁড়ির কোটরের মধ্যে দুইটা নধর নীলকণ্ঠ শাবক দেখা গেল; 
উহাদের পতত্রে'দগঘ হওয়ায় উহ্থারা অল্পবিস্তর উড়িতে সক্ষম হইয়াছল। 





ই ক কির 


ফটে। ] হাড়িচাচার নীড় ও অণ্ড [ তুলনী রায় চৌধুরী 
মন্তবা £_জ্যৈষ্ঠের শেষাবধি আরও কয়েকট! বাস! দেখিলাম। প্রায় সব বাসাই 
শুফ নারিকেল-কা্ডের শীর্ষে ভূমি হইতে বহু উদ্দে কোটর মধ্যে 
রচিত ছিল। নীলক পাখীর স্বভাব এই যে ইহার বাপার মধ্যে 
অণ্ড ব| শাবক থাকিলে আগন্তক মানুষ দেখিবামাত্রই সে চীৎকার 
করিয়া! উড়িতে থাকে । এই আতঙ্ক প্রকাশে বাপার সন্ধান সহজেই 

করিতে পার! বায়। 

ব্সস্তবৌরি, বড়, Cyanops a. asiatica— 
২৫শে জোষ্ঠ__রড়া বন্দিপুর; একট! পল্লীর পুষ্করিণীর পাড়ে একটি আমড়া গাছের 
গুড়ির গর্ভে গোটাকয়েক শাবক ছিল; তাহাদের কণ্ঠস্বর শোনা 
যাইতেছিল। 


৮০ প্রকৃতি 


একটা আমগাছের গুঁড়িতে গর্ত কাটিয়া আর একটা বাস! 
টিক রচনার স্ুত্রপাত হুইতেছিল। বৃক্ষমূলে সরু সরু ছোট ছোট 
সদ্য কর্তিত কাঠের কুচ! দেখিয়া অনুমান করা গেল যে এই বৃক্ষের 
গুঁড়িতে কোনও পাখী গর্ত করিতেছে। একটু খেজ করিতেই এই 
বাসাটির সন্ধান পাইলাম। 
কালো বুলবুল, Molpastes haemorrhous bengalensis 

১১ই গোষ্ঠ--;ড়| বন্দিপুর ; দুইটি বাস৷ 
দেখ গেল। একটি ভূমি হইতে প্রায় 
১১ ফুট উদ্ধে একট! বাশ গাছের ডালে) 
তাহার ভিতর দুটি সদাঃ জাত শাবক ও 
একটি ডিম্ব ছিল। দ্বিতীয় নীড়টি পিটুলির 
ঝোপে ভূমি হইতে ৪ ফুট উচ্চে রচিত; 
উহাতে তিনটি ডিম্ব ছিল। 

১৮ই জোষ্ট__আগড়পাড়া ; একটা বাগানের 
ভিত্র একট! আম গাছের ডালে মাটি হইতে 
অনান ৮ ফুট উদ্ধে একটি বাসার মধো দুইটি 
শাংক ও একটি ডিম্ব পাওয়া গেল। 

“২০শে টঙ্গাষ্টউক্ত শাবক দুইটি বেশ 
পরিপুষ্ট ও পতত্রসমাবৃত দেখিলাম। নীড় ও. 
শাবকের ফটো! লওয়| হইল। যে ডিম্বটি : 
দেখিয়া ছিলাম তাহা আজও ফুটিগা শাবক সিকি ফটে। ] কালো বুলবুল [ গতাচরণ লাহ। 
হয় নাই। 

এনা সময়ে প্রস্থত ডিম্বগুলির মধ্যে কোনও কোনওটা বন্ধা।ত্বদো যুক্ত 
২২:7০ হইয়া থাকে) সে সকল ডিম্বে শাবক সম্ভাবনা থাকে না।] 
২্৫শে দানি) অনেকগুলি বাসা নির্মিত হইতেছে দেখা গেল। 
মন্তবা £__সাধারণতঃ চৈত্রের শেষ হইতে উ্যৈ্ঠের শেষ পর্যন্ত এই বুলবুলকে 
গৃহস্থালী  পাতিতে দেখ যায়। তার পরে প্রায় মাসাবধি তাহার 
গৃহস্থালীর সন্ধান মিলে না। সহসা আষাঢ়ের শেষে আবার তাহাকে 
নুতন করিয়া নীড় বাধিতে দেখা যায়। 
হল্দে পাখী, কৃষ্চর্গোকুগ, Oriolus luteolus luteolus 

"২০শে লৈষ্ঠ_আগড়ুপাড়। ; একট! বাগানের মধ্যে একটি আমগাছের ডালে একট! 

বাসা রচিত রহিয়াছে দেখিলাম । কোনও ডিম্ব ছিল না। 





প্রকৃতি ৮১ 


২৪শে উোষ্ঠ__রড়া বন্দিপুর ; কাছাকাছি তিন জায়গায় আরও তিনটি নীড় দেখিলাম, 
উহাদের রচনাকার্য্য শেষ হইয়াছে মনে হইল, কিন্তু ডিম পাড়া হয় 
নাই। 
মন্তব্য ২--ইহাঁর বাসা রচনায় বৈচিত্রা আছে। নীড়রচনার উপকরণগুলি শাখায় 
শাখার «এমন ভাবে সংলগ্ন কর! হয় যে সমস্তটা একটা দোল.নার 
রর আকার ধারণ করে । একট! লম্বা ডালের যে স্থান হইতে ফ্যাক্ড়! 
বাঠির হয় সেই ডাল ও প্রশাখা অবলম্বন করিয়া এই ঝুলন্‌ নীড় 
পোছুলামান থাকে । 





ফটো ] বাবৃই পাখীর বাদা [ সতাচরণ লাহ। 


বাবুই, Ploceus 1). philippinus 
 ৩*শে জোষ্ঠ___রড়াবন্দিপুর ; একট! ধানক্ষেতের ধারে দুইটি উচ্চ তাল গাছের পাতার 
গায়ে কয়েকটি বাঁস! সদাঃ রচিত হইতেছে। 
৩১শে জৈষ্ঠ_লোদপুর ; রেল লাইনের পার্শ্বে দুইট। তাল গাছের পাতায় এরূপ আরও 
কয়েকটি বাসা রচনার স্থত্রপাত দেখিলাম। 


৮২ প্রকৃতি 


মন্তবা +-_বাঁবুই পাখী দলবদ্ধ হইয়া সর্বদাই থাকে ; বাসা রচনাকাঁলেও অনেকগুল! 
পাখী একই গাছে অনেকগুলা বাসা বীধে। প্রত্যেক পক্ষিমিথ্ন , 
কি আগ্রহের সহিত স্বীয় স্বতন্ত্র বাদ! রচনা করিতে থাকে, তাহ! 
সহজেই প্রতীয়মান হয় । এই সময়ে দ্বন্দে কলহে স্থানটি মুখরিত থাকে । 
পক্ষিদম্পতি বাসা রচন। করিবার সময় যদি, অন্ত কোনও নীড়রচয়্িতা 
পাখী কাছে উড়িয়া আসে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহ[র! তাহাকে 
আক্ৰমণ করে। 
তিলে দুনিয়া, Uroloncha p. 00110001918 
১৮ই ভজ্োষ্ঠ_আগড়পাড়া; এক জোড়া পাখী ঘাস কুটা লইয়া একটা পোড়ে! বাগানের 
মধ্যে একটা তাল গাছের পাতার মাঝে বাস! বীধিবার জগ্ত চেষ্টা 
করিতেছে দেখিলাম। 
মন্তব্য ১শীত ও গ্রীক্মকালে এই পাখী দলবদ্ধ হইন1 বিচরণ করে। কিন্তু বর্ষারস্তে 
স্বতন্্ভাবে পক্ষিমিথুন বাস! বাধিবার প্রয়াস পায়। 
সাত সখী, ছোট, 1১110900183 1). [90110111105 
১৮ই জোষ্ঠ-_আগড়পাড়া, একটা বাগানের মধ্যে একটি আমগাছের শাখায় ভূমি 
হইতে অন্যুন ৩৫ ফুট উচ্চে একটি বাসা পাওয়া গেল, তগ্মধো ছুটি 
ডিম ছিল। 
মন্তব্য ২__ইহার নীড় আবিষ্কার করা কিছু ছুরূহ ব্যাপার। ভূমি হইতে বহু উদ্ধে 
বৃক্ষশাথায় ক্ষুদ্র নীড়টি নতাতন্তু পরিবৃত থাকে । 
বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্বকৃখণ্ড নীড় গান্রে সংলগ্ন থাকায় 
দূর হইতে নীড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝা যান না। 
মনে হয় যেন উহ! বুক্ষেরই অংশবিশেষ । সাধারণতঃ 
নীড়ে দুইটি ডিম্বই থাকে । ডিস্বগুলি ক্ষুদ্র বর্তলাকার ; 
অগ্ুগাত্রে লাল ও ধুসর ছিটেফোট! বর্তমান। ইহার 
হিন্দী নাম “মলেহর'। 





কা 


ফটে। ] সাত সগীর নীড় ও অণ্ড [ সত্য 
ডাহুক, Amaurornis pheenicura chinensis 
৩১শে জ্ষ্ঠ_রড়াবন্দিপুর ; একট! বিস্তৃত মাটির ঢিবির উপর জঙ্গলপূর্ণ কাট! ঝোপে 
ভুমি হইতে প্রায় ৭1৮ ফুট উৰ্দ্ধে একটা ডালের মাথায় কাঠিকুটার 
সাহায্যে দুইট! বাসা সদ্যঃ নির্মিত হইতেছে দেখা গেল। 
মন্তব্য £_আযাঢ় মাসে ইহার ডিম্ব পাওয়| যাইবে। 


প্রকৃতি ৮৩ 
বক, Ardeola 27711 
জ্যৈঠের শেষ-_আগড়পাড়া, নারিকেল গাছের উপর একটা বাসায় ছুইটা শাবক 
জন্মিয়াছিল। আধাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে অল্প অল্প উড়িতে শিখিলে একটি 
পাখী আমার হস্তগত হয়। 
-গাই বক, Bubulcus ibis coromiandus 
জ্যৈেবু শেষ--সোদপুর ; পিঞ্জরাপুলের নিকটে রাস্তার ধারে একটি অশ্ব গাছে 
অনেকগুলি বাসা রচিত হইতেছে; বাসার উপকরণগুলির মধ্যে লৌহের 
তার দৃষ্ট হইল। 
কায়েম, 1১010185179 p. poliocephalus 
নোষ্ঠ £-_আলিপুর চিড়িয়াখানা ; গণ্ডারশালার জলার ধারে ঘাসের মধো ইহার নীড় 
দেখিলাম। তৎপরে জোষ্ের শেষভাগে দুইটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমযুক শাবককে 
উহাদের জননীর সহিত চরিয়| বেড়াইতে দেখা গেল। 





ফটো ] বক. : [সতাচরণ লাহা 

কাগাকোয়া, Centropus sinensis sinensis 
৩১জ্ষ্_-  রড়াবন্দিপুর ; পূর্বোক্ত কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে যেখানে ডাহুকের নীড় 
পাওয়া! গিয়াছিল তথায় একটা লতাবেষ্টিত উচ্চ বৃক্ষে একটা বাসা 
দেখিলাম। বাসাটা কোনও জন্তু কর্তৃক নষ্ট হইয়াছিল মনে হইল, 
কারণ তাহার উপরিভাগের কিয়দংশ ছিন্ন জইয়া ঝুলিতেছিল । একটি 

ডিম্ব ভগ্নাবস্থায় ভূমিতে এ বৃক্ষমূলে পড়িয়াছিল। 





্ জি Parus major cinereus : - : 
_২৬শে বৈশাখ-পানিহাটি ; পল্লীর মধ্যে একট। পেড়ে। বাড়ীর দেয়ালের ফাটালে , 
বাসা রচনার চেষ্টা দেখা গেল; কতকগুলা চা ও বাগ দেয়ালের গর্তে 

১ সংরক্ষিত হইতেছে। 
. ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ₹--পানিহাটি) উক্ত স্থানের নিকটবর্তী আর একটা! বাড়ীর দেয়ালের ফাটালে 


অপর একট! নীড় দেখিলাম, তন্মধ্যে দুইটি শাবক ছিল। : * 
 মন্তবাঃ--আষাচেও এই পাখীর বাসা দৃষ্ট হইবে। এই ক্ষুদ্রকায় বিহঙ্গটি লোকচক্ষুর 
অন্তরালে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিচরণ করে। পার্বত্য প্রদেশ হইতে এত 
দিন ইহার বাসার সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে, কিন্তু সে যে নমণঁলভুৰিতেও 
দি গৃহস্থালী পাতায় তাহার প্রমাণ আমরা গাইতেছি। 

২ শখ ল, Haliastur indus indus 
1 বৈশাখ (১৩৩০)--আগড়পাড়ী ; একটা উদ্ান মধ্যে এক নারিকেল গে কট! 
নীড়ের মধ্যে তিনটি ডিম্ব ছিল। 
মন্তব্য সাধারণতঃ এই পাখীর বাসা ফাল্গুন: তেই ৫ দেখ। যায়। রি সুবৃহৎ ; 
ডিম্গুলিও বড়, এবং উহাদের গাত্রে লাল ও ধুসর বর্ণের সিডি 
রি _স্বর্মাত্রায় বর্তমান । 
Sf Ly টুন, হাতি-গু' ডে Cyrtostomus Zeylonicus 
৯২ই, ষ্ঠ (১৩৩০)-_আগড়পাড়া ; উদ্ভানে একটি নাতিদীর্ঘ আত্রশাখায় একটি বাসা 
__ লম্বমান ছিল; তন্মধ্যে একটি মাত্র শাবক দেখ গেল। কির 
_ পতত্রোদগন হইয়াছিল। 
রি পাখীর বাসা-রচনায় অদভূত শিলপচতু্যা শিরিত ং হয়। শু ঘাস ও 
উদ্ভিদের ল্ব। সরু রেশার সাহাযো নীড়টি রচিত হয়। নীড়ের বহির্গাত্রে 
__ গাছের ছালের ক্ষুদ্র অংশ, পীতরক্ত বর্ণের গুটি শৈবাল, এবং 
. আম-পিপাড়ের, বাসায় যে শ্বেততন্ত দৃষ্ট হয় তাহারই অংশ এমন ভাৰে 
বিত্ত থাকে যে সমস্ত বাসাটা বৃক্ষের অংশ বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান 
রা ভিম্বাধারের অভ্যন্তরে ভুলা সংরক্ষিত থ থাকে। 
























প্রাণের জন্ম 





ীমতৃলচন্্র দন্ত 2 
লিন কতই না গোপন-কথা, লুকানো রহস্ত, দুর্দান্ত বিজ্ঞানের কাছে, 

. পড়িয়াছে।! কিন্ত একট! রহস্তের সন্ধান সে কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতে। 
ৃ মেটা হইতেছে প্রকৃতির “প্রাণের কথা”। ছ্যাবলা মানুষের কাছে তার প্রাণের 
আদায় কর! বড় যে সোজা কথ! নয় তা অনেকেই জানেন; কিন্তু এ ৫ 
এ হইতেছেন চিররহসতময়ী মৌনমুখী প্রক্বতিসথন্দরী। বিজ্ঞানও খুব এক-রোখা, : 
সভ্যতার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে এই প্রাণ রংস্তটা বুঝিবার 
চেষ্টা দেখা দেয়) সর্বপ্রথম: ধর্মবুগে ধর্ম্মশাস্্র মাত্রেরই একটা অঙগ ছিল ন ৬, 










বু পটল ছাড়িৰে না । 
5. দ্বিতীষ্ব যে দর্শনযুগ, সে সময়েও এই রহস্তভেদের চেষ্টা প্রবল। দাশনিকদেরও সা রা 
গুলি তাৎকালিক বিদ্থাবুদ্ধি ও বিশ্বাসের পবিচয় দেয়; ৫ ূ 
বিশেষ কোনো একট! কিনার! করিতে না পারিয়া--প্রাণ এক [ 
প্রাণ সৃষ্টপদার্থ--এমনি উক্তি করিয়া মীমাংস। ছাড়িয়াছেন | -. রে 
বিজ্ঞানযুগে, বৈজ্ঞানিক এসব উত্তরে মন্তষ্ট না হইয়া কি উত্তর দেয় না তাহার আলোচন 

এ প্রবন্ধের বিষয়। এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান এমন কোনো চরম “সিদ্ধান্তে উপনীত ইত i 
পারে নাই বটে, তবে এ পথে সন্ধান করিতে নামিয়। এমন সব তত্র সন্ধান পা 
ছি. যাহাতে মনে হয় চরম মীমাংসা হয়তো! শীঘ্ৰ হইবে। এই প্রাণের ₹ 



















শি অনেকটা সঠিক জানা গিয়াছে। 
টি এই স্ধানচেষ্টার ফলেই অভিব্যক্তিবাদ আজকাল ই ঠে 
 মাষের জ্ঞানরাজ্যের প্রধান সত্য রূপে বিরাজমান । কিন্তু তাই বলিয়া অত 
. সেই সব ধর্দদর্শনের বিশ্বাসগুলি উপেক্ষণীয় বাঁ বিদ্রপের বিষয় হইতে পারে রা 








৮৬ প্রকৃতি 


সতাকে বুঝিবার ও জানিঝার প্রাণণ চেষ্টার মহামূল্য নিদর্শনন্বরূপ এই সব 
প্রাচীন মত চিরকাণই মানুষের সম্মান লাভ করিবে। নেই সব পৌরাণিক মতগুপির . 
রূপকবর্ণনার মধ্যে যে গভীরতম সত্যতত্বটা লুকাইয়া নাই কে বলিবে ? 

আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণরহস্তভেদের যে চেষ্টা করিয়াছে কালহিসাবে তাহ! ছুই ভাগে 
ভাগ করা যায়। প্রথম হইল স্বতঃজননবাদ যুগ (Spontaneows generation) |. দ্বিতীয় 
হইল প্রাণের অভিবাক্কিবাদ যুগ (Evolution of life) | % 
প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকদের বক্তবা এই যে অপ্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। 
আমরা সচরাচর দেখি জীব হইতে জীবের উৎপত্তিই প্রক্ৃতি-বিধি; কিন্তু ইহারা এই মত প্রচার 
| করিলেন যে ইহা" একমাত্র সত্য নয় 
অজীব হইতেও জীবের উৎপত্তি হয়__ 
কোথ|9 কিছু নাই, জীবডিম্ব নাই, অথচ 
জীব আনিয়া উপস্থিত, ইহা তাহারা 
পরীক্ষা করিরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
এই মতকে বিজ্ঞানে Spontaneous 
generation বলে। গ্রীক পণ্ডিত 
Aristotleও এইরূপ জীবোৎপত্তিবাদ 
মানিতেন বনিয়! মনে হয়। 

ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত পদার্থত ব- 
বিৎ পণ্ডিত Van Helmont এই 
মতবাদের একজন বড় পাণ্ড ছিলেন। 
তার এমনও বিশ্বাস ছিল যে ছেঁড়া 
নোংরা ন্যাকড়ার বোঝার ভিতর কতক- 
| ভ্যান হেলমণ্ট গুলা শশ্ত দানা বা একটুক্র! পনির 
'রাখিয়া দিলে বথাকালে ই'দুর জন্মাইবে। তিনি বিছা জন্মাইবার এক উদ্ভট পন্থা প্রকাশ 
করেন। একটা ই'টের মধ্যে গর্ত করিয়া একটু 5৮৩০: bএ5i! ছে চয়া তাহাতে স্থাপন 
কর, তার পর আর একট! ই'ট্‌ তাহাতে চাপ! দাও। তার পর দিন ছুই ইট্‌ ছুখান! 
রৌদ্রে ফেলিয়া রাখ তার পর তুলসীপাতার রস গাঁজিয়া উঠি বিছার ছানায় পরিণত 
হইবে! | 
| Buonanni নামক এক ইটালীয় পণ্ডিত বলিতেন যে তিনি সমুদ্রজলে ভাসমান 
এক টুক্রা পচা কাঠে একরকম কীট জন্মাইতে দেখেন, ওই কীট হইতে প্রঞ্জাপতি হয়, 
ওই প্রজাপতি পাখীতে পরিণত হয়! 
'_ পাঠক এখন আপনারা এই সব গেজেল গল্পকে কি ভাবে গ্রহণ করেন? কিন্ত সে 





প্রকৃতি ৮৪ 


একদিন ছিল উক্ত পণ্ডিত দুটী জ্ঞানগ্গতের মান্ত ও বরেণ্য ছিলেন; এবং তাহাদের এই 
, উক্তি গভীর গবেষণাজনিত সত্যতন্ব বলিয়া সুবীসমাজে আদৃত হইয়াছিল। তবে যেমন 
সব যুগেই দেখি, কোনো পণ্ডিতের কোনো মত সকল পণ্ডিতের কাছেই সমান মান 
পায় না। 

Buonanniর স্বদেশঝালী ছুই জন নামজাদা পণ্ডিত Redi ৪. Valisneri এই বগ! 
মানিতে দ্বিধা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন এই পচা কা্টখণ্ডে নিশ্চয়ই অদৃশ্য জীববীজ 
লুকানো ছিল; তাহারাই কালক্রমে কীট, প্রজাপতি প্রভৃতিতে পরিণত হয়। Redi পরীক্ষা- 
বলে প্রতিপন্ন করেন পচা মাংসে যে কীটাণ দেখা দেয় তাহা এ কারণেই মাছিতে 
ডিম পাড়ে, সেই ডিম ফুটিয্ন এ সব ব্যাপার 
ঘটায়_Redi পচ! মাংসখণ্ডকে উত্তম করিয়া 
নির্বাঞ্জ করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিয়! মাছি- 
‘স্পর্শের পথ বন্ধ করেন, তাহাতে মাংসে- 
আর কাট কীটাণু দেখা দেয় নাই । 

অন্ধুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে এই 
স্বতঃজননবাদ আমুলে ধ্বংস হয়। ধ্বংসকর্ত। 
বিশ্ববিখ্যাত জীবাণুতত্ববিৎ Pasteur; কিন্তু 
প্রথম প্রথম স্বতঃজনন-বাদ অনুবীক্ষণ সাহায্যেই 
বেশ গোর পায়; বিপক্ষ এই অনুবীক্ষণ 
সাহায্যেই তাহাদের প্রিয় মতটাকে ভীমবেগে 
আক্রমণ করে। Abbe Spallanzani 
এই আক্রমণকারীদের অন্ততম । যাহা হউক 
কিছু কাল এইরূপ অনিশ্চিত জয়পরাজয়ের 
পরে স্বতঃজননবাদীর1 হাল ছাড়িয়া দিলেন। - পু পান্তর 
Pacteurএর ভ্ঞানচক্ষু গভীর অন্ধকারেও জলিয়া উঠিয়াছিল-_তিনি চারি বৎ'রব্যাপী 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জদৃশ্য জীবাণ্রাজ্য আবিক্ষার করেন; তিনি দেখাইলেন যে চর্ম 
চক্ষুর অগোচরে এক বিশাল প্রণীরাঞ্য আছে-__তাহার! সর্বব্যাপী, সর্ধান্থগ ; জলস্থল, বায়ু, 
ভীবদেহ কোথাও তাদের অগমা- অবান্ত স্থান নাই। ইহাদের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র ধর্ম, 
বিচিত্র বীধ্য। মানবের পরম বন্ধুও ইহার! ; আবার পরম শক্রও এমন নাই; ভিত্তিমূল 
যেমন অট্ালিকার পক্ষে, এই অদৃশ্যজীবাণুরাজ্যও - তেমনি উন্নত জীবের পক্ষে অবধ্ত 
প্রয়োজনীয় । ইহারা অনুকূল সরস ক্ষেত্র পাইলে এরূপ সংখ্যায় ও এরূপ বেগে বংশবৃদ্ধি 
করে যে ভাবিলে বিস্ময়ের অবাধ থাকে না! ইহারাই বা অদৃশ্য জীবডিম্বরাই- এদিন 

£জননবাদীদের ঠকাইঞ্জা আসিতেছিল। 








(ইংলগ্ডের ইরাকি Needham ও ত ৰখাত: প্রক্বতিৰিৎ [ 78278) Buffon 
তখন! স্বতঃজননবাদের হইয়া ওকালতি করিতেছেন। ক্রজীব ক্ষেত্রে জীবগঞ্চার ব্যাখা. 
করিতে তিনি এক Theory করিলেন যে সর্বত্র এক প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি আছে--সেই 
শক্তিই অবস্থাবিশেষে অনুকুল ঘটনায় জড়ে প্রাণ সঞ্চার করে; Buffoদএর মতে সমস্ত 
ভীবদেহই কতকগুলি মৌলিক এক রকম অগুজীবে গঠিত ; এই অণুজীবগুলাই নানা রূপে 
ও আকারে সজ্জিত হইয়া নানা জীবদেহে পরিণত হয়। মরণান্তে সমস্ত জুবদেহ এই 
মৌলিক অণুজীবে গিয়া শেষ হয়? অনুবীক্ষণ যে সব কীট-কাঁটাণুর অস্তিত্ব প্রকাশ করে 
তাঁরাও ও মৌলিক অণু্জীবের সঙ্ঘবন্ধ হওয়ার ফল। 
Needham একটা পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, ক্ষেত্রে জীবডিম্ব না থাকিলেও 

মকর হ্য়। 98118158759 পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন ফে Needham ও Buffon 
অসম্পূর্ণ ( যুক্ত পরীক্ষা করিয়াই স্বতঃজননবাদের সমর্থন করিতেছেন। প্রতিপক্ষকে 
76215 বুঝাইয়। দিলেন যে তাহারা যে সব বস্তু (বখা কাঠ, পচ! মাংস) লই 
করিয়াছেন তাহা ভালমত পূর্ণমাত্রায় 96011964 বা নির্জীবীক্কত হয় নাই; ফলে 
ইতে বায়ু বা জলবাহিত জীবাণুর সংস্পর্শ রোধ হয় নাই। কিন্তু কে কার কথা 

? Spallanzaniর অরণ্যে রোদনই সার হইল। :৮০168175এর শিশ্ববিজঞায়নী 
রি তাঁহাকে পত্ডিতদমাগে কলিকা দিতে পারিল না। 

£জননবাদের শেষ জমর্থনকারী বৈজ্ঞানিক ফরাসী পণ্ডিত M. Pouchet। তিনি 
erilisation এর চরম সাবধানতা গ্রহণ করিয়াও দেখিয়াছেন যে জীবসঞ্চার 



















এই চ০৪০৩:এর প্রতিৎন্দীরূপে মহারথী 7:251৩01এর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ । চার 
ক্রমাগত অপূর্ব অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত পরীক্ষা বলে তিনি প্রমাণ করেন যে কথিত 
ক স্বতঃজনন অসম্ভব । 
Pasteur এর এই সব পরীক্ষার পরোক্ষ: ফল জীবাগুবিঘ্। (Bacteri০l০৪৮)। তারি 
আশীর্বাদ রোগের নব নিদানতত্বের প্রচার ও 9705000 চিকিৎসা প্রণালী । 
তথাপি জীবজন্ম বা প্রাণোঁৎপত্তির মূল কারণের সন্ধান পাওয়া গেল না। কোনো না 
টু কোলে অজ্ঞাত উপায়ে যে জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয়--এ মন্দেই থাকিয়া গেল। 
 পাস্তরের পরীক্ষাফলে এই দীড়াইল যে স্বতঃজনন মন্তৰ হইলেও পূর্ব কথিত উপায়ে 
রই, পারেনা। আর আমাদের এই গ্রহে প্রথম প্রাণসঞ্চারের কোনো উপায়ই 
ছিল না। তখন পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন যে গ্রহাস্তরে প্রথম প্রাণ সঞ্চার, হয়, পরে এই 
টিনার তাহ! আদিয়। পড়ে। 
_. পঞ্জিতদের মধ্যে তখন আলোচনার বিষয় হইল যে, এই তেই | বদি জড়ের মধ্যে 
প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেলনা! তবে প্রাণ আসিল কোথ| হইতে? আধুনিক অভিব্যক্তি- 


রি নিকের পক্ষে এ একটা সমস্তা--“প্রাণ বা চৈতন্য আসিল কোথা হইতে ?” মূক প্রকৃতি টি 
__ যখন কোনো উত্তর দিলেন না, তখন বৈজ্ঞানিক স্বতঃজননবাদ মতট! গড়িয়া লিয়াছি 
কিন্তু অনুবীক্ষণ: যন্ত্র আলিয়া সে মতটাকে ফাঁসাইয়া দিল। কিন্তু প্রশ্ন করাটা 





ৃ ডাঃ তাহাকে আমি বাঁধা দিতে পারি না; তবে এও সত্য যে জড় হইতে প্রাণের 


নি পোষণ করিতেও আমাদের দ্বিধা বোধ করা উচিত হইবে না। 










পারে, দুইটা জীবপূর্ণ গ্রহ ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিছূর্ণ হইয়া রি 


বাদীর! স্থষ্টির মূল খ জিতে গিয়া মহাকালের বুকে অন্ধ. জড় অগ্পরমাণুর ২ 
তীশুবনর্তভনই দেখিতে পান) প্রাণ বা চৈতন্ত বস্তু তখনো জন্মে নাই; কাজেই বৈজ্ঞা 












হইল না, তবে প্রাণ আসিল কোথা হইতে ? 
"এরই উত্তরে নূতন বৈজ্ঞানিক দল অমুমান করিলেন, সম্ভবতঃ প্রাণের হী ন 
লোকাস্তর হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে। যেমন আমর! জানি অনেক গাছ বা জীবন 
এক দেশের স্ব-জাত না হইলেও, অন্ত দেশ হইতে আমদানি হয়, এ ও তেমনি। রী ৰা 
মতটাকে Theory of cosmozoa বা 91750011019 বলে 7 এ 
এই মতবাদীদের মতের মধ্যেও মতভেদ আছে। ভেদট! এই লইয়া যে আপ, ও রঃ 
জড়-স্বয়ভু সনাতন অনাদি মিথুন, না (15 this life ০০-৪৮৪], with: matter?) 
কোনো দুরস্থ অন্ত গ্রহে প্রাণ কোনো এক সময়ে অজ্ঞাত উপায়ে ও প্রকারে টা 
পর হইয়া পরে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে চালিত হইতেছে ? 8 
_বৈজ্ঞানিক-রাঁজ হেলমূহোল্ত্জ বলেন, যদি কেহ এ মতকে অসম্ভব রি হাও 













.. স্ষ্টি করিবার সমস্ত চেষ্টা যখন আমাদের ব্যর্থ হইয়া ধাইবে, তখন এই মতকে টা 








0 Kelvinaরও বিশ্বাস এই ধরণের। তিনি বলিতেন, জীবিত পদাথের প্রভা? টা 
রো আসিলে জড়ে প্রাণ লক্ষণ সম্ভব নয়। 0 
এও যেমন একজন বড় বৈজ্ঞানিকের জোর বিশ্বাস, তেমনি - আবার: অ্বতঃজনন নং 
সম্বন্ধে অপর এক বড় বৈজ্ঞানিক (প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্ধাবিশারদ নাগেলি) বঝেন-- 
“বদি প্রক্কৃতির কার্াপ্রণানী নিয়মবিধি অন্তুদারে চাই স্বভাব হয়; উদ্ভট, অসম্ভব ঘটনা 
“যদি প্রকৃতির রাজ্যের বহিভূতি ব্যাপার হয়--তাহ! হইলে জড় হইতে প্রাণের উৎপন্তিই 
একমাত্র সম্ভব ঘটনা ; বিশেষ যখন আমরা দেখি জড়পদার্থকে ভিতরে বাই জীবের 
বৃদ্ধি ও স্থিতি, মরণাস্তে জড়ই তার পরিণতি ৷” 
ৰ ধরাই যায়, অন্ত গ্রহ হইতে প্রাণ এই গ্রহে আসিয়াছে, তাহা ডি আবার 
কথা উঠে, কি ভাবে আসিল? এতেও ছুদল। কেল্ভিন ও রানি রে 

রি নাগ জীব-বীজ পৃথিবীতে পড়িয়া প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। 




















ং আধা খণ্ড ছুটির! আসিয়া ধিক : পড়ে; গুন সে সময় নীববা 
ক্ষমতা থাকায় বাহিত বীজ ব্যর্থ হয় নাই। রে 


৩ প্রকৃতি 

"পক্ষান্তরে Richter ও Arrhenius অনুমান করেন যে এক অতি স্ুল্গাতিসুল্া 
প্রাণ-বীজপদার্থ এই সীমাহীন মহাকাশদেশ ভরিয়া আছে; এক গ্রহ হইতে অন্ত , 
‘গ্রহে কোনো অদৃশ্য জড়ীয়-তেজ তরঙ্গের প্রবাহে চালিত হইত্েছে। আলোকতরঙ্গ যে 
‘ ত্ররূপ সুক্মাতিসুক্ম্ম জড়াণকে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে শূন্যের ভিতর দিয়! চালিত 
"করিতে পারে. তাহা Cr০০ke5এর "Radiometerএর পৰীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
Arrhenius. গণনার দ্বারা অনুমান করেন, এরূপ উপায়ে ও এরূপ গতিতে চালিত 





লর্ড কেলভিন 


: হইলে পৃথিবী হইতে মঙ্গল গ্রহে জীববীজ ২০ দিনে ও আমাদের সৌরজগৎ, হইতে 
- নিকটতম নক্ষত্র-জগতে ৯ হাজার বছরে বাহিত হইতে পারে। 

গ্রহান্তর হইতে জীবসর্ধার সম্বন্ধে এই যে সব মত, ইহাদের সমালোচন। করিয়া 
আচাৰ্য 59190 ডণ্ডী বৈজ্ঞানিক সভার বাৎসরিক অধবেশনে বক্তৃতাঁকালে বলেন 
" «এই সব মতে প্রাণের মূল উৎপত্তির কি সমসা! হইল ?......পৃথিবীতে প্রাণ অন্ত গ্রহ 
হইতেই না হয় আসিল, কিন্তু প্রাণ নিজে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহার কোন সন্ধানই 
" হইল না। সমন্যাটাকে এখান হইতে বিশ্বান্তরের এক অজ্ঞাত কোণে ঠেলিয়া দেওয়া 
: হুইল মাত্র, সমস্যার পুরণ হইল না।” 
=: জড় অগুপরমাণ্ই যে যোগে বিয়োগে বাড়িতে বাড়িতে বিচিত্র ও জটিল হইতে হইতে 
প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করে এ বিষয় জোর করিয়া বলা যায়। 
"Astronomy 3 Geol০gyvর "প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইলে এ কথা 
নিঃসংখয় করিয়া বলা যায় যে প্রাণময় জৈবপদার্থ (1১1০9০01951) ) ক্রমবিকাঁশের ধারা- 


প্রকৃতি ৯১ 
শৃঙ্খলের সব শেষ শিকল) বৈজ্ঞানিকের! অনুমান করেন--আন্ত জড় ও জৈবপদার্থের 
মাঝামাঝি একট! পৰ্য্যায় আছে; সেটা জড়ও বটে, জৈবও বটে ; পণ্ডিতেরা উহাকে 
| ০০11010 বলেন; এই ০০11০10 পদার্থটী আবার ছু প্রকারের-_-জরড়-০০1191 ও দৈব- 
colloid ; Protoplasm হইল এই ট্জব-০০11010 | প্রাণ-উৎপত্তির ব্যাপারটা 
এই। আদিতে ছিল, পুরমাগুরাশি ও শক্তি; এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে পরমাণু 
অগুতে, অণু বিন্দুতে, বিন্দু রাশিতে ক্রমশঃ বৃহৎ ও জটিল হইতে থাকে ; এইরূপ অদংখ্য 
অণুর বিচিত্র সমাবেশে ক্রমশঃ জটিল হইতে হইতে কখন কিভাবে এই প্রাণের স্পন্দন দেখা 
দিল! প্রকৃতির মহাগর্ভে জীবভ্রণের এই অধৃষ্ত বৃদ্ধি হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে 
এই স্পন্দন ভবিষ্য জীবজন্মের প্রথম সুচনা! করিল । 

পরমাণু হইতে অগু,- অণু হইতে crystal, crystal হইতে colloid ; ; colloid হইতে 
protoplasmর এই যে. ক্রমবিকাশ, ইহার রহস্ত বুঝিতে হইলে রসায়নশান্তের 
শরণ গ্রহণ দরকার । 

জড় ও প্রাণের মৃধ্যে এই যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান, এই ব্যবধান দুর না হইলে 
প্রাণোৎপত্তির রহস্তভেদ হইবে বলিরা মনে হয়. না। দ্বৈতে. রহস্য জটিল হইয়াই 
থাকিবে; অদ্বয়ে সমস্ত পরিষ্কার হইবে। সুখের বিষয়. সেকালের কাটথোট্টা জড়ীয় 
atomএর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সন্বিগ্চিত্ত । পূর্বেকার অচল, 
অনড়, অবিভাজা, বহুজাতীয় ৪০শ্রেণীকে এখন বৈজ্ঞানিক এক আদিশক্তিরই 
কপাস্তরিত অবস্থামাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; মেই ' অনাত্তা মহাশক্তিরই কতকটা 
জড় পরমাণু অণুতে পরিণত, বাকীট! বিবিধ শক্তিতে পরিণত হুইয়া, উভয়ের যোগে হারালে 
বুকে স্থষ্টিস্থিতি লীল! করিতেছেন। 

্ূপকের ভাষায় শিব শব হইয়া পড়িয়া আছেন; তাঁর বুকের উপর অনান্তা 
মহাশক্তি তাণওব লীলা করিতেছেন; অন্ত যোঁগিনী প্রেতিনী, পিশাচিনীরা সেই শক্তিই 
উপশক্তি মাত্র; একযোগে মহাকালের পটে অনস্ত শ্মশান জাগাইয়া লীলা! করিতেছেন! 

জড় হইতে কিরূপে জৈব প্রাণের ‘সঞ্চার হইল বারান্তবে বুঝিবাঁর চেষ্টা করিব। 


সুক্মগঠন 'বলন্বনে উদ্ভিদ্‌ পরিচয় 
(পূর্ববানুবৃতি ) ৮ 
ডাক্তার শীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোয 


আমাদের দেশীয় গাঁছ-গাছড়ার ক্স গঠনের বিবরণ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব 
বলিয়া আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে জ্ঞাপন করিয়াছি। কিন্তু কোন উদ্ভিদের বিশেষ হুক্ম-গঠনের 
বিবরণ বুঝিতে হইলে উদ্ভিদের সাধারণ সুশ্মগঠন সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক ! আদ্রকাল 
রক্ষার্দির বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ ও পরিচয় স্থল বাহ্‌ গঠনের (77079101085 ) উপর 
নির্ভব করে। বঙ্গ-ভাঁষারন এটরূপ কোন বিবরণাঁদি না থাকায়, এই ভাষায় কোন উদ্ভিদের 
সুশ্াগঠনের বিবরণ লিখিতে হইলে তৎসঙ্গে তাহার স্থল বাহগঠনের বিবরপও লিখিত হওয়া 
আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হন। 


সমুদয় উদ্ভিদ চারিটি প্রধান ভাগে (1:15) বিভক্ত যথা--সমঙ্গোস্তিদ (Thallophyta), 
ৈলেয়োসতিন্‌ (Bryophyta), পর্ণাঙ্োতিদ্‌ ( Pterydophyta ) এবং বীজোত্তিদ্‌ (Sperma- 
2751) আমাদের প্রয়োজনীয় গাছ-গীছড়াগুলির অধিকাংশই বীজোভিদের 
অন্তর্গত বলিয়া আমরা এক্ষণে এইরূপ গাছ-গাছড়া লইয়া আলোচনা করিব। সচরাচর 
ইহারা সপুষ্প উদ্ভির্‌ বলিয়া পরিচিত। | 

মপুষ্প উদ্ভিদের অঙ্গপ্রতাঙ্গ সম্বন্ধে প্রথমে কিঞ্চিৎ আলোচন! কর যাক । আমরা সচরাচর 
বৃক্ষে ছুই প্রকার অঙ্গ দেখিতে পাই-_মূল বা শিকড় (:০০:) এবং কাণ্ড (stem )। 
শিকড় সাধারণতঃ মাটির নীচে থাকে এবং তাঁহার গাব্র হইতে তদহুরূপ শাখাপ্রশাঁথা 
জগ্মায়। কাণ্ড মাটির উপর থাকে এবং তাহার গাত্র হইতেও শাঁখ৷ প্রশাখা জন্মায়; 
কিন্ত কাণ্ডে বা তাঁহার শাখা-প্রশাখায় পত্র (192) থাকে, শিকড়ে পত্র থাকে না। কাণ্ড 
ও শিকড়ে ইহাই প্রধান প্রভেদ। কতকগুলি পত্র একত্র এবং রপাস্তরিত হইয়া পুণ্পে 
(1০৪) পরিণত হয়। এই পুষ্প হইতে আবার কিছুদিন পরে ফল (i) গঠিত 
হয়। ফলের ভিহ্রর বীজ (9০০) উৎপন্ন হয় এবং এই বীজ মাটিতে পড়িলে অন্কুরিতত 
হইয়া ক্রমে একটী গাছে পরিণত হয়। আমর! বীঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূল, 
কাণ্ড, পত্র, পুষ্প ও ফল সন্বন্ধে আলোচনা করিব; এবং তৎপরে তাহাদের সাধারণ সুন্- 
গঠন পরীক্ষা করিধ। 
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প্রকৃতি ৯৩ 
বীজ 


(ক) বীজের আবরণ ( খোঁপা )__বীন্দের দুইটা আবরণ :-(১) বাহাবরণের নাম 
বীক্রভস্ছ (০5৭); ইহ! সচরাচর দৃঢ় এবং স্থূপ। (২) অন্তবাঁবরণের নাম 
বীক্ৰচ্ছন্ছ (em ); ইহা পাতলা এবং কখন কখন থাকে না। বীজের গাতে 
দুইটা দেখিবার জিনিষ আছে; তবে তাহ! কোন স্থলে থাকিলেও দৃষ্টিগোচর হয় না) সে দুইটা 
এই £-(১) বীঞ্চক্ষত ; (মil!৷m৷ )। যে স্থলে বীজটী ফলে লগ্ন থাকে তাহাতে একটা 
দাগ হয়ঃ তাহাই বীজক্ষত! (২) অণুরন্ধ, ব| জলরন্ধ, (7০০৪)! ); ইং! বীজের 
গাত্রে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র মাত্র। একটী ভিন্না বরবাট পরীক্ষ। করিয়! দেখিলে তাঁহার কাল 
দাগের মাঝে সাদ! দীর্ঘাকার বীজক্ষত এবং তাহর একপার্শ্বে অনুরন্ধ দেখ! যাইবে। 
বীর্গটা একটু টিপিলে অণুরৃন্ধ, দিয়া জল বাহির হইবে। 

কোন কোন বীজের তৃতীয় আবরণ দেখা যাষ; ইহ! বীর্জত্বকের বহির্দেশে জন্নিয়া থাকে ; 
ইহার নাম উপচ্ছৃদ ( Ari! ); উপচ্ছদ কখনও বীজের পাদদেশে (অর্থাৎ বীজঙ্ষতের 
চারিপার্শ্বে ) জন্নিয়া থাকে,. যেমন রেড়ির ( এরও ) বীজ) কখনও ইহা বীজের চারিদিকে 
বন্ধিত হয়, যেমন জায়ফলের ঠ্জত্ি; লিচু এবং আশফলের তক্ষণোঁপযোশী শীসও বীজের 
উপচ্ছদ । | 

(খ) বীজের অন্তর্ভাগ--বীজের আবরণগুলি ছিন্ন হইলে তাহার ভিতর ভ্রপটা 
(Embry ) দৃষ্টিগোচর হইবে। ভ্রণটী অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদশিশ্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। জণদেহ 
তিন অংশে বিভক্ত :-(১) ভ্রগকাণ্ড (91001 )$ ইহা একটা ক্ষুদ্র কাণ্ড, ইহার গাত্রে 
খ৩টা ক্ষুদ্র পত্র সংলগ্ন থাকে । (২) ভ্রুণ মূল (81০16); ভ্রপের অপর খণ্ড। (৩) বীজপত্র 
(০০15007)--ভ্রণকাঁঞ ও মূল এই দুইএর সংযোগস্থলে সংলগ্ন থাকে। কতকগুলি 
গাছের বীজে হুইটী বীজ-পত্র থাকে; সেগুলির নাম দ্বিবীজপত্রী (101০9615007 )। 
অগ্রগুলির বীর্জে একটা মাত্র বীক্ষপত্র থাকে; সেগুলির নাম একবীজপত্রী (1০0০- 
cotyledon ) { মটর, ছোলা প্রভৃতি দ্বিবীপত্রী। ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি গাছ 
একবীক্পপত্রী। এই একবীন্্-পত্রীর বী্গুলির আবরণ ফলের আবরণের সহিত দৃঢ়ভাবে 
লিঞ্চ থাকায় ফল হইতে ভিন্ন করা যায় না। 

(গ) জণের খাদ্যসামগ্রী-_বীদ্ধান্তর্গ ত জপ নিজে খান্ত সংগ্রহ করিতে পরে ন! বলিয়া! 
বীজের ভিতর খাগ্যসামন্ত্রী সঞ্চিত থাকে । থাস্তসামগ্রী তিন ভাবে সঞ্চিত হইতে পারে: 
(১) বীঘপত্রের ভিতর খাদ্তসামগ্রী সঞ্চিত থাকিলে বীজ-পত্রগুলি স্থলাকার হয়, যেমন ছোলা, 
মটর, বরবটি ইত্যার্দি। (২) খাব্যসামগ্রী ভ্রণগাত্রে বা বীজপত্রে সংলগ্ন হইয়া একটা স্তর 
গঠিত হইতে পারে? তাহাকে অস্তজ্ধ শপোন্বক্ষ (570০92077) কছে। ইহা ভেরও 
বীজ বীজপত্রের বাহদেশে সংলগ্ন থাকে। নারিকেলের শাঁসও এই জাতীয় খাদ্যসামগ্রী। 


৯৪ প্রকৃতি 


ধান, গম, যব, ভুঙ্টা প্রভৃতির একমাত্র বীজপত্রের গাব্রে ইহা সংলগ্ন থাকে। (৩) থাদ্য- 
সামগ্রী বীজাবরণের ভিতর একটা স্থল আব্রণের স্থান ভ্রণকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে . 
পাঁরে। তাহাকে ন্বাহ্াত্রস-০সাক (Perisperm) কহে। বড় এলাচ এবং কাল 
মরিচের বীজে এইরূপ খাদাসামগ্রী বর্তমান থাকে। ইহ! কখনও ভ্রণের গাত্রে সংলগ্ন থাকে না। 
বাঁহজ্ণ-পৌোষক এবং অন্তত্র্ণ-পোষক এক সঙ্গে থাকিতে পারে, আবার কখনও একটা 
থাকে, আর একটী থাকে না। এলাচ এবং কালো! মর্রিচে উভয়বিধ ০খাদ্যসামত্র 
বর্তমান আছে । 

অনেক বীজে জপপোষক দৃষ্ট হয় না; সেগুলিকে নিজ্ঞ নশোন্ক্ হয়া 
11085) বাঁজ কছে। যে সকল বীজে ভ্রণপোঁষক বর্তমান থাকে তাহাদিগকে স্নক্ত্রপ- 
সীল (5157007005 বীজ কছে। 

বীজে খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকা ব| না থাকার উপর বীজের অঙ্কু- 
রোদগমে (৪ৎr॥৪০i০৭) অর্থাৎ চারা উৎপন্ন হইবার বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। যে বীজে 
জণপোঁষক বর্তমান থাকে অণব! যদি বীজপত্রে প্রচুর খাগ্সামগ্রী- থাকায় তাহা স্থলাকার 
ধারণ করে, চার! উৎপন্ন হইবার সময় বীজপত্র একট! ব! দুইটা) মাটার নিয়ে বীজা- 
বরণের ভিতর থাকে; এইরূপ অন্কুরোদগমকে (কাহারও মতে এইরূপ বী ্পত্রকে) 
স্ব গ্রভ বা ম্বচ্ছা্জী (॥y)০০৪০৭!) বলা হয়; প্রায় সমুদয় একবীন্দপত্রীর এবং ছোলা, 
মটর প্রভৃতির বীজের অঙ্ক রোদগম এইক্প। যে বীজে ভ্রণপোষক বর্তমান থাকে ন 
এবং বীজপত্রেওড অতি অল্প পরিমাণ খাগ্পামগ্রী থাকে, তাহাদের অস্ক,রোদগষে বীনপত্রতবয় 
"শীতৰ মৃত্তিকা হইতে উদ্ধে উণিত হইয়। হরিঘর্ণ ধারণ করে এবং. সাধারণ পত্রের কার্য্য 
করে ও এইরূপ ' অন্ধরোদগদকে ( কাহারও মতে এইবপ বীন্রপত্রকে ), উদ্ধ গামী 
(৩০12541) বলা হয়; এস্থলে বীদপত্ৰসংলগ্ন স্থানের নিযস্থ ভ্রুপদেহাঁংশ (অর্থাৎ ভ্রণ- 
মূলের উপরিভাগ ) বর্ধিত হইয়| বীজপত্র্বয়কে উদ্ধে লইয়া যায়} এই স্থানের নাম 
ত্বীক্রপত্রাত্রঃকা ৩ ( ॥7৪০০০y1 )। বীজপত্রের সংলগ্ন স্থানের উপরিস্থ জণদেহাংশ 
ববীক্রপতত্ৰোদ্ধ কাও (2০০6) নামে অভিহিত । উর্দগামী অঙ্ক[রোদগম কুমড়া! বীজে 
দৃষ্ট হয়। 

ভ্রণপোষক পদার্থের প্রকৃতি অনুপারে কতকগুলি শব্ধ ব্যবন্থত হইয়া থাকে ১৫) 
শ্বেতসারময় (farinaceous or mealy)—ইহা| শ্বেতসারময় এবং ইহাকে সহজে ধুলার স্ভায় 
গুঁড়া করা যাঁর, যেমন ভুট্টা, গম ইত্যাদি । (২) টৈলময় (০11) যেমন এরও, 
সর্ষপ ইত্যাদ্ি। (৩) দৃঢ় (৮০:০০)-_ইহা অতি কঠিন) যেমন খেজুর। (৪) সাজ 
(74018810953 )--ইহা জলসংযোগে স্কীত ও কোমল হইগা যায়, যেমন জবা। (৫) 
মাংসল ( fleshy )-ইহা স্থল এবং কোমল। (গু) খণ্ডিত (ruminated)—ইহা 
বীজচ্ছদের অত কির দরুণ বহখণে বিভক্ত, যেমন, সুপারি | 





- প্রকৃতি ৯৫ 
মূল বা শিকড় 
মূল প্রধানতঃ ছুই প্রকার :~( ক) চ্থান্নিক্ক সুত ( True root ) 


সচরাচর গাছের যে অংশ মাটির নীচে থাকে তাহাই মূল বা শিকড়; তবে কয়েক 
প্রকার মুল *মাটির উপরেও জন্মায। সকল প্রকার মূলের অগ্রভাগ একটী আববণে 
ঢাঁকা থাকে, তাহাকে মুলত্রাণ (R০০t০a০) কহে; মূলত্রাণের কিছু পশ্চাতে মূলের 
গাত্রে সুহ্ম রোম থাকে; তাহা মূলরোম ( Root ॥২i৮) নামে অভিহিত | 

ভ্রণমূল ক্রমশ: বদ্ধিত হয মৃত্তকামধ্যে প্রবেশ করে; ইহাই (১) প্রত্থান মুল 
(primary root ) বলিয়া পরিচিত হয় ; ইহার শাখা প্রশাখা (২) শাঁষ্থাসুন্শ ( secondary 
৮006) নামে অভিহিত হয। | 

(খ) আন্ছানিক সুতন । ভ্রপমূল হইতে উৎপন্ন মূল বা শিকড় ভিন্ন অন্ত স্থান তইতেও 
শিকড় জন্মাইতে পারে; তাঁহা আস্থানিক (॥0veni০৷০৷5) শিকড় নামে পরিচিত | আঁস্থানিক 
শিকড় কাণ্ডের গাত্র হইতে অথব! পত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে; বটের ঝুরি এক প্রধান 
উদাহরণ । কেতকী পুষ্পের বৃক্ষের আদি--প্রধানমূল--শুকাইয়া যায় এবং উর্দে কাঁও হইতে 
আস্থানিক মুল বর্ধিত হইয়া মৃত্তিকায় সংলগ্ন হয। বীশ, আখ, পটোল প্রভৃতি গাছের গাঁটে 
আস্থানিক শিকড় জন্মিয়া থাকে। হিমসাগর গাছের পাতায় আস্থানিক শিকড় জম্মায়। 

প্রধান-শিকড় স্থূল এবং দৃঢ় হইলে, তাহাকে কাম্শিকত্ভ (৫৪০ 100) বলা হয়। 
কাওশিকড় আক্কৃতিভেদে চারি প্রকার ;--(১) শুগাকাঁর (০০৷০৪] )--পাদদেশ স্থ.ল এবং 
অগ্রভাগে ক্রমশঃ সুক্ষ, যেমন গাজর, বড়মূলা, অতিবিষ! | (২) উভগুগাঁকার ( fusiform) 
মধ্যভাগে স্বংল এবং উভয় দিকে ক্রমশঃ স্বন্ম, যেমন ছোটমূলা। (৩) বর্তুলাকার 
(napiform)--শ্ফীত এবং গোলাকার, যেমন-_-শ(লগম, বীট | (৪) স্থাল্যাকাঁর (rapiform) 
চারিপার্থে বধিত হইয়া স্থালীর আকার ধারণ করে) যেমন চেপ্ট। শালগম। 

যখন প্রাধান-শিকড় সবক্ম হইয়া যায় অথবা মরিয়া যর, তখন তাহার শাখাপ্রশাখা 
একত্রে শিকড়-গুচ্ছে পরিণত হইয়া ভকট্টাতন শিকড় (90:009) নামে অভিহিত হয় । 
আস্থানিক শিকড়ও গুচ্ছিত হইয়া জটাঁল শিকড়ে পরিণত হইতে পাঁরে। কোন কোন 
উত্তিদ্‌বিৎ পণ্ডিত জটাঁল শিকড়কে আস্থানিক শিকড়ের অন্তর্গত বলিয়া ধরেন। 

জটাল শিকড়ে কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা যায় £--(১) শিকড়ের এক বা ততোধিক শাখা 
প্রশাখ! স্কীত হইয়া কন্দাকার ধারণ করে; কখনও একটা, কখন ছুটী, কখন বা কতিপয় কন্দ 
দুরে দূরে মাটিতে প্রোথিত থাঁকে। এইরূপ শিকড়কে ক্কল্দছাভন ( tubercular ) মূল 


বলেন যেমন, শকরকন্দ আলু, রাঙ্গাআলু, ভু'ইকুমড়া। এই সকল কন্দকে মূলকন্দ বা আলু 
(root tuber) কহে। 


৯৬: প্রকৃতি 

(২) অনেকগুলি মূলকন্দ গুচ্ছিত হইয়া থাকিলে, শিকড়কে 9চ্চিভ ক্রম্দ্কান 
(fasciculate) বলা যায়; যেমন শতমূলী, শুষণি আু। % 

(৩) মূলের শাখাপ্রশাখাগুলি কেবল অগ্রডাগে ্ষীত হইতে পারে; এরূপ শিকড়কে 
জ্ঞ্রল্ক্ষীভ (॥০৫৷!০5) বলা যায়। 

_ (৪) যখন মূলের শাখাগুলিতে মালার স্কায় বহু স্ষী তাংশ দৃষ্ট হয়, তখন তাঁহাকে মালাকার 
(moniliform) শিকড় কহে। মূখা গাছের শিকড় এইবপ । . 

(৫) ইপিক্যাকুয়ানার (Ipecacuanha) শিকড়ের গাতে বলয়ের ন্যায় বহু গ্রন্থ 
দৃষ্ট হয়; এইক্নপ শিকড়কে ভলভ্্রী (৫7770018650) বলা হয়। 

শিকড়ের কতিপয রূপান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

(১) কতকগুলি গাছের শিকড় মাটির উপর জন্মিয়া পরে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, 
ধেমন বটের ঝুরি। ইহাদিগকে ঝুরি ব| অবরে|হ (1181 1০০) কহে। 

(২) কতকগুলি গাছ অন্ত গাছের উপর জন্মে; দেগুলি পরবুনী বা বৃঙ্ষারূহ 
(990750) নামে অভিহিত। তাঁহাদের শিকড় মাটিতে নামে না! এইরূপ শিকড়কে 
স্পলর্বজ্ষী মুকুল (epiphyti€ :০০) বলা ষায়। এই শিকড় বায়ু জল গ্রহণ করিতে সমর্থ 
এবং ইহার গঠনও সাধারণ শিকড় হইতে কিছু বিভিন্ন । রাষ্না গাছের শিকড় এই প্রকাঁর। 

(৩) মনেক আরোহী (০107১178) অর্থ ৎ লতানিয়া গাছের গাত্র হইতে শিকড় 
জন্মাইয়া অন্ত কোনও গাছকে জড়াইয়| ধরে অথবা তাহাকে আশ্রন্ন করিয়া থাকে । এইঝপে 
লতানিয়া গাছটা উর্ধে উঠিতে থাকে। এইরূপ শিকড়কে আশ্রম্পী্ুভন (climbing 
1০06) কছে। যেমন, গজপিপলী | 

পৃঃ) আলোকলত প্রভৃতি পরজীবী (0985100 01270) গাছের বায়বীয় (aerial) 
শিকড় হইতে একপ্রকার শোষণ মূল ()01560719) উৎপন্ন হয়, যাহার! অন্ত গাছের দেহ 
ভেদ করিয়া দেহমধ্যস্থ খাদ্যরদ শোষণ করে। 

(৫) কতিপয় ভাসমান গাছের ক্ষুদ্র শিকড় জলের ভিতর ঝুলিতে থাকে ; এই সকল 
শিকড় নরম হয়, তাহাদের শাখা প্রশাখা হয় না এবং মুলরোমও থাকে না। শিকড়ের 
অগ্রভাগে একটি বড় মৃলত্রাণ থাকে। ক্ষুদে পাঁনার (:90298) এইরূপ শিকড়। আর 


এক প্রকার ক্ষুদেপান। আছে, তাহার শিকড় নাই। 
(ক্রমশঃ ) 


লাল পিঁপড়ে 
প্ীন্ধীন্দ্রলাল রায় 


আমাদের দেশে সর্বত্র আমগাছে ষে আগুণের মত লাল্চে রঙ্গের পিঁপ্ড়েকে লাইন বেঁধে 
অনবরত যাতায়াত করতে দেখা যায-_যেন একটুও বিশ্রাম জানে না, ক্লান্তি জানে নাঁ_সেই 
লাল পিপৃড়ের সন্বন্ধে ছু একটা! খুঁটিনাটি এই প্রবন্ধে বলতে চাই। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও 
জেলায় একে লাল দমাইঝেলি* বলে। অন্যত্র যদি গ্রাম্য পরিভাষায় এব কোনও বিশেষ নাম 
থাকে--তা আমাদের জান! নেই। পাঠকবর্গের জানা থাকলে আমাদের লিখে পাঠাতে 
অনুরোধ করছি। 

এই পিপ্ড়েগুলিকে আমি বিশেষ ক'রে আম গাঁছেই লক্ষ্য করেছি; এর কারণ 
এই যে, আমগাছের পল্লববি্নাঁদ এদের বাস! নির্মাণের পক্ষে উপযোগী । গাছের কাণ্ডে 
ও শাখায় এরা ঘুরে বেড়ায় সারি সারি, একটির পর একটি_-যেন কাতারে কাতারে 
ফৌঙ্জ চলেছে-.এমনিই তাদের সুশৃঙ্খল! ; এক একট! গাছে এক একটা দল বা সমাজ 
বাদ করে এবং সে গাছে তাদেরই একাঁধিপত্য। এক গোষ্ঠির পিপ্ড়ে অন্ত গোষ্ঠির 
পিপ্‌ড়ে দেখলেই চিনে ফেলে। যদি এক দলের কোনও পিপ্ড়ে অন্ত দলের রাজ্য 
মধো ঘটনাক্রমে উপস্থিত হষ, তাহলে তাকে তখনই বন্দী করে বধদও দেওয়া হয়। 

গাছের প্রত্যেক শাখায়, এমন কি প্রত্যেক পাতায় তার! পর্যটন করে--কোনও স্থান 
অনাবিষ্কত রাখে না। কয়েক দল পিঁপড়ে এই কাজের অন্ত সর্বদা মোতায়েন আছে। 
তাঁদেরই আমরা গাছ বেয়ে বেড়াতে দেখতে পাই। শক্ত অথবা আততাষীকে এরা যে 
কিরূপ তীব্রতার সহিত আক্রমণ করে--তা ধারা আমগাছে চড়েছেন তারাই জানেন। 
সেই জন্তু পণ্ড পক্ষীর মধ্যে খুব কম প্রাণীই এদের ধাঁটাইতে সাহস করে, সুতরাং এরা বেশ 
নির্বিবাদে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করে। | 

ভারতবর্ষে সর্বদাই এদের বাস। তবে উত্তর পশ্চিমের শুকনো দেশে এদের সংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত কম এবং ভিজ! মাটির দেশেই এদের উপদ্রবটা বেশী। বাঙ্গালাঁদেশে ও 
দাক্ষিণাতোর সমুদ্রোপকুলস্থ সমতলভূমিতে এদের সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়। ব্রঙ্গদেশ ও 
মালদ্বীপ পার হয়ে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এই লাল পিপুড়েকে দেখতে পাওয়া যায়। 

এরা খুব ক্ষিপ্র নয়; তাড়াতাড়ি উদ্ধ্থাসে গতিবিধি এর! করতে পারে না। ক্রুদ্ধ 
হলে একটু ক্ষিপ্রতা বেড় যায় বটে; তবে অন্ত সময় এর! ধীরেনুস্থেই কাজ করে 
এবং সারাদিন, দ্বিপ্রহরের ভীষণ গরমেও, এদের কান্দে শৈথিল্য দেখতে পাওয়া যায় না। 
রাত্রের অন্ধকাঁরেও এদের কাঁজের বিরাম নেই ; বরং রাত্রিতেই এরা বেশী কঃরে দল বেঁধে 


৯৮ প্রকৃতি 


ডালে ডালে শাখায় শাখায় অভিযান প্রেরণ করে। এর! হচ্চে ইংরাজীতে যাঁকে বলে 
slow but steady and sure | 





Ml এদের শরীরের একটা বন্ধিতাকারের ছবি এখানে দেওয়া- হল ; এদের দেহের গঠন 
কিরূপ তা এ ছবি থেকে. বেশ বোঝা যাবে, গায়ের রং--আগেই বলেছি একটু হল্দে 
গোছের লাল অগা আগুণের মত ; আয়তনে. এরা, আধ ইঞ্চিও হবে না। শরীরটা 
একটু দীর্ঘাকাঁর ; দেখতে মনে হয় যেন গিরাবীধা দড়ির একট! টুকঝে!। প্রথম গিরাটি 
হচ্চে ইহার মাথা; মন্তরুটি যেখানে, ধড়ের' সঙ্গে. সংলগ্ন সেদিকটা চওড়া; সন্মুথের দিকে 
চোয়াল দুখানি চাল, 'সাড়ারীর মত, নন ; এই চোয়াল ছটি দস্তযুক্ত এবং ইহাদের 
অগ্রভাগ বক্র। মৃন্তকের ছুই পার্শ্বে বেশ, বড় “বড় ছুটি কালো! চোখ । ছুই চোখের 
মধ্যভাগ থেকে ছুই, পাশে ছুটি দীর্ঘ শুড়- বাহির হয়ে গিয়েছে। মন্তকের পিছনে 
আর একটি গ্রন্থিযদূশ অংশ হচ্চে এদের. বক্ষ। - এই. বক্ষ আঁবার পশ্চাতের উদরের 
সহিত সংলগ্ন । এই উদরটি ইহাদের শরীরের আয়তনের পক্ষে বড় এবং উদরগাত্রে কতকগুলি 
অতি সুক্ম মোলায়েম রোম আছে। শরীরের মধ্যভাগ থেকে তিনজোড়া সুদীর্ঘ পা বেরিয়েছে। 

সাধারণতঃ একটি দলের সকলগুলি শ্রমিক পিঁপড়েই আয়তনে একপ্রকার। কিন্তু 
প্রত্যেক দলেই কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় পিঁপড়ে থাকে-_-এরা আয়তনে অন্তগুলির 


অদ্ধেক এবং যে কোনও একট! বিশেষ কাজের ভার এদের উপর অর্পিত আছে 
বলে মনে হয়। কারণ এরা বাদার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বাহিরের কাজে যায় না 
এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে। 

প্রথমে এদের বাসানিশ্মাণের পদ্ধতিটা বিবৃত করা যাক। পি'পড়ে সাধারণতঃ মাটিতে 


সুড়ঙ্গ খনন করে--সেগুলির কেরামতী পর্বজনবিদিত। কিন্তু এই লাল পিপড়ে পত্র- : 


বীথির মধ্যে পল্লব দিয়ে বাস! রচনা করে এবং এদের বাসারচনা৷ বড় কম অদ্ভুত নয়। রে 


পাতাগুলিকে' অবনমিত ক'রে ধারগুলি একরূপ অতি স্ুল্ম রেশমী পদার্থ দিয়ে একত্র 


আটকান হয়। বাপাগুলি মন্দ বড় হয় না-__দেখতে প্রায়ই গোলাক্কৃতি-__এক একটি বাস! 
রচনা! করতে প্রায় উনিশ কুড়িটি পাত! ব্যবহৃত হয়। বাসার দরজা হয় পাতাগুলির 
বোটার কাছে। একটি বাধায় বহু সহস্র পিপ্‌ড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। একটি গাছে 


একটি বাপাই দেখা যার; কারণ একাধিক দল এক গাছে থাকে না। এই বাসাটিকে 


এদের বাসাবাড়ী বলা চলে অর্থাৎ এর মধ্যেই এরা থাকে । কিন্ত একই গাছে এই 
বৃহৎ বাসা ছাড়। আরও অনেকগুলি ছোট ছোট বাস! দেখা যায়। সেগুলি প্রায়ই 





পাচ সাতটি পাতা একত্র করে তৈরী। এইগুলো হচ্চে ভাণ্ডার ঘর। এর মধ্যে পিঁপড়| ঠ 


তাদের আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে রাখে। 
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তৈরী তন্ত দিয়ে তথন ফাঁকগুলি বেশ করে বন্ধ করতে হয়। রি 
ভাপ্তীরগুলি তৈরী কর! হয় সেগুলিতে কখনও কখনও  কুঠরী লক্ষিত হয়)... 
রণতঃ এই ভাগারগুণির ভিতরে কোনও কুঠরী থাকে না। যদিও. পাতা a 
মড়াইয়। ফেলে, পাতার কোনও অনিষ্ট হয় না, পাতা শুকিয়ে যায় না__বাঁসাগুলি 
মতই সবুজ থাকে । তাই সব সময়ে নজরে পড়ে না। দুর থেকে 
দখুলে মনে হয় কতকগুলি পাত! এক জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে। 

সাগুলির অভ্যন্তরে প্রায়ই অনেকগুলি শ্রমিক পিঁপড়ে থাকে । শ্রমিক পিপড়ে 
ত হবে_যারা বাসা রচনা করে, আহাধ্য অন্বেষণ করে আনে। বাসার 
লি ডিম্ব ও বাচ্ছার তন্বাবধান করে। তাছাড়া এরা সা ফৌজের 













). এদের, মত কতকগুলি কি বৃহৎ, যেন অত্য-  স্ষ 
মৌমাছির মধ্যে 
_পিপড়ের মধ্যেও 






প্রকৃতি ১০১ 


রক্ষিত ছয় না। এক একটা কুঠরীতে নানা বয়সের ডিম 'ও বাচ্ছা বথেচ্ছ জড়ে| হযে 
.রয়েছে। কুঠবীগুলি ধরতে গেলে এক একটি রেশমী থ’লে, তার মধো ডিম পুরে 
রাখা হয়েছে সেগুলি তারই মধ্যে ক্রমশঃ: পুষ্টলাভ করে বদ্ধিত হচ্চে। আষাঢ় মাসে 
বাগার মধ্যে পক্ষযুক্ত পিপ ডে পাওয়া! যায়! 

রাণী-শিপড়েগুলি বৃহৎ $ কদাঁকার। রং তাদের অন্ত পিপড়ের মত লাল নয় ; কোনওটি 
ঈষৎ বাদামী, কোনওটি বা অতি সুন্দর সবুজ। এদের সংখ্যা কম, পুরুষের সংখ্যাই 
বেশী। | 

এই সব অধিবানদী ছাড়। পিপড়ের বাসার মধ্যে বিস্তর পোকার মৃতদেহ পাঁওয়। বাঁয়। 
শ্রমিক পিঁপড়ে অনবরত খুঁজে যে সব পোকা সংগ্রহ করে তার কিছু রক্ষিত হ্য 
ভাঙার দরে, আবার কিছু এই বাসাবাড়ীতে আন! হয়। এই সব পোকার মধ্যে ঘুংরি 
পোকা, গুবরে পোক, ছাঁরপোক প্রভৃতি দেখতে পাঁওয়া যায়। বর্ষাকালে আবার 
মাছি ও বোলত! জাতীয় পতঙ্গও এর! পাকড়াও করে আনে। অন্ত জাতীয় পিপীলিক।ও 
মাঝে মাঝে এরা ধরে আনে, এমন কি বৃহ্দাকার কালে! ভেয়ে পিপুড়াও এদের থাষ্ত 
ব'লে পরিগণিত হয। এই সব কীটপতঙ্গ শোষণ করে তাদের দেহরস এই লাল পিঁপড়ে 
পান করে। . 

বে ভাণারথরের কথা উল্লেখ ক'রেছি, সেগুলি প্রসবঘর নয়; কাজেই তাঁর মধ্যে 
ডিম, কোষ বা বাচ্ছা রক্ষিত হয় না। তবে মৃত কাঁট পতঙ্গের সঙ্গে ছচারটি কোষা 
বস্থার পিপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। এই “কোষকার” (6822০) এদের বাসা নির্মাণে 
রাজ-মিশ্ীর কান্ত করে; সেই কারণেই এদের এখানে রাখা হয়, বাসার কোথাও 
ছিড়িয় গেলে এরা কাজে লাগে। কি ভাবে এর! বাস! নির্মাণে সহায়তা করে সেট! 
বিশদভাবে পরে বর্ণনা করব। | 

ভাগুারধরগুলি আবার আপদে বিপদে বাসাবাড়ীরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ 
প্রয়োজন সচরাচর হয় না, তবে যদি কোনও কারণে বাসাবাড়ীটি এমন ভাবে নষ্ট হয়ে 
যাঁষ যে সেট! মেরামত করা অদ্ম্ভব, তখন বাসাবাড়ীর সমস্ত বাচ্ছা আর ডিম সরিয়ে 
একটি ভাণ্ডারঘরে রাখা হয়। একবার একটি বাসা ভাল থেকে ভেঙ্গে নেওয়া হয়) 
সেটিকে গাছের উপরেই রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু পাতাগুলি ক্রমশঃ শুকিয়ে বাঁওয়ায় 
সেট! বাঁদের অযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'ল। দেখ! গেল পিপংড়েরা সকলে মিলে বাসার 
ভিতরকার সমস্ত দ্রব্য একটি একটি ক'রে সেই গাছেরই অন্তত্র যে ভাগারঘর ছিল 
সেইটির মধ্যে নিয়ে গেল; আর পুরাতন বাসাটি পরিত্যক্ত হল। 

লাল পিঁপড়ার নিপুণতা প্রকাশ পায় তার বাসা নির্ম্মাণে। পাতার ধার সংলগ্ন 
কোরে যে ভাবে তারা দেহনিস্থত তত্ত দিয়ে জোড়! দেয়, সে এক জ্আশ্চার্য্য ব্যাপার । 
পুর্কোই বলেছি যে এই পিঁপড়ে আমগাছে বাস! করে। আমের পাত! এদের বাসা 


১০২ | । ‘প্রকৃতি ' 

: নির্মাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। "আমের পাঁতা বেশ দীর্ঘ এবং তাদের ডগাঁগুলি 
শ্বভাবতঃ একটু ভিতরদিকে 'গুটান ভাবে থাঁকে-; তার উপর কতকগুলি আমপাতা, 
" একই স্থানে গুচ্ছের মত থাকে, কারণ একই স্থান থেকে অনেকগুলি- আমের পাতা 


":. বাহির হয়। এতে হয় এই যে, পাশাপাশি পাতাগুলি অতি সহজে টেনে জুড়ে দেওয়া যায় 


এবং এইরূপ জুড়ে দিলে বেশ একটা কামরার মত তৈয়ার হয় 1, 
এখন দেখা যাক পাতাগুলির ধার এর! কেমন ক'রে জোড়া দেয়। বির ধার 
৷ যেখানে খুব পাশাপাশি অবস্থিত অর্থাৎ একটি পাতার ধার থেকে অন্ত পাতার ধারের দুরত্ব 
' "একটি পিপড়ের দেহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম সেখানে কা খুব সহজ। সেরূপ ক্ষেত্রে অনেক- 
-গুলি পিপড়ে পাশাপাশি দাড়িয়ে একটি পাতা কামড়ে ধরে, আর অন্ত পাতাটি পিছনের 
' পা দিয়ে বেশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। "অর্থাৎ এক্- কাতার পিঁপড়ে আপনাদের শরীর 
“দিয়ে ছুই পাতার মাঝখানে সেতু রচনা করে ফেলে। তারপর সকলে মিলে সামনের 
পাতাটি জোরে টানতে থাকে। পদার্থ-বিস্তার অথব! পূর্ভকার্য্যে তাদের যে বেশ একটু 
'অশিক্ষিতপটুত্ব আঁছে তাঁর পরিচয় এই কার্য্যের দ্বারা পাওয়া যায়। 'এই যে বিশ ত্রিশটি 
পিঁপড়ে একটি পাঁত|- ধ'রে টান দেয় তার মধ্যে কোনও বিশ্ঙখল! দেখা যায় না। সকলে 
. এক সঙ্গে সমবেত শক্তি' এই কাৰ্য্যে প্রয়োগ করে। একটি ভারী বোঝা টানতে হ'লে 
একদল মুর যেমন একসঙ্গে একই সময়ে হেঁচকা টান মারে, এই পিপড়েগুলিও. ঠিক 
তেমনি শৃঙ্খলার সঙ্গে একটু একটু ক'রে,হেঁচকা টান মেরে পাতা ছুটিকে পরস্পরের নিকট- 
“বর্তা করে। মানুষ যেভাবে সুর সংযোগে . অদ্ভুত ছড়ার আবৃত্তি ক'রে টানের তাল ঠিক 
কারে নেয়, এরা সে রকম কিছু করে কিন! জানি না। তবে: কাজে তিলমাত্র শৃঙ্খলার 
- ব্যতিক্রম হয় না। সবাই মিলে এক টান.মারে, পাত! থানিকট! এগিয়ে আসে) তখন 
' সকলে একটু পিছাইয়া পিছনের পাতাটির আর এক স্থান খুব শক্ত ক'রে ধরে। পরে 
. ' আবার 'সন্মিলিত শক্তি প্রয়োগ ক'রে আর এক টান। এই ,রকম করতে করতে ছুটি 
* পাতার ধার একত্র হয়। 
+ এই পিপড়ের' দেহের আয়তন একটু দীর্ঘ হওয়ায় এরূপ কাজে এদের খুব সুবিধা হয়. 
, , যখন লম্বা “হ'য়ে এর আপনাদের -দেহ বথাসম্তব বিস্তৃত করে দেয়.তখন চোয়ালের অগ্রভাগ 
:. থেকে' পায়ের নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত মাপলে এদের দৈর্ঘ্য হয় এক ইঞ্চির যোল ভাগের নয় 
ভাগ। এই দৈর্ঘ্যের অধিক ব্যবধানে ,যদি কোনও পাতা থাকে, তাহলে উপরিলিখিত 
উপায়ে এর! পাতা টেনে আনতে পারে "না ; অর্থাৎ একটি পিপীলিকা আর এই ব্যবধান 
অতিক্রম করতে পারে না। তখন একটি পিঁপড়ে অন্ত একটি পিঁপড়ের কোমর পিছনের 
ছুই পা দিয়ে খুব জোরে আকড়ে ধরে। !.এতে দৈর্ঘ্য প্রায় দিগুপ হয়ে যায়। তখন 
. উপরকার পিঁপড়েটি -সামনের পাতাটি কামড়ে ধরে, আর নীচের পিপংড়েটি তার পিছনের 
। ' প দিয়ে পশ্চাতের পাতাটি আকড়ে ধরে। তার পর সকলে মিলে টানতে খাকে।' যদি 


প্রকৃতি , ১৯৩ 
ছটি পিপ্‌ড়ে জোড়! দিয়েও দেখা যায় পাতার মাঝখানে ফাঁক অতিক্রম কর! হোল ন! 


, তখন তিনটি মিলে জীবন্ত শিকল রচনা ক'রে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, গাঁতা 


ছইটির গোড়ার দিকে অর্থাৎ বোটার কাছে ফাঁক কম। সেরকম স্থানে যেখানে ফাঁক বেশী 
সেখানে পিপড়ের শিকল বসান হয়, আর বেদ্িকে একটি পিঁপড়ের দ্বার কান্দ চলে সেখানে 
একটি পিঁপড়ে নিযুক্ত হয়; এবং সকলে নিজ নি স্থান গ্রহণ ক’রে প্রস্তুত হ’লে পরে 
এক সঙ্গে টান দিতে আরম্ভ করে। | 

একটি বাসা রচনা করতে এই রকম একটি দল মজুরই যে কান্ত করে তা নয়; এক 
সঙ্গে দুই তিন দল মজুর হুই তিন জোড়া পাঁতা টেনে একত্র করতে লেগে যায় । চারিদিকের 
পাতা একত্র করে বৃত্তাকার বাঁসাটি সম্পূর্ণ হ'লে দেখা যায় ষে, ভিতরদিকে দুই একখানি 
পাঁতা সেই কামরার ভিতরে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যেগুলি অপর কোনও পাতার সঙ্গে জোড়া 
হয় নি) এই বিযুক্ত পাঁতাগুলি দ্বারা বাসার ভিতরে আবার পার্টিশন দিয়ে কামরা তৈরী 
করা হয়। 

পাতাগুলি একত্র করার পর সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে আটকে রাখা হয়। এই কার্ধাটা 
কিভাবে নিষ্পন্ন ছয় তাহা এইবার বলি। যখন মজুর পিঁপড়ের দল দুইটি পাঁতার ধার. টেনে 
পাশাপাশি ধ'রে রাখে তখন একটি পিঁপড়ে মুখে ক'রে একটা সাদা ডিম নিয়ে আসরে 
উপস্থিত হয়। প্রথম চিত্রে ডিমের একটা অবস্থা দেখান হয়েছে, খন ডিমগুলি দেখতে 
মুড়ির মত ।৯ সেইরূপ ডিমের মাঝামাঝি অংশ কামড়ে ধরা হয়। ফলে, বে পিঁপড়ে হাকে 
কামড়ে রয়েছে তার মুখের সন্মুখে থাকে ডিমের অর্ধেক দেহ; অপরার্ধ পিপি ড়ের বুকের 
ভিতর থাকে। এইরূপভাবে ডিমটিকে ধ'রে পিপডড়- দুই একত্রসংলগ্ন পাতার কাছে 
এসে ডিমটিকে একবার একটি পাতার ধারে এবং পরক্ষণেই অপর পাতাটির ধারে স্পর্শ করায়। 
যেমন ছইখাঁনি বস্তু সংলগ্ন ক'রে সেলাই করতে হ'লে একবার একখানি কাপড়ে স্থচের ফৌঁড় 
দিয়ে অপড় কাপড়ে ফৌড় দেওয়া হয়, প্রায় তেমনি করেই এ ডিম দিয়ে দুইটি পাতাকে 
যথাক্রমে স্পর্শ করে যাওয়া হয়, অবশ্ত ফেণড় দেওয়। হয় না। এই কাজট! খুব ক্ষিপ্রতা 
ও নিপুণতাঁর সঙ্গে সম্পন্ন হয-_পিপ.ড়ে তার মাথাটি একবার এপাশে একবার ওপাশে নাড়ে 
আর ডিমটি পাতাষ ঠেকিয়া যায়। এই মাথা ন|ড়ার গতিটায় বেশ একটা ছন্দ আছে, 
ঘড়ির পেওুলামের মত। ডিমটিকে পাতার উপর স্পর্শ করামাত্র তার মুখ থেকে খানিকটা 
তন্ত পাতার উপর যেন নঙ্গর করে-ফেলে। বে ডিমট! এইভাবে পাতার উপর সুতা বেঁধে 
চলে সেট! শুধু একট! যন্ত্রের মত কাজ করে না। সেটাযে সম্ভানে এ কাঁজটা করে যাচ্ছে 


তা বেশ বোঝা যায়। কারণ যখনই পিঁপড়ে তার মাথ! নাড়ে, ডিমটাও মাথা নীচু, ক'রে 


* এঅবস্থাট। ঠিক ডিম্বের অবস্থা নয়? এটা পিঁপ্‌ড়ের শৈশবের একটা অবস্থা-_ডিম বললে ভুল বলা 
হবে। ইংরাজী 1৭:৭ কথাটার বাংলা প্রতিশব্দেব অভাবে আমি মবিধার অন্ত এক্ষেত্রে তাকে ডিস সংজ্ঞা 
দ্বারাই অভিহিত করব। 


১৪৪ ॥ , প্রকৃতি l 
পাতা স্পর্শ করে।- যে পিপড়ে ডিমটিকে ধ'রে থাকে, সে'স্বয়ং নীচু হ'য়ে ডিমের মুখ পাতায় 


স্পর্শ করায় না। সে ডিমটিকে একবার এপাশে নিয়ে বায় অমনি ডিমটি স্বতঃ নিজের 


মাথা নীচু করে। অতএব ডিমটিকে যে একেবারে - জড়পদার্থের মত কান্ধে লাগান হয় 
তা নয়) সেটা বেশ সঙ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে সহায়তা করে বলে মনে হয়। এই তন্তুর 
সাহায্যে পাতা জোড়া লেগে যায়ঃ এবং এই জোড়া, দেওয়ার কাজে এই 
পিপ্ড়। নিজের শাবককে নিযুক্ত করে। এদের দেহনিঃস্থত এই তস্তগুলি, এত সুক্ষ 
যে অধিক শক্তিসম্পন্ন ম্যাগ্রিফাইং কাচ ব্যতীত খালি- চোখে সেগুলি দেখা যায় না। 
এরূপ হুক্ম তন্ত খুব দৃঢ় হওয়ার কথা নয়) এর! তা জানে। তাই একই স্থানে বার 
বার অনেক পর্দা শৃতা দিয়! ততন্তটিকে মোটা ও দৃঢ় করে নেয়) এই চারি পাঁচ 
ফেরের নুতাটি দেখিতে সাদ! রেশমের মত হয়। এরূপ কাজ করিতে যথেষ্ট ধৈর্য্য, 
অধ্যবসায় ও সমযের প্রয়োজন .হয়। একটি বাচ্চা এত হত! সরবরাহ ক’রে উঠতে 
পারে না প্রত্যেক শাবকটির স্থতা বাহির করবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। 
একটির ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটি শাবক নিয়ে আদা হয়, আর আগেকার- 
টিকে বিশ্রাম করতে দেওয়। হয়। 

পাতার ভিতর বাহির, উপর নীচ, ছুই দিকেই এই সুতার গাঁথনি দিয়া পাতার জোড় 
দৃঢ় কর! হয়। যতক্ষণ এই গাথনির কাজ চলতে থাকে, ততক্ষণ সেই মজুয়ের দল 
প্রাণপণ শক্তিতে উভয় পাতা টেনে ধ'রে থাকে । গাঁথনি কাজের অর্ধেক অবস্থাতে যদি 
এরা কাজে শৈথিল্য করে কিংবা পাতা ছেড়ে দেয়, তাঁহলে পাতা ছুটি ছিটকে স'রে 
গিয়ে সমস্ত শ্রম পণ্ড করে দেবে । যতক্ষণ ন! গাঁথনি এমনতর দৃঢ় হয় যাহাঁতে পাতাদ্বয় 
আটকে থাকে, ততক্ষণ মজুরের দল পাঁতা কামড়ে পড়ে থাকে । 

এই লাল পিপ্‌ড়েদের এই কাজটি দেখবার সুযোগ" সকলের ঘটে না, কারণ এ তত্বের 
অনুসন্ধানে ফেরেন কয় জন? কিন্তু যদি কেউ লক্ষ্য করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হ'য়ে 


_ যাবেন; তিনি বুঝবেন সন্মিলিত শক্তির প্রয়োগে ক্ষুদ্র পিপীলিকাও কেমন অসম্ভব কাঁজ 


সম্ভব করে ভোলে। গুধু একতাবন্ধ হ'য়ে কাজ করেই এর! ক্ষান্ত হয় না- এদের 
শ্রমবিভাগের ব্যবস্থাও কেমন পরিপাটি! প্রথমে একদল পিপ্ড়ে পাতা ছুটি টেনে ধ'রে 
রাখে। তখন আর একটি পিঁপড়ে তার জীবন্ত মাকুটিকে নিয়ে এসে তাকে এপাঁণ 
ওপাশ চালনা করতে থাকে; আর এই জীবস্ত মা-_সেই শাবক--সেও তার কর্তব্য 
জানে, সেও নিভূলভাবে ত্বিরুক্তি না' ক'রে বেশ নিপুণভাঁবে মুখ থেকে সুতা বের করে 
পাঁতায় জড়িয়ে দেয়। এদের কাজের শৃঙ্খলা বান্তবিকই চমকপ্রদ । 


বৃক্ষের বৰ্ণসান্ধর্য্যক 


5S. Percy-Lancaster 


গাছগাছড়ার মধ্যে যৌননির্্মাচনের ফলে উন্নততর বর্ণসঞ্করের উৎপত্তি (hybridisation) 
বিষয়ে ভারতবর্ষে কাহারও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না! এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি রহন্ত-- 
মেঘে আবৃত, কিন্তু আশা করা যাক বে জ্ঞানন্র্য্যের আলোকপাতে সে মেষ শীপ্রই 
অপস্থত হইবে। : 

আমাদের দেশে যে সব ফুল ফল রহিয়াছে সেইগুলিকে লইয়াই কি. আমর! সন্ত ? আমরা 
কি চাহিন! বে সেগুলির অবস্থা উন্নত হয়? আমি কিরূপ উন্নতির কথ! বলিতেছি তাহা 
একটা! উদাহরণ দিয়! বুঝই। গোলাপজাঁমের (0২০9০-1216) কথাই ধরুন) তাহার 
সৌরভ কি সুন্দর ! কিন্তু আঁটির তুলনায় শীদ খুব অল্প । আর জামরুল লউন-_নিদাধের 
আতপ-তাপিত ক্রিষ্ট দিবসে এই রদাল ফল অতীব তৃপ্তিকর। বৈজ্ঞানিক এই উভয় 
ফলকে কুটুখ বলিয়া পরিগণিত করেন ; ইহারা একই ‘পরিবারের’ (85:11) অন্তর্গত 
প্রায় একই সময় ইহারা পুষ্পিত হয়। এই ছুই বৃক্ষের মধ্যে যদি যৌনমিলন সঞ্ঘটিত 
করান যায় তাহা হইলে যে সঙ্করের উৎপত্তি হইবে সে বৃক্ষ হইতে এমন জামরুল পাওয়া 
যাইবে সবাহাতে গোলাপজামের গন্ধ ও আস্বাদ বর্তদান। 

আমের কথাই ধরুন; দোফলিয়া আমের বিশেষত্ব এই যে, ইহা যখন ফলে তখন সেটা 
আমের “সময়” বা খতু নহে; কাজেই অসময়ের ফল বলিয়াই ইহার কদর; আশ্বাদের 
অন্ত নহে। এখন যদি কোনও উপায়ে কোনও বাক্তি এই আমের অশাশের বিলোপ 
সাধন করিয়া ইনাতে ল্যাংড়া, বোশ্বাই বা অন্ত কোনও সুমিষ্ট আমের আস্বাদ আনয়ন 
করিতে পারেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যশ ও অর্থে ভাগাবান হইয়া! পড়িতে পারিবেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপরে যে প্রস্তাব ছুটি আমি করিতেছি তাহ! শুধুই কল্পনার 
বিষয়, না উহাকে সম্ভব করিয়া তোলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলিলেই 
হইবে যে এক আমের মধ্যেই কত প্রকার বিভিন্নতা দেখা যায়_-একই জাতীয় আমের 
বীজোৎপঞ্জ (Seedling Variation) গাছের ফলে কত ভালমন্দ প্রকারভেদ হয়। 

স্বয়ং প্রকৃতি দেবী বিভিন্ন শ্রেণীর গাছের মধ্যে বিবাহ ঘটাইয়। সঙ্করের উৎপত্তিতে 
সাহায্য করেন) মধুমক্ষিক1 প্রভৃতি কীটপতঙ্গ বিভিন্ন গাছের মধ্যে পরাগের আঁদানপ্রদানে 
সন্করের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে । প্রাক্কৃতিক কারণে উৎপন্ন স্বতাবজ সঙ্কর বৃক্ষ 


* সর্বব্ত্ব সংরক্ষিত | 


১০৬ প্রকৃতি 
মানুষের হিতাঁহিতের দিক হইতে কখনও ভাল হয় কখন মন্দ হয় বটে। কিন্ত গাছ- 
' গাছড়ার মধ্যেও যৌনমিলনে অসবর্দতা যে একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার তাহা অন্থিকাঁর 
করা বায় নী। এখন মানুষ যদি তার লাভের জন্ত বা আনন্দের জন্ত কৃত্রিমভাবে 
" পরাগনিষেকের (pollenation) ব্যবস্থা করিয়া সঙ্কর উৎপাদন করিতে চায়, সে চেষ্টা কি 
অসস্ভব হইবে? 

প্রক্কৃতির অঙ্গনে স্বতাবজাত শঙ্কর রুল অনেক 'আছে। যোগ্যতমের বিবর্তনই 
প্রান্কৃতিক নিয়ম ; জল ঝড় আবহাওয়ার পরিবর্তনের মধ্যে, পোকা মাকড়ের উৎপাত সত্বেও 
জীবনসমরের নানাবিধ বাধাবিগ্র অতিক্রম করিয়া যেগুলি টিকিয়! থাকে সেই গুলিই এইরূপ 
বর্ণপাক্ষয্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মানুষের চেষ্টা কৃত্রিম উপায়ে দুইটি বিভিন্ন বৃক্ষের 
যৌনমিলন ঘটাইয়! সঙ্কর বৃক্ষের উৎপত্তি প্রথম হয় ১৭১৯ খৃঃ অব, এইরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 

কৃত্রিম উপায়ে গাছের টি নি ফলে চারা গাছ যে কেমন হইবে তাহা পূর্ব 
হইতে নির্ধারণ করা বায় নাএই অনিশ্চিততাই জ্ঞানান্বেবীর কৌতুহলের বিষয়। 
মেগ্ডেলের দিদ্ধাস্ত একটা মোটামুটি কল ইঙ্গিত করে, কিছু সঠিক নির্দেশ করে না। 
কারণ ছুইটি গাছের যৌননির্কাচনের ফলে উৎপন্ন বৃক্ষে যে. কতকগুলি বিশেষত্ব প্রকাশ 
পায় তাহা সব ক্ষেত্রে সমান হয় ন. একটি: গণ” অর্থাৎ ৪৩089এর বৃক্ষের মধ্যে 
' যৌন নির্বাচন করিলে দেখা যাইবে বে আশানুরূপ ফল মিলিল না। যদি কতকগুলি 
বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যৌনমিলন সঙ্ঘটিত কর! হয়, তাহা হইলে মেঙেলের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কতকগুলি বিশেষ ফল পাওয়া-যায়। . 

সাদা ফুলের গাছে লাল ফুলের গাছের ডাল বাধিয়া গোলাপী ফুলের উৎপত্তি, লাল 
গোলাপে হ্ল্দে গোলাপ গ্রথিত করিয়া 'দাগ্কাটা ফুলের উৎপত্তি সাধন, কিংবা সারের 
তারতম্য হেতু কুলফলের বিচিত্রতা-_এই তথাকথিত সাক্করষ্য সম্বন্ধে পাঠককে আমি সাবধান 
করিতে চাই। মাঁলির উপরে বাগানের ভার সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলে 08708. কুলের 
যেরূপ বর্ণবিপর্য্যয় সজ্বটিত হয় তাহা এই জাতীয় বনী |. | 

একই গণ (৪5045) কিংবা ‘একই 'পরিবরারভুক্ত ‘(family ) দুইটি বৃক্ষের একটির 
পরাগ লইয়। অপরটির গর্ভীবয়ে ( Stigma ) 'সফারিত করিলে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই 
আদত সঙ্কর। 

এস্থলে আমি বৃক্ষের 'ব্্সাহ্র্য সম্বন্ধে দুই" চারিটি কথা বৃলিতে চাই; আশা করি 
তাহা, বাহার! বিশেষজ্ঞ" নহেন এরূপ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানরসিক ব্যক্তির' কাজে লাগিবে। 

যৌনমিলনে নির্বাচন ঘটাইয়। সঙ্করের উৎপাদন করিতে হইলে কয়েকটি যন্ত্রের 
দরকার! একখানা ফর্সেপস্‌ বা মুচনা, ইহ! পরাগকোষ হইতে পরাগ লইয়া 
স্্রীপুষ্পে সঞ্চার করিবার কাজে লাগিবে; পুম্পের দূল, অস্তবাস ও পরাগকেশর কাঁটিবার 


শস্ি 


প্রকৃতি - ১৩৭ 


জন্তু একখানি কাঁচি; এই সব যন্ত্র ও হস্তের অঙ্গুলি জীরাণুশুন্ত করিবার. জন্ত এক 
শিশি স্পিরিট ; একখণ্ড সুস্ম মিহি স্তাকড়াও প্রয়োজন হয় ফুল ঢাঁকিয়া, রাখিবার 


অন্ত। এতত্যতীত গাছে কতকগুলি টিকিট ম্মারকলিপিরূপে আটকহিয়া তাহা আবার 


একটি নোটবুকে লিখিয়া রাখিলে ভালই হুষ.। 

আজকাল সকলেই প্রায় স্কুল কলেজে একটু আধটু উদ্ভিদ বিস্তার সহিত পরিচিত 
হইয়া থাকেন; কাজেই ফুলের অংশবিশেষের, নাম সকলেরই জানা আছে। বাহার! 
জানেন ন! তাহাদের গোচরার্থে এখানে সে নামগুণি দেওয়া গেল। 

ফুলের ক্যালিক্স (০2!) ) হইতেছে ইহার বহিরাবরণ-_ইহাঁকে ুম» বদ! 
চলে। ফুল কুঁড়ি অবস্থায় থাকিতে যে সবুজবর্ণের দলগুলি ফুলটিকে ঢাকিয়। রাখে ইহা 
তাহারই নাম। ফুল ফুটিলে এই পুষ্পচ্ছদ নীচে থাকে, উপরে রঙ্গীন দলগুলি দেখা দেয়; 


৯ শন 





এই দলগুলিকে ইংরাজীতে করোলা ( corolla ) বলে। ফুলের জননেন্দরিয় এই দলগুলির 
মাঝখানে অবস্থিত। পুংজননেন্দ্রিয়ের নাম পরাগকেশর ( 5a ); ইহাতে একটি 


৬ 


২১৮ - কুপ্রস্কৃতি 
বৃত্তের (551) মন্তকোপরি একটি পরাগকোষ থাকে। স্ত্রীজননেন্দিয়ের নাম গর্তকেশর 
(71501)। ইহার বৃস্তাংশকে বলে ষ্টাইল (51০) ও অগ্রভাগকে বলে টিত 
(588078)1 সৰ্বনিয়ে থাকে  গর্ভাশয়, যন্মধ্যে বীজ অপরিপুষ্ট অবস্থায় থাকে! 
গুর্ভমুখে ঝ ষ্টিগ মাতে ( 5678 ) পরাগ অর্পণ করিয়াই যৌননির্বধাচন সাধিত হয়। - 
প্রাশিবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা বায় যে সুস্থ সবলু জনক-জননী হইতেই সুস্থ 
সবল- সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । পিতামাতা উভয়ের লক্ষণাদি একরূপ নহে, 
অথচ পরস্পর বিরোধীও নহে। ইন মনা এইরূপ দেখা যায়। 


৯7 





ও ক 5" 
2 ৯১৩ 
14 এক - চি 

1 কু হ্‌ 


ফটো ] | সন্ধর জবা [ এস্‌ ল্যা্ক্যাষ্টাব 
যৌননির্কাচনের দ্বারা সন্ধরোৎপাদ্ন করিতে - হইলে. দুর্বল বা নিস্তে বৃক্ষ হইতে 
বীজ. রাখিলে চলিবে না। আমি নিজে নিস্তে ও অকর্মণ্য বৃক্ষের পরাগ লইয়া সঙ্কর 
উৎপাদন করিয়াছি বটে ; কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে সুস্থ সবল বৃক্ষ পাইবার 
আশা কি ছিলাম। প্রত্যেকের মধ্যে কতকগুলি মুখ্য লক্ষণ ( dominant” traits ) 


লাক 


প্রকৃতি 3০৯ 


থাকে 'যাহ! বছ চেষ্টা করিয়াও যৌননির্বাচনের দ্বার! বিদুরিত কর! যায় না। রিফাল জ্রেন্স্‌ 
(refulgens ) নামে ক্যান! (০৭12) জাঁতীয় ফুলগাছের সঙ্কর উৎপাদনে একবার 
আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম। যে গাছটি আমি মনোনীত করি তাহার ফুলের রঙে খুব 
বাহার ছিল, দলগুলিও বেশ বড় বড় ছিল। কিন্তু দোষের মধ্যে ফুরগুলি হইয়া 
থাকিত। ইহার পরাগ আমি জননকার্ষ্যে প্রয়োগ করি। ফলে যে চারা হইল তাহার 
ফুলের আকার ও বর্ণে বৈচিত্্য লক্ষিত হইল বটে, কিন্তু পুষ্পের স্তবকগুলি সব অবনত 
হইয়া থাকিত। ইহার পর ছইটি বংশধারাতেই এই অবনতভাব বর্তমান রহিল)-ছুই 
একটি গাছে একটু ব্যতিক্রম দেখ! গিয়াছিল মাত্র । আর এক বৎসর পরীক্ষা চালাইয়া 
আমি গাছগুলি নষ্ট করিয়া ফেলি। আর একবার সাধারণ, লাল জবার পরাগ লইয়! 
অলক্তক রঙের ( ০2:0017৩ 1d) জবার সহিত মিলন ঘটাইয়াছিলাম। ছুটি মাত্র 
চারা পাইলাদ; কিন্তু সে গাছ এমনই ব্রিভঙ্গ ও শীর্ণ হইল যে তাহার ফুলের জন্ত 
আমার বিশেষ মাথাবথা ছিল না।-. উহারই পরাগ লইয়া এবং অন্ত পরাগ লইয়া! ' 
গূর্ভাধান করাইয়| চার! উৎপাদনে কৃতকার্য ন! হওয়ায় গাছগুলি ন্ট করিতে বাধ্য হই। 
অপ্রয়োজনীয় লক্ষণ অথবা যে লক্ষণ বাদ -দিতে চাই সেগুলি কখনও প্রথম পুরুষেই 
দেখা! দেয়, কখনও ব! দ্বিতীয় পুরুষে দেখ৷ দেয়:। মেগ্ডেলের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে পূর্ব 
হইতে আমাদের খানিকটা প্রস্তুত করিয়া - দেয় এবং এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর 
করিয়া কাজ করা চলে। মেখেলের দিদ্ধান্ত, বন্ধে ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিবার ইচ্ছ! রহিল। ; 

কতকগুলি প্রাকৃতিক বর্গের (natural. ode বিভাগঞ্চলির মধ্যে এত বেশী পার্থক্য 
আছে যে সে ব্যবধান অতিক্রম কর! প্রায় অসম্ভব-। . সঙ্করোৎপাদন কর্ম্মে ধীর! নৃতন ব্রতী 
হইবেন, তাহাদের উচিত হুই একটা বিশেষ বিভাগ-লইয়! কার্য আরম্ভ কর!। কম্পোঞ্জিটিকে 
(০০m৷P০siteae ) খুব সহজেই আয়ত্ত, করা! যায়। বিভিন্ন প্রকারের সর্য্যমুখীর মধ্যে যথা 
cucumerifolius, annus, argyrophyllus প্রভৃতি-_সঙ্করোৎপাদনের চেষ্টা খুব সহজেই 
কৃতকার্য্য হইবে। ডেহিলয়া ও চত্্রমল্লিকার (01::79817750790) মধ্যে যৌনমিলনের চেষ্টা 
তত সহঙ্জে সফল হইবে না। 

সাধারণ পাঠক হুয়ত বলিবেন যে পরাগরেণু গর্ভকেশরে অর্পণ করিলেই যদি বর্ণসহ্করের 
উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে যে কোনও ছুইটি বিভিন্ন বৃক্ষ লইয়া তাহার ফুলের মধ্যে মিলন 
সঙ্ঘটন করাইলেই হইল। সাদ! গোলাপের গর্ভকেশরে নীল কর্ণক্লাওয়ারের ( cornflower ) 
পরাগরেণু অপূর্ণ করিলেই তো নীল গোলাপ. পাইতে পারি। কিন্তু ব্যাপারটা! অত সহজ 
নহে। এরূপ চেষ্টা পূর্বে হইয়াছে এবং যেমন হইয়া! থাকে, বিফল হইয়াছে। আমার 
একটি বেশ চালাক, চতুর মালি ছিল (একটু বেশী চতুর এই যা! ); তাকে আমি অনেক 
যত্রে কেমন -করিয়া ফুলের” গর্ভাধান করাইতে হয় শিখাইয়াছিলাম। একদিন সে আমায় 
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জিজ্ঞাসা করিল তখন কোন্‌ কোন্‌ ফলগাছে ফুল হইতেছে । তাহার এই জ্ঞানলিক্দার 
হেতু খোঁজ করায় উত্তর পাইলাম যে আমার এই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান শিষ্য এক মৌলিক, 
গবেষণায় নিযুক্ত আছে এবং সে জন্য তার ফল গাছের পরাগ প্রয়োজন। ধরিয়া পড়ায় 
সে অত্যন্ত দ্বিধা ও কুণ্ঠাতরে জাঁনাইল যে সে এমন একট! সঙ্কর বৃক্ষ উৎপাদন করাইবে . 
যাহাতে ফুল ও' ফল উভয়ই সুন্দর হইবে। এই উদ্দেস্তে সে এক জব! ফুলের গর্ভকে*রে 
পাঁচ প্রকার পরাগ অর্পন করিতেছে। নূতন সঙ্করের ফুল যাহাতে বড় হয় সেল্লন্ত একটি 
গর্ভকেশরে সে পলনিরণ (7৪০1 1৩:০2 ) গোলাপের রেণু অর্পণ করিয়াছে। সৌরভের 
জন্ত'সে রজনীগন্বার পরাগ অপর গর্ভকেশরে' ব্যবহার করিয়াছে। পাতায় বাহার দিবার ' 
জন্ত ক্রোটন বা পাঁতবাহারের পরাগ আর একটি গর্ভকেশরে প্রদান করিয়াছে এবং ফুলের 
রং নীল করিবার জন্ত অপরাজিতার পরাগ গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্চম গর্ভকেশরেটিতে এমন 
একটা ফুলের পরাগ অর্পণ করিতে হইবে যাহাতে নূতন সঙ্কর বৃক্ষে এমন মিষ্ট অথচ বড় 
ফল উৎপন্ন হইবে যে মালী মহাশয় ছুই দিনে ক্রোড়পতি হইয়া! পড়িতে পারেন। এরূপ 
আল্নাস্কারদের ভুল ধারণ! বিদুরিত কর! সহজ নয়। এই মালীই গত বৎসর Sterculiaceaeর 
অন্তর্গত Dombeya Gagiana ও Leguminoseae ভুক্ত Browne arizaর যৌন ' 
মিলন সঙ্ঘটিত করাইয়াছিল_কারণ উভয়ের পুষ্পগুচ্ছে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কাজেই 
মালি মহাশয় ভাবিয়াছিলেন ইহার! নিকট কুটুম্ব-_সঙ্কর বৃক্ষ সহজেই মিলিবে। 

যাহা সহজাত, আপন! হইতে হইতেছে, সেই নিয়মের" সামান্ত একটু ব্যতিক্রম ঘটানই 
সঙ্করোৎপাঁদকের প্রথম কর্তব্য-_মর্থাৎ জীবনের একঘেয়ে ছন্দের তাল কাটাইয়া দিতে 
পারিলেই হইল) পরে নূতন করিয়া ইচ্ছান্ুরূপ স্থর বাঁধা চলিবে। প্রথমে একবার কোন 
বৃক্ষের জাতীত্বস্থটক লক্ষণগুলির ধারাবাহিকতা বা পারম্পর্য্যে গোল ঘটাইলেই পরে অদরকারী 
লক্ষণগুলি বাদ দিয় ক্রমশঃ একট! আদর্শ উপজাতিতে উপস্থিত হওয়া যায়। যেখানে এইরূপ 
উপজাতি বীজ হইতে উৎপাদন করাইতে হয় সেখানে এ কান্ত বড় মন্থর গতিতে চলে, কারণ 
খুব সাবধান থাকিতে হয় যে বীজের দ্বারা কোনও নিকৃষ্ট বীজপ্ররোহ” (rogues বা! throw- 
09০3 ) উৎপন্ন না হয় এবং বংশাহ্গক্রমে ছুই একবার কৃত্রিম উপায়ে পরাগনিষেক ন! 
করিয়া স্বতঃ নিষেকের সুযোগ দিলে লব্ধ লক্ষণগুলি স্থায়ী বা পাকা (939 ) হইয়া যায়। 
কাটা কলম, গুটি কলম ও ' ধাপ! কলমের দ্বারা ফুলের সাহায্য ব্যতিরেকে যে ক্ষেত্রে সঙ্করের 
উৎপাদনের চেষ্টা হয় সে সব ক্ষেত্রে কাজ সহজ । এই উপায়ে একবার কলম করিতে 
পারিলে তাহা৷ এমন স্থায়ী গুণসম্পন্ন হয় যে তাহার বীজে যত ইচ্ছা একই প্রকারের চার! 
পাওয়া যায়; নিয়মের ব্যতিরেক প্রায়ই 'হয় না; কদাচিৎ যাহা হয় তাহা “বিচ্যুতি” বা 
পব্যভিচার” (50০70 । এই *বিছ্যুতি”র কথা পরে বলিব | * 


* সিং পাসি“ল্যাঙ্কাইার কর্তৃক 'প্রকৃতি'র জন্য বিশেষ রচনা) প্রীনুধীন্তলাল বায় কর্তৃক অনুদিত । 


বাংলার মাছ 
শ্ীঅনিলচন্ত্র ঘোষ 


বাংলার মাছের কথার অবতারণা করিয়া আমরা প্রথমেই রুই বংশীয় মৎসোর 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পূর্ব প্রবন্ধে ইহার যৎসামান্ত বংশ-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
শ্রেণীবিভাঁগের বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। পাশ্চাত্য মৎস্তবিদ্যাবিশারদ 
পঙ্ডিতগণ মনীৰী বুলেঞ্জারের (3০0419055: ) পদাঙ্ক অনুদরণ করিয়। মৎস্তের শ্রেণীবিভাগ 
কল্পে নৃতন প্রণাঁপী অবলম্বন করিয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার! মীনদেহের 
অস্থি সংস্থানবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া অস্থিপুঞ্জের বিশ্লেষণ ছার! সমগ্র মৎস্তদ্গাতিকে তেরটি 
বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পাঠকদিগের কৌতুহল ০ জন্ত কয়েকটি নাম নিয়ে 
লিপিবদ্ধ কর! হইল £__ 

১। চেতল্‌ ও ইলিশ বর্গের Malacopterygi ) 

২। রুই ও ট্যাউরা বর্ণের (09651109091) 

৩। কুঁচে ( Symbranchi ) 

৪। ঘোড়ামাছ ( Catosteomi ) 

৫। কেঁকাল, খরসুল!, সোল ও কই ( Percessoces ) 

-৬। ভোলা, খল্‌্সে ও পাতামাছ ( Acanthopterygi ) 

৭] পাঁকালমাছ ( Opisthomi ) 

এতত্তিম্ন বোরে! (9১০69), নিহেড়ে (Haplomi), বেংটী বা! কুট্কুটে, (Plectognathi) 
বাঁলীবাম (Heteromi), পানবাপাতী (Anacanthini), ও মাছশিকারী বা Angler 
(Pediculati)--নামধেয় আরও ছয়টি বিভিন্ন বর্গের উল্লেখ আছে । 

এখন দেখা যাইতেছে যে রুই ও ট্যাঙুরাবংশীয় মৎস্ত উপরোক্ত Ostariophysiর 
অন্তভূকি। এই বিভাগের অন্তর্গত মাছগুলার মেরুদণ্ডের অস্থিসস্থানে কিছু বিশিষ্টতা 
আছে। উক্ত অস্থিমালার প্রথম চারিটি অস্থি হইতে কয়েকটি খণ্ড রূপান্তরিত হইয়া 
যে অস্থিপুঞ্জের সৃষ্টি করে তাহা ওয়েবারীষ অস্থিপুঞ্জ ( Weberian ossicles} নামে 
মৎস্তবিজ্ঞানজ্গগতে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮২০ অব্দে পণ্ডিতবর ওওয়েবার 
এই অস্ভিগুগুলির সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহাদের সহিত. তাঁহার নাম 
সংশ্লিষ্ট হইয়। রহিয়াছে । এই অস্থিগুলির বৈজ্ঞানিক নামকরণ হইয়াছে, Claustrum, 
scaphium, intercalarium এবং tripus| - এই অস্থিগুলির দ্বারা কর্ণের সহিত 
পট্‌কার ব! বায়ুকোযের. এরূপ সাযোগবিধান সম্ভাবিত হইয়াছে মে যদি মাছের কানে 
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কোনও শব্ধ প্রবেশ করে তাহা হইলে দেই .শবের হিল্লোলগুলি এই অস্থিমালার সাহায্যে 
নীত হুইয়া বায়কোষে আঘাত করে; সেই আঘাতের ফলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত বা 
বিক্ষারিত হইয়া মত্গ্তকে জলের নীচে নামিতে বা উপরে উঠিতে সাহাব্য করে | | 
অষ্টারিওফিজি বর্গের মধ্যে রোহিত বংশ (Cyprinidae) ব্যতীত আরও পাঁচটি 
বংশ আছে; তন্মধ্যে ট্যাঙ ব্রা বংশের ( 5i0rid26) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
“অন্তান্ত বংশগুলি যথাক্রমে Characinide, Gymnolide, Loricaride, Aspredinide 
নামে পরিচিত। | 
রোহিতবংলীয় মাছের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। তাহার 
মাড়িতে দত থাকে না, কণ্ঠনালীতে কয়েকটি ক্ষুদ্র অস্থি দীর্দেব - কার্য করে; পৃষ্ঠদেশে 
একটি মাত্র ডানা থাকে । উদ্ভিজ্জ ও কীটাণু খাইয়া সে জীবনযাপন করে। রুইয়ের 
ভ্ঞাতিবর্গীয় কয়েকটি মাছের নামও পূর্ব প্রবন্ধে আমরা করিয়াছি । এখন Cyprinidae 
- বংশীয় রোহিতের জ্ঞাতি-গো্টির সবিস্তার পরিচয় লইতে ক্ষতি, কি? বিশেষতঃ যখন 
ইহাদিগকে সচরাচর এদেশে আমরা দেখিতে পাই। নিয়লিখিত তালিকায় মৎস্ত- 
বিশেষের বাংল! নামের পার্শ্বে তাহার পাশ্চাত্য অভিধ। বা বৈজ্ঞানিক আধ্যা প্রদত্ত 


হইল। 

রুই—Labeo 0115. এলাং—Rasbora elanga 

কালবাউদ--,, Calbasu থোঁকসা-_ Barilius bendelius 
ভাঙ্গনবাটা-+, boga বোল--' ১, bola 

কুর্চীবাটা বা গেয়ে, gonium কাঁটালকুশী-_চ২০৮৫০০ cotio 
মৃগাল_—Cirrhyna mrigala ডানকোনা, লেয়া বকা--১০:11910003 leubus 
বাটা , reba মোর়াঁরী চেলা—Aspidoparia moras 
কাতলা--02:18. buchanani থোড়াচেল!—Chela gora 
মরুল্—Amblypharyngodon mola ফুলোচেলা=-,, phulo 
সরলপূ্টী—Barbus sarana 7 বুকতিয়া-Botia geto 

মহাঁশৌল-- » ০৯ ত—Lepidocephalichthys guntea 
তিতপু'টী-_ , tetrarupagus পাঞ্জিয়৷—Acanthopthalmus pangia 
ফুটুনীপুটী=-, phutunio মুগা_Nemachlus zonatus 

পুঁটী_ , Puntio 


এই সমস্ত মাছের মধ্যে বাংলায় ঘে গুলি প্রধান ও প্রশস্ত বলিয়া! গণত হয় এবং 
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ক্রিযনাকর্স্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইতে দেখা যার, তাহারা সংখ্যায় মাত্র 
সাঁতটি__রুই, কালবাউস, গোয়ে বা কুরচিবাটা, ভাঙ্গনবাটা, মৃগাল, বাট! এবং কাৎলা। 
এই মীছগুলির এত আদর বলিয়া অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীগৃহস্থ, ধাদের প্রায়ই একটা না 


১5৩ 


প্রকৃতি 
একটা ডোবা পুক্ধরিণী আছে, তাহাতে কেবল এই মাছগুলিরই পোনা ক্রয় করিয়া 
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ক্রিয়াকর্ম্মের সময় এই সমত্রসঞ্চিত মৎস্তের ব্যবহার প্রধান 


সঞ্চিত করিয়া ব্রাখেন। 


লাস 





নীচে--বাঁটা 


উপরে--কাঁৎলা; 


মধ্যে--ভাঙ্গনবাটী , 


উদ্দেশ্য হইলেও, ছিপ ফেলিয়া মাঝে] মাঝে মাছধরা গৃহস্থের নিকট কম আমোদের 


বিষয় নহে; বরঞ্চ এরূপ. একট! মহাঁমুল্য পুফরিণী, যাহাতে বাছাই করা সুবৃহৎ সজ্জাতীয় 


১১৪ প্রকৃতি 
মৎস্তের সংস্থান 'আছে”_সেটা তাহার গর্ব করিবার জিনিষ বটে। ব্যবসা উপলক্ষে 
‘অনেক অবস্থাপন্ন - ধীবরও জলা বা পুক্করিণী জমা লইয়া তাহাতে পূর্বোক্ত এই সাত 
ব্রকম সঙ্জাতীয় মাছ ছাড়িয়া রাখে। প্রক্ৃতপক্ষে-এই সব মিঠে জলের মাছের চাষ ' 
কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের স্কায লাভবান হয় না) তাহার কারণ মার কিছুই নয়, কেবল 
এই সম্বন্ধে প্রক্ষ্ট জ্ঞান এবং তত্বাবধানের অভাব; এবং এই দৌষগুলি বাঙ্গালী গৃহস্থই 
বলুন আঁর জেলেই বলুন, উভষেতেই সমভাবে বর্তমান। এই প্রসঙ্গে আমার এক 
জাম্ম্ণদেশীয় ধীবরের কথা মনে সড়িতেছে যাহার জ্ঞানবুৰধি তাহাকে তাহার জাতব্যবদার এমন 
উচ্চতম সোঁপানে লইয়া গিরাঁছিল যে তাহার কীর্তিকলাপ বাশ্তবিকই আমাদের মনে 
বিস্ময় উৎপাদন করে। এই ধীবরের কথা আমি পরে বলিব। | - 

যে সাঁতটি- মাছের কথা আমর! বলিতেছি তন্মধ্যে প্রথম চারিটা, অর্থাৎ রুই 
কালবাউস, কুর্চীবাটা ও ভাঙ্গনবাটা, [.এbe০ গণের (৪903 )। ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই 
ষে মুখবিবর তাঁহাদের শরীপ্লের নিয়ের দিকে আড়াআড়ি ভাবে অর্ধচন্দ্র/কারে স্থাপিত; 
ওষ্ঠ মাংসল; ছুই জোড়া গোফ মুখের উপর বর্তমান । ভাঙ্গনবাটার কিন্ত গৌঁফ 
একজোড়া মাত্র এবং ছোট । এই মাছেদের আরও বৈশিষ্ট্য এই ষে তাহাদের মাড়ীতে 
দাত নাই, তবে কণ্ঠনালীর কয়েকটি অস্থি ক্ষুদ্র দাতের কাজ করে। স্বভাবতঃ ইহারা 
পরিক্ষার জলে থাকে, এবং জলজ উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র কীট খাইয়া জীবন ধারণ করে। 
পুফরিণীতে ইহাঁদিগকে যথারূপে রাখিতে. হইলে, পরিক্ষার জলের আবকত! সহজেই 
উপলব্ধি হয়; কিন্তু খুব বেশী পরিফার জলের একটা দোষ আছে, কারণ আহার্য্য বস্তুর 
অভাব এইরূপ জলে সচরাচর ' দেখ! যায় ; সেইজন্ত মাছের বৃদ্ধি হয় না, আয়তনের 
সঙ্কোচই লক্ষিত হয়। সুতরাং আহার যোগাইবায় নিমিত্ত ডালের খুদ, জনারের গু'ডা, 
গোয়ালধোয়া জল, পাখীর বিষ্ঠা, শুষ্ক রক্তাংশ প্রভৃতির ব্যবস্থা দরকার হয়; কিন্ত 
সতর্ক হওয়া উচিত যেন এই সকল দ্রব্য অতিমাত্রায় প্রদত্ত না হয়, কারণ তাহা হইলে 
ইহা পচিয়া৷ উঠিয়া ভীষণ দুর্গন্ধের স্থা্টি করিবাব সম্ভাবনা আছে; এবং তাহাতে মাছের সমূহ 
ক্ষতির কারণ হয়। বিবেচনা পূর্বক আহার্ধ/ যোগাইলে সঞ্চিত মাছগুলির উপযুক্ত খোরাক 
ব্যতীত কিছুই উদ্‌ ভ থাকিবে না এবং সেইজন্ত জলও পরিষ্কার থাকিবে । মাছের দেহপুষ্টির 
জন্য যেমন উপযুক্ত আহার এবং আহাবের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, তেমনই কৃত্রিম 
উপায়ে উহার অঙ্গপ্রতাগনঞ্চালনের ব্যবস্থা করা আবশ্তক , অনেকেই জানেন, এবং বলিয়াও 
থাকেন, যে মাছকে তাড়া খাওয়ানে! দরকার; কিন্তু কাজে ইহ! করন করিয়া থাকেন? 
বাস্তবিকই দেখা যায় যে, রেললাইনের নিকটবর্তী ঝিল পুফরিণীতে মাছের বুদ্ধি অত্যধিক 
হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে ; রেলের শব্দে সন্ত্রস্ত মাঁছগুলি তাড়া পাইয়া দৌড়াদৌড়ি 
করিতে থাকে এবং এই নিয়মিত ব্যায়াম হেতু অঙ্গপ্রত্যক্গের বৃদ্ধি হয় এবং মাংসপেশী সুষ্ঠ, 
আকার: ধারণ করে। ,এই নিমিত্তই এই , মাছদের আস্বাদ এত সুস্বাহু হয় | . নিয়মিতন্ধপে 


প্রক্কাতি ১১৫ 
বাড়িতে থাকিলে, ইহারা প্রায় তিন বৎসর বয়াক্রমের পুর্বে অওগ্রসব ও শাঁবকজননে সমর্থ 
হয না। বর্ষারস্তের অব্যবহিত পরেই যখন উচ্চ ভূমি হইতে জল নামিয়া বিল ঝিল ডোবা! 
পুক্করিধীতে পড়িতে আঁরস্ত করে তখন এই প্রাপুবয়ন্ক মৎস্তগুলা চঞ্চল হইযা উঠে এবং জলের 
উষ্ণতা বুঝিয়! ( অর্থাৎ ৫০1৫৫ ডিগ্রি উষ্ণ জলে ) ডিম্ব ছাড়িয়া দেয়। - 

বছরের মধ্যে কালবাউন্ন অপেক্ষা রুয়ের পোনার বাঁড়ই বেশী; কারণ রুই প্রায় তিন 
পোয়া ওজনে হয়, আর কাঁলবাউস মাত্র দেড় পোষা হয় । «ই ছুই মাছের মাঝামাঝি বাঁড় 
দেখ! যায় কুরচী বাটার । এই শেষোক্ত মাছটিকে ময়মনসিং জেলায় থালিয়াজুড়ি অঞ্চলে 
খুব বেশী দেখা যায়, সেখানে গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে “গন্নে* মাছ বলে। এই মাছের আইস 
নিতান্তই ছোট হয়। ভাঙ্গনবাঁটা এই সবগুল! মাছের চেয়ে অতি ধীরে ধীরে বাড়ে। 
বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলায় ভাঙনের প্রাচুর্ভাব বেশী। বাচ্ছা অবস্থায় ভাঙ্গন 
দেখিয়া যাহার! মৃগাল মাছ বলিয়! ভুল করেন তাহার! একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে 
পাইবেন যে ইহার লেজের কাছে একটি কালে! ফে”টা আছে, যাহা মৃগালের থাকে না। 

আমাদের গ্রামের পুকুরগুলিতে এই সব মাছের জন্ত খাদ্যের এবং ব্যায়ামের ব্যবস্থা যেরূপ 
করা দরকার, সেইরূপ আবার দেখা দরকার যে সঞ্চিত মাছগুলির সংখ্যা এত বেশী হইয়া 
ন! পড়ে যাহাতে তাহাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে। কারণ চল! ফেরার নিমিত্ত 
সংখ্যাধিক্য বশতঃ স্থানাভাৰ হইলে মাছের বাঁড় কমিয়া যায় এবং তাহার দেহ পাতলা ও 
মাথা মোটা হইয়া থাকে | তিন বৎসর বধক্রম পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাছের পক্ষে এক ঘন গজ 
স্থান তাহার শ্বাস প্রশ্বাস এবং চল! ফেরার জন্য যথেষ্ট বলিয়া! জান! গিয়াছে। কিন্তু মাছ পূর্ণাবয়ব 
প্রাপ্ত হইলে তাহার জন্য আরও অধিক স্থানের আবশ্যক । পুকুরবিশেষের মাছের স্বাদৃতা 
কম বেশী হয় তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা কেন হয় সে সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান 
অল্প। মৎস্যের চাষ লইয়া আজ পর্য্যন্ত যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হইয়াছে তাহার 
ফলে জানা যায় যে, যে সমস্ত কারণে মাছের বাড় এবং আস্বাদনে উক্তপ্রকার দোষ লক্ষিত 
হয় তাহার মধ্যে এই দুইটিই প্রধান মাছের সংখ্যাধিক্য বশতঃ স্থানসঙ্কোচ এবং পচ! পুক্ষরিণীর 
দুষিত জল। ইহার ফলে মাছগুলি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তন্নিমিত্ত উহার মাংসপেশী 
সঙ্কুচিত হইয়া [চমড়ে হইয়া যাষ; এই রুগ্ন মাছকে জল হইতে ভাঙ্গায় উঠাইয়া কিছুক্ষণ 
রাখিলে দেখা যার যে তাহার দেহ হইতে জল কাটিতে থাকে এবং শীদ্রই উহা হান্ধা হইয়া 
বায় । অনেক সময় আবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে একরূপ কীট মাছের 
দেহ আশ্রয করিয়া বাস করে; তঙ্জন্য বেশী দিন মাছটি বাচিয়া থাকিতে পারে ন!। এই কীট 
“A্rৰulus নামে পরিচিত। হঁহা চিংড়ি জাতীয় প্রাণী। এই কাঁট নিবারণের পক্ষে চুন 
(quicklime) বা ক্লিচিং পাউডার খুব উপকারী। পূর্বে আমর! বলিয়াছি যে মৃগাল জাতী 
মাছ খুব নীচু জলে পাকের কাছে বিচরণ করে। পচা জল, বিষাক্ত মৃত্তিকা এবং দুষিত 
পঙ্ে জাত কীটকাঁটাণু কর্তৃক ইহারা সহজেই আক্রান্ত হইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হই পড়ে এবং পুফবরিণী- 

্‌ 
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বিশেষে মহামারীর হুত্রপাত হইলে ইহাদের খুব বেশী অনিষ্ট হয় । রুই জাতীর মাছ মাঝজলে 
বিচরণ করে বলিয়া ইহাদের দেহ মৃগাল মৎস্যেরস্তায় কীটাক্রাস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে 
জলের- বিষাক্ততা হেতু যে রোগ দেখা দেয় তাহার হাত হইতে ইহাঁদেরও পরিত্রাণ হয় না। 
কাত্লা মাছ জলের উপরে ভাসিয়া বেড়ায় এবং জলের উপরাঁংশেই আহাধ্য সংগ্রহ কবে। 
সেই. নিমিত্ত পাকসংল্লিষ্ট ব্যাধির আক্রমণ ইহা সহজেই এডাইয়! থাকে এবং বিষাক্ত জলে 
ইহা, তত. বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বলা বাছলা, এই কারণ বশতঃ কাতলু! মাছের চাষ 
বিশেষরূপ লাভ গ্রদ হয় 
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এক হিসাবে, গৌরীশঙ্কর মানুষের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছে। ম্যালরি ও আর্ভিন্‌ 
শিথরচুড়ায' আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানা গেল না। ইংরাজ বলিতেছেন 
নিশ্চয়ই তাহারা ধরণীর সর্ক্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিযাছেন। সে 
যাহ! হউক, আমাদের জ্ঞানভাণ্তার অধিকতর সমৃদ্ধ হইল কিনা তাহাই বৈজ্ঞানিকের প্রধান 
আলোচ্য বিষয়। হিমবৎগাত্রে কত উৰ্দ্ধ পর্য্যন্ত শম্প উত্ভিজ্জাদি দুষ্ট হয়) কত উচ্চ, 
'কিপ্রকাঁর আবেষ্টনে পশ্ুপঙ্গী কীট-পতঙ্গ কিপ্রকারে জীবনযাপন করে; হিমানীরেখার 
আরম্ত কোথায় হইয়াছে ; দিনে ও রাত্রে, শৈত্যের ও তুষাঁরপাঁতের তারতম্য আছে কিনা) 
তুষারাবৃত হিষগিরির গাতে প্রানীগণ তুযারধবল হইয়া যায় কিনা) সেখানকার বায়ুর 
গতি কিরূপ; মেঘমগুলের বা কুন্মাটিকার মধ্যে মানুষ কি উপায়ে প্রকৃতির উপর জয়ী 
হইবার চেষ্টা করিতে পারে; পাষাণের মধ্যে থনিজ পদার্থের কোনও সন্ধান পাওয়া! যায় 
কি না ইত্যাদি নান! বিচিত্র লমন্তার কোন প্রকার সমাধানের চেষ্ট। যদি হইয়| থাকে, তাহ। 
হইলে অভিযান সম্পূর্ণরূপে নিষ্ষণ হয় নাই। একট! কথা ন! হয় ধরা যাউক | পাহাড়ের 
উপর যতদুর পথ্য্ত গাছপালা ঘাস দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত হিমানীরেখ! উর্দ্ধে 
অপহ্থত হইয়। গিয়াছে, সেই পর্য্স্তই কি পার্বত্য জীবের সন্ধান পাওয়া যায়? তদুর্থো, 
অর্থাৎ হিমানীরেখার গণ্ডীর মধ্যে, গাছপালা ঘাস হইতে বনু দুরে কোনও প্রাণী দৃষ্টিগোচর 
হয় 'কি? অর্থাৎ, প্রাণীর জীবনধারণ করা সম্ভবপর কি? ব্যাপারট! খুব রহস্তময়। গাঁছ- 
পালা ঘাস থাকিলে প্রীণধারপণোপযোগী খাদ্যসংস্থান রহিয়াছে এরূপ অনুমান কর! চলে। 
কিন্ত যেখানে দিগন্তবিদ্কৃত' বরফ আতুঙ্গ চিরদিন পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে যে প্রাণধারণ 
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সম্ভাবনা থাকিতে পারে ইহ! কল্পনা করা শক্ত। গত ১৯২২ খুষ্টাবে ক্রুশ প্রমুখ যে কয়জন 
আরোহী হিমাচল প্রয়াণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ডাক্তার লংগ্টাফ্‌ অন্ততম। ইনি 
হিমবৎপৃষ্ঠে নিসর্গ জীবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মতে হিমাঁচলে 
যত দূর পর্যন্ত উদ্ভিজ্জ আছে, ততদুর পর্য্যন্ত উদ্ভিজ্জাশী জীব আছে এবং সেই উদ্ভিজ্ঞাশী 
জীবের হননকারী হিং জীবনও আছে । যেখানে হিমানীরেখা, অর্থাৎ সো-লাইন আরম্ত 
হইল, সেখানে উদ্ডিজ্জ একেবারে অদৃশ্য । এসমন্ধে ইহার অধিক আর তিনি কিছু লিখেন 
নাই। বেশ মনে হয় যে তিনি স্থির করিয়াছেন যে উদ্ভিজ্জ রেখার পরপারে, অথাৎ হিমানী- 
রেখার অভ্যন্তরে প্রাণীর জীবনধারণ অসম্ভব। কিন্তু সমপ্রতি যাহার! ব্যর্থকাম হইয়! দার্জ্জি- 
পিউএ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন তাঁহাদের অন্ততম মেজর্‌ হিংইটন্‌ স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে 
উদ্ভিজ্ঞরেখার পরপারেও সঙ্গীব প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন আঠার 
হাজার ফুট উর্দ্ধে একটা গাছ দেখা গিয়াছে; কিন্তু ২২ হাজীর ফুট উর্দ্ধে একটি চেতন প্রাণীর 
আবাদস্থান আছে দেখিতে পাওয়া গেল। সেই প্রাণীটি আর কিছু নয় একটি কালো 
মাক্ড়সা। লে পাষাণ হইতে পাষাণাস্তরে লম্ফ প্রদান করিতেছে, বরফবিহীন শিলাখণ্ডের 
নিয়ে আত্মগোপন করিতেছে। কিছুতেই ভাবিয়! উঠিতে পার! যায় না যে কেমন করিয়া 
এত উৰ্দ্ধে ইহা জীবনধারণ করিতেছে । এখানে আর কোনও জীব নাই ; কেবল পাষাণ 
ও তুষার। এই ক্ষুদ্র মাকড়সাঁটি এখানকার -একমান্র অধিবাসী। অতএব চিরন্তন হিমানী- 
রেখার বহু উদ্দোও ধরণীর উচ্চতম গিরিশিখরে সচেতন প্রাণী জীবনযাপন করিতেছে । 
কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে ২১ হাজার ফুট উর্দ্ধে একট! প্রজাপতি তাহাদের তাবুতে 
উড়িয়া আসিবে, এবং একট! মৌমাছি গুনগুন করিতে থাকিবে! সেখান হইতে তিন 
হাঁজার ফুট নিয়ে শক্পপুষ্পভূষিতা অধিত্যক1)--কেন সেই অধিত্যকা পরিত্যাগ্গ করিয়া এই 
প্রাণহীন শশ্পপুষ্পহীন পাষাণ-তুষার-মরুতে তাহার! উড়িয়া আসিল! * 

আসল ব্যাপার কিন্তু এই যে সাধারণতঃ পাহাড়ের উপরে যত দুর পর্য্যন্ত, বাদামী 
পাওয়া যাইতে পারে ততদুর অবধি কোনও না কোনও জীবের আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। 
দারুণ শৈত্য, ঘন কুম্ছাটিকা, অথব! প্রভঞ্জনের উদ্দাম তাঁওব উপেক্ষা করিয়া গৃ্রবিশেষ 
( Lammergeyer ) বিশ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। কলহংস ও চক্রবাক . তিববতীয় 
মালভূমির উপরে ১১ হাজার ফুট উর্ধে দেখা যায়। কাদাখোঁচাকে ৯৫ হাজার ফুট উর্ধে 
পাওয়! গিয়াছে। মেজর হিংষ্টন্‌ অনুমান করেন যে আহার্য্যের অন্বেষণে পার্বত্য জলচর 
বিহঙ্গের৷ নদীর উৎস পর্য্যন্ত যাইতে পশ্চাৎপদ হয় না। যতই উচ্ধে পার্বত্য বিজনতার ভিতর 
সেই উৎস থাকুক না কেন, যেখানে সে হিমানীর সহিত মিশিয়াছে সেখান পর্যন্তও 
পাখীর সন্ধান মিলে। 

এভারেষ্ট হইতে প্রত্যাগত ডাক্তার সমার্ভেল্‌ কলিকাতার ম্যাডান থিয়েটারে আলোক- 
চিত্রের সাহায্যে বে প্রকারে . হিমবৎপ্রপঙ্গে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিলেন তাহাতে ক্ষণেকের 
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অন্ত লাভালাভের, জয়পরাজর্নের কথা ভুলিয়া! যাইতে হয়। ডাজাব সমার্ভেল্‌ মুখবন্ধেই 
বলিলেন যে আর কিছু না হউক শুধু খেলার ছলে একটা রহস্যের সন্ধানে অজানা বিপদের 
মধ্যে তাহারা ঝ'ঁপ দ্িয়াছিলেন। বুটন চিরকলই যেম্ন করিয়া আসিতেছে, সেই রকম 
sporting spirit of British adventure হিসাবে দেখিলে ক্ষতি কি ? অনর্গল বক্তৃতার 
সঙ্গে অন্ধকার রলমঞ্চের উপর শুভ্র পটভূমিকাঁর ছবির পর চুবি ফুটাইয়! তিনি যে অদম্য 
বুটিশ উৎসাহের গাথা গাহিয়া৷ গেলেন তাহাতে ভারতবানীর জ্ঞানচক্ষু উদ্মিলিত হউক 
আর নাই হউক বুটনের গৌরব - করিবার জিনিষ যথেষ্ট রহিয়ছে। আমাদের কেবলই 
মনরে হইতে লাগিল এই রকম 9০0::105 90:16, এই রকম অজানা! বিপদের মধ্যে 
আমাদের দেশবাসী দ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবে ঝাঁপিয়া পড়িবে! দীর্জিলিউ হইতে যাত্রা 
করিয়া এভারেষ্টের পাঁদমূলে পৌছাইতে হইলে অনেক ুরিয়! পার্বত্য চারিশত ম।ইল পথ 
অতিক্রম করিয়! সেই কাম্য স্থানে উপনীত হইতে পারা যায়। সেই চারি শত মাইল পথ 
যে কি ভীষণ এবং কি মনোরম তাহা! কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারা গেল। ডাল।ইলামার 
ভদ্র ব্যবহারের কথ! ছাড়িয়া দি; প্রাচীন পার্বত্য মঠগুলির অধিবাসীদিগের কথা নাই 
ধরিলাম; মিকিষের বন জঙ্গল, তিব্বতের দ্রিগন্তবিভ্ূত পাদপহীন বন্ধুর প্রান্তর, কোথাও 
বা আবর্জনাপুর্ণ ধুলিমলিন গ্রাম্যবীথিক।) উচ্চ মালভূমির উপরে বানরযৃথ ; একটি অতি- 
প্রাচীন মন্দিরগাত্রে খোদিত শিলালিপি) সকলের কথা না তুলিলেও চলে। 
এভারেষ্টের পাদমুলে তাহাদের প্রথম তাঁবু পড়িল না) উর্মে পাদদেশ হইতে তিন মাইল 
দুরে তাহারা ১ নম্বর তাবু ফেলিলেন। সেখান হইতে এভারেষ্টশৃঙ্গ কেমন দেখায়, আশ- 
পাশের পাহাড়গুলাই বা কেমন, সুদুরবিস্তৃত ধবল বরফ গিরিগান্র কি ভাগে আচ্ছন্ন করিয়া 
রহিয়াছে, ভারবাহী পার্বত্য কুলীগণ ইংরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে তিন চারি শত অশ্বতর লইয়! 
কেমন করিযা সেখান পর্য্যন্ত আসিল; তাহার পরে অশ্বতরগণ বাইতে সমর্থ হইল কিনা; 
তৎপরিবর্তে যে সকল অতিসহিষুঃ পার্বত্য ভারবাহী ইয়াক ( 72%) সংগ্রহ করা হইল) 
তাহাদের লইয়া আরোহীগণ সেখান হইতে কেমন রুরিয়া অগ্রসর হইল; এ সকলের 
ছয়াচিত্র ও চলচ্চিত্র সমস্ত ব্যাপারটাকে জীবনস্তরূপে দর্শকদ্িগের সমক্ষে ফুটাইয়! তুলিয়া ছিল। 
২৭০০০ ফুট উচ্চে যে দুর্গন স্থানে তাহাদের ৬নং তাবু পড়িল, দেখানে নর্টন ও সমার্ভেল 
খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে এবং স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে বিশেষ কষ্ট বোধ করেন 
নাই। ইংলণ্ডে একজন অধ্যাপক সমার্ভেলকে বলিয়াছিলেন যে ২৭০০* ফুট উদ্ধে 
মানুষের মৃত্যু, অবস্তস্তাবী। সেখান হইতে তাহারা আরও উর্ছে উঠিতে লাগিলেন, ক্রমে 
তাহারা ২৮১০০ ফুট উদ্দে উপস্থিত হইলেন। সমার্ডেল্‌ তাহার লম সকু'যাষ্টির সাহায্যে 
পট-ভূমিকায় প্রতিফলিত এভারেষ্টচিত্রের সেই স্থানটি দেখাইয়া বলিলেন--অমি আর 
অগ্রসর লইতে পারিলাম না, নর্টনকে বলিলাম তুমি বরং এগিবে যাও, আমি ঘন্টায় ১০০ 
ফুটের বেশী চলিতে পারিতেছি না। নর্টন অনেক কষ্টে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাত্র ৮০ 


শ্রুকৃতি ১১৯ 
ফুট উঠিতে পাঁরিলেন, কিন্ত আর অগ্রসর হইতে পারিলেন, না, ফিরিযা আসিলেন। ছু-জনে 
স্থির করিলেন, ফিরিতে হুইবে, রাত্রি আসিয়া পড়িলে বিষম বিপদ। আর ৯০০ ফুট মাত্র 
* উঠিতে পাতিলে এভারেষ্ট দর্পচর্ণ কর! যাইত, কিন্তু শরীর অবসন্ন, মন যেন কেমন উদাসীন 
হইয়া গেল। উচ্চতম শৃঙ্গের নিকটে কোনখানে ম্যালরি ও আর্ভিনকে শেষ দেখা গিয়াছিল, 
যষ্টির অগ্রভাগ দিয়া সমার্ডেল তাহা বুঝাইয়| দিলেন এবং অবশেষে যখন বলিলেন যে ম্যালরি 
ও আভিনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া অনেক টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্র পাওয়া! গিয়াছে 
কিন্ত ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে গেলে আরোহণকারীরা সদঘ জনসাধারণেব প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু ম্যাপরি ও আভিন্‌ বীরের মত প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এবং 
জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ গিরি তাহাদের সমাধিস্থান, তাহাদের জন্ত শোক প্রকাশ করিব কেন? 

ছায়াচিত্রের সাহায্যে কলিকাতার বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে চৌরঙ্গীর রঙ্গমঞ্চে যে 
মহাকাব্য আমাদের সমক্ষে রচিত হইয়া গেল তাহার একট! অত্যন্ত করুণ দিক আছে 
বটে কিন্তু প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্ত মানবের এই উদ্দাম চেষ্ট আজ ব্যর্থ হইলেও কাল 
যে ফলব্তী হইবে না কে বলিতে পারে। প্রসঙ্গত: ইহাও উপলব্ধি করিতে পারা গেল 
যে আধুনিক ছায়াচিত্র বাস্তবতা হিসাবে কত সুন্দর হইয়াছে, গিরিশৃঙ্গ সান্নিধো মেঘের 
পর মেধ ছুটিতেছে, প্রবল বাত্যায় তুষারকণা.ঘন শুভ্র কুদ্মাটিকার মত দিগস্ত আচ্ছন্ন করিয়া 
ছুটিতেছে; চরাচর সেই সীমাহীন শুভ্রতার মধ্যে লিপ্ত, আবার মেঘ কাটিয়া গেল, হিমাঁনী 
সরিয়া গেল, বৌদ্র ফুটিয়া উঠিল, নাঁন!, বর্ণরঞ্জিত গিরিগাত্রে ভাঁরবাহী ইয়াক, পরিচিত 
পার্বত্যকুলি, নর্টন প্রমুখ আরোহীবর্গ { 


প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষ। 


ডাক্জার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ 


২। আদ্যপ্রাণি (০6০০৪) এবং উচ্চপ্রাণির (Metaz0n) 
অন্তর্গত ছিদ্রালদেহী (Porifera) 
( পূর্বব প্রকাশিতেব পব ) 


£১০৪1- ভুগ গ্রতিবর্তী, তুগবিবর্ী 
Acanthoxeate—সকণ্টক তিলুল্মাগ্রদও 
Acanthostyle—সকণ্টকশন্ধু 
Acanthoptylostyle—সকণ্টক ঢক্কাদও 
Adoral—তুণাম্বত্তী 
Acesthacyte—সংবেদকোষ 
Alate—tসপক্ষ 
Amoebocyte—-সলচল কোষ 
Amphidiscophora—বস্থালী সুচী 
Amphiaster—দ্বিতীরক 
Amphiblastula—নবশূণ্যগভী 
Amphidise—দিহ্বালী 
Ampbhitriaene—উভদ্ৰিশাখদও 
Anatriaene—পশ্চাচ্ছাথাগ্রদ্ড 
Anchor—নঙরস্ুচি 
Anisochela—বিষমদস্তাবর্ত 
Aphodus—বাহ্কোঠঠনালী 
ApopYle—অন্তমুখ 
Astromonaxonellida—তারকৈকাক্ষ- 
সুচী 
£500000০5-_তারকান্ুচী 
Astomata—অতুণ্ডী 


Archacocyte--আদিসচলকোষ, আদি 
ভ্রমণকোষ 
Archenteron—\আদ্যান্ | 
Basal granule—মূলবিন্দু 
Blastopore— আঁ দ্যান্দ্রমুথ 
Blastula, blastosphere—শaগর্ভ 
Calcarea—ৰ্ণকক্কাল 
Calcoblast——£ণহ্ুচীকোয 
Calthrops—তুৰ্কণ্টক 
Canal system-——নালীমওল 
Candelabra—ল্শাখ চতুৰর্কণ্টক 
Centrotriaene—মধ্যত্ৰিশা খদও 
Chela—সদত্তাবৰ্ত 
Chiaster—সমুপ্তাংত্বর্্,ল 
Ciliophora— মালী 
*Ciliata—রোমী 
*Cilia—- রোম 
Choanosome-—প্রতোদ্দেহ, প্রতোদস্তর 
Choanocyte-—-গলবন্ধাল কোষ, প্রতোদ- 
কোঁষ 
Chondrenchyme—দৃঢকল| 
Cladostyle——সশাখ্শন্কু 


01505" শাখা 

009851175- জটালাজ 
Cladostrongyle—সশাখদ্ধিষ্থলাগ্র 
Clavula—সমযুওদনত্তসুচি 
Coelomocoela—দ্বিকোঠী 
0০115০5%০- সশাখকোষ 
Collencthyma—সান্দযোজনকলা 
Contractile vacuole—সঙক্কোচ-বিলক 
#Conjugation— সম 
Cy০l০5i5--অৰস্ত বাহ 
Cymbএ_দ্বিবক্ৰসুচি 
Cystenchyme-—কোযষকলা 
Cytopharynx--খাদ্যনালী 
Cytostome— সমুখ 

[02851- _খড়গন্থচী 

1069105- বিষমাংশু 
Desmacyte—তত্তুকোষ 
[019০0--দ্বিকপ্টক 
Diancistra—অনুমুখ দ্বিবক্রাবৃণ্ত 
[10100159205 দ্ধযগ্রশাখদণ্ড 
10101991-_ছিকোষ্ঠনালিক 
Discotriaene—অস্বালদণ্ড 
Ectoderm—বাহত্বক 

| Endoderm— সত: ত্বক 
Embryo—sণ 

Euceratosa— শৃঙ্গীয়কস্কাল 
EurypPyYlous-—প্রশবন্তাস্তর্মথ 
চ:০৮16- বাহ্স্থুলদণ্ড 
Exhalent—বহি্বাহ 
Ectosome—বাহদেহ, বাহ্যস্তর 
চ070670208--কোষ্ঠাল প্রাণি, সাশর প্রাণি 
Enterocoela— এককোঠ্ঠী 


প্রকৃতি ১২১ 


Thesocyte——-সঞ্চয়কোষ 
Flagellated chamber— প্রতো দকো্ঠি 
Food ৮৪০৫০1০- খাদ্য-বিলক 
(55৮51 ০৪%1/- পাঁকগহবর 
Gastrula—আদ্যইী 
Gymnostomata—নপতুপ্তী 
Heteroc০e!a_-জটীলগহবর 
Heterotricha—বিষমরোমী 
Hexaster-—-যড়াংপ্ত তারক 
Hexasterophera—যড়াংত তারকস্থটী 
Holotricha সমরোমী 
Homosclerophora—সমবালুহ্থচী 
Homocoela--সরলগহবর 
Hymenostomata-—পতুণ্ী 
Hypotricha—অধ্ঃরোমী 
[10129157৮ অন্তর্বাহ 
[70615210917 ম্ধাস্থনাঁলী 
Isochela—সমদত্তাবর্ত 
1,91%--স্থজীবিভ্রণ, বিষদশিশু 
Leucontype—কুদকোঠ্ঠ 
[107156109-সসন্ধিস্থচী 
Lorica—কোটর 
Macronucleus—পৃথুকোষলার 
Mastigotricha—প্রতোদরোমী 
Megasclere—পৃথুহুচী 
Microsclere— অনুস্ুচী 
Mesogloea—সান্ৰপ্তর, মধ্যসান্দ্রস্তর 
Metazoa-—উচ্চপ্রাণি 
Micronucleus——অনুকোধযসার 
Monaxon—একাক্ষ 
Monocrepeddesma—একাক্ষিক সশাথ- 
বিষমাংগু 


১২২ 


Monaxonellida -একাক্ষস্ূচী 
My০০yte--সঙ্কোচকোষ 
Myoneme—সক্কোচতত্ত 
Myx05pPongida——লান্্রছিদ্রালদেহী 
Non-calcarea—নি£ঃচূর্ণকঙ্কাল 
Oligatricha— -স্লরোমা 


Olynthus } _ইল্যাদ 
Ascon সরলগহ্বর 
011500155176- সমাশশাখদও 
09০এ]10- বহিমুখি 
০0৯০৪৮-_্বাগ্রতীক্ষদত্ত, দ্বিমুন্মাণ্ড 
9%95£91- বহবংশু 
০৪:৪2০৪-_ছিদ্রালপ্রাণি 
55150085075112--পিগাজী 
Parocyte— রম্বধরকোষ 
[১9111019- -গাত্রস্তর 

চ৩০০০০৮ পঞ্চকন্টক 
Pinnacocyte—চিপিটকোষ 
৮70017- পালকস্থচী 
Plagiotriaene—সমশাখদও 
Polytricha—বহুরোমী 
Porifera—ছিভ্ৰালদেহী 
Pr০50৭U5--অস্তঃকো্ঠনালী 
Prosopyle—কোঠ্ঠবাহরহ্ধ,, পুওঃর্ধ, 
Protriaene—পুরঃশাখাগ্রদণ্ড 
Pseudaster—উপতারক 
Pseudogaster—উপপাকগহরর 
Pseudogastrula—উপাদ্যাহী 


Pseudopore—পর্ধ 
Pseudosculum-—পবহিমুখ 


Peristome-— খাত 
Pores 
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Pterocymba-—সপক্ষ-দবিবক্ৰহ্থুচি 
Pavement epithelium —চিপিট 
কৌধিকাবরণ (কৌধিকত্বক) 
76116101083 বেষ্টরোমী, পরবে 
07500150175 চতুরংশুক 
Raphide—কেশসুচী . 
[781১00৩--দওহচী 
Rhagon _-গুচ্ছিতকোষ্ঠ 
Sarcenchyme— কৌষিক যোজন কলা 
Scleroblast—কক্কালঙ্গনন কোষ; কঙ্কালোৎ- 
পার্ক 
5০০9018- একা গ্রপুচ্ছস্থচি 
5০5০1৪৮-বালুস্থচোৎপাঁদ ককোষ, 
বালুস্চীকৌষ 
১৪0 কাণ্ড 
Sigmatomonaxellida — 
_ দ্বিবক্াবর্তৈকা ্ষন্চী 
51578919915, sigmata --দ্বিবক্রা বর্ত 
Sigmatophora—দ্বক্তাবর্ত সুচী 
Spheraster—লাঁংপবর্তল 
Spicule—ুচE, সুচী, শলাক! 
5pPiraster—সাংশবীবৰ্ত 
SpPongin—্পঞ্রীয় 
90078০৮189৮ স্পঞ্ধীয়োৎপাদককোষ, 


' স্প্বীয়কোষ 
Staurus—তুর্কণ্টক 
Sterraster—পাংশগোলক 
50:০181০16-_ছিস্থুলাগ্রন্চি 


Stylote শঙ্ক সুচি 
Style 


59০০9050০--সশাথগছবর 
57700819017 স্জমজ কোষসার 
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50850 যুক্কাশুবর্ভূল Tetractinellida—চতুরাংশ্হথচি 
Tentaculifera,Suctoria Triradiate—w শক 
Acinetina—শোষণপত্তণ্তী Triact-ত্ৰিকণ্টক 
Tentacle—শোঁষণপুও্ _ Triaxonida, Hexactinellida— 
Tetracrepiddesma—তুরাক্ষিক - ত্রাক্ষস্থচী 

“সশাখবিষমাংতত Tyl০৮e--দ্বিমুণ্ডাগ্রস্থচী 
Trichodragmata—rকেশক্টী Tylostyle—কাদওস্চী 
18909 ব্রিশাখদগুস্থচি Uncinatia—কণ্টকীদও 
শু107০0/9-- বেধস্থচি Undulating membrane—কsপট্ 
Toxaspire, Toxa—ধনুকাবর্ত Vestibule—তুণকুপ 
Tetraxoneda—তুরাক্ষহ্ণচী 2০০1৭. শাখাপ্রাণি 


ঝড়-বু্টির কথা 
জীপ্রশান্তচন্জ মহলানবিশ 


গেড়াতেই কয়েকটি কথ! বলে নেওয়া ভাল। বিজ্ঞানের তরফ থেকে আলোচন! 
কর! এ স্থলে সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানের হিদাব নিক্তি-ওজনে, দমন্ত কথ! চুল-চিরিয়া বলা 
দরকার--তা'তে বোঝবার অস্থৃবিধা হয়। তাই এই প্রবন্ধে অনেক কথা খুব মোটামুটি 
ভাবে বল্ব__বিজ্ঞানের হিসাবে ছোট খাট ভুল থেকে বাবে, কিন্ত উপায় নেই। ব্যতিক্রমের 
কথাও বাদ দিতে হবে, সাধারণ ভাবে যা সত্য শুধু তার কথাই বলব। 

ঝড় বৃষ্টি সকল দেশে সমান রকম নয়। এই প্রবন্ধে আমর! বাংলাদেশের কথাই 
আলোচনা কর্ব_বিশেষতঃ দক্ষিণ বাংলার কথা। তবে সাধারণভাবে এর অনেক কথ! 
বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম সম্বন্ধেও খাটে_-কিছু কম বা কিছু বেশি । | 

বাংলাদেশে সার! বছরে ষে বৃষ্টি পড়ে মোটামুটি ভাবে তাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। 

(১) শ্রীষ্মকাঁলের বৃষ্টি-_কালটৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে; চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে। 

(২) বর্ষা কালের বৃষ্টি-_-আধাঢ, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে। 





+ ত্রীযুক্ত প্রশাস্তচন্ত্র মহলানবিশেব ব্যাখ্যান হইতে প্রগ্রভাতচন্ত্র গঙ্সোপাধ্যার .কতৃ্ষ লিখিত ও 
ীপ্রশান্তচক্র মহলানবিশেব অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত -- 


৮ 
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(৩) ঘূর্ণিঝড়ের বৃষ্ট--ইংরাঁপ্রিতে যাকে cyclone বলে ভার সঙ্গে; চৈত্র থেকে 
আহিন পর্য্যন্ত প্রায় সব সময়ে হতে পারে। 

(৪) শীত কালের বৃষ্টি; কার্তিক থেকে ফান্তুন পর্য্যন্ত ।* 

বর্তমান সংখ্যার আমর! শুধু 'গ্রীগ্মকালেব বৃষ্টি আর কালবৈশাখী ঝড়ের কথাই 
আলোচনা করব । । 


কালবৈশাখীর পরিচয় 


বাংলাদেশে সকলেই কালবৈশাখী ঝড়কে জানে । ছোট একখণ্ড মেঘ দেখতে দেখতে সমস্ত 
আঁকাশ ছেয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হয়; তারপর প্রায়ই মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে" 
আবার অগ্লক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পরিষ্কার ইয়ে যায়। কাঁজবৈশাখীর মেঘে বিদ্যুতের খেলা 
আর বাঞ্জ পড়া ছুই খুব বেশি দেখা যায়; বর্ষা বা শীতকালের মেঘে ততটা নয়। 

কালবৈশাখী মেঘের একট! বিশেষ চেহারা আছে, খুব ফুলো ফুলো প্রকাণ্ড মেধ; 
রবীন্দ্রনাথের একখান! চিঠিতে তার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। 
হর! জুন, ১৮৯২-- 

“কাল বিকেলের দিকে এমনি করে এল আমার ভয় ছল। এমন্তর রাগী চেহারার 
মেঘ কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে 
থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোঁষস্ফীত গৌঁফজোড়াটার 
মৃত। এই ঘন নীলে: ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে 
একট! টক্টকে রক্তব্ণ আভা বেরচ্চে_-একটা আঁকাঁশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক প্বাইসন* 
মোষ যেন ক্ষেপে উঠে, রাঙ! চোখ হটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলে! ফুলিষে 
মাথাটা নীচু করে াড়িয়েছে--এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরস্ত করে দেবে ।” 

মেঘ ক'রে আসার সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে বাতান বইতে থাকে, আর বড় আরম্ত 
হয়। কাঁলবৈশাখীর এট! এরুটা বিশেষ লক্ষ্মণ ; খুব বড় বড় ০০1০79 ছাড়া এমন ঝড় 
অন্ত সময় প্রায় দেখা যায় না। ১৯শে জুন, ১৮৯১ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক- 
খান! চিঠিতে আছেঃ 

“কাল পনেরে! মিনিট বাইরে বর্স্তে না বস্তে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এগ, খুব 
কালো, গাঢ় আলুথালু রকম মেঘ, তারি মাঝে মাঝে চোরা আলো! পড়ে রাঙ! হয়ে 
উঠেছে।......যারা মাঠে শস্ত কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক বোঝ! শস্য নিয়ে 
বাড়ীর_.দিকে -ছুটে চলেছে, গরুও ছুটেছে, তাঁর পিছনে পিছনে বাছুর লেজ নেড়ে নেড়ে 
"সঙ্গে সঙ্গে দৌড়বার চেষ্টা করচে। খানিক বাদে এক্ট! আক্রোশের গর্জন শোন! গেল; 


৷ সময়েৰ ভাগ অবপ্ত খুব মোটামুটি ভাবে বল! হয়েছে , প্রায় প্রতি বৎসরই নানারকম ব্যতিক্রম দেখ। বাঁধ! 
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কতক প্লে হিন্ন ভিন্ন মেঘ ভগ্নদুতের মত সুদূর -পশ্চিম থেকে উর্দৃশ্বাসে ছুটে এল--তারপর 
বিদ্ছাৎ, বন্ধ, ঝড়, বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কি নাচন নাচতে আরস্ত 
করে দিলে__বাশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিযে 
পড়তে লাগুলো_-ঝড় যেন সৌ সেঁ করে সাপুড়ের মত বাঁশি বাজাতে লাগল 
আর জলের ঢেউগুলো তিন্‌ লক্ষ সাপের মত ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে 
দিলে। কালুকের সে যে কি কাণ্ড সে আর কি বলব। বজ্রের যে শব্দ সে আর 
থামে না--আকাশের কোন্থানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্চে। 
বৌটের খোলা জানালার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতাপে আমিও বসে বসে 
মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম ৷” 

অনেক সময় প্রথমে খুব খানিকটা ধুলো ওড়ে । এই হিসাবে উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষে 
শ্রীপ্নকালে মাঝে মাঝে যে “আঁধি” দেখ! দেয় তার সঙ্গে কালবৈশাখীর যথেষ্ট সাদ 
আছে। রবীন্দ্রনাথের আরেকখান! চিঠিতে (৯ই জৈষ্ঠ, ১৮৯২) তার পরিচয় পাওয়! যায়। 

“কাল যে ঝড় সে আর কি বলব!" "' ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং 
বাগানের যত গুকৃনে। পাতা একত্র হয়ে লাটিমের মত বাগানময ঘুরে ঘুরে বেড়াতে 
লাগ্ল_-ষেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে “ভূতুড়ে” নাচন নাচতে আরম্ভ 
করে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে শিক্লি বাঁধা প্রকাঁড জটাষুপাখীর মত 
ডানা আছড়ে ঝটপট ঝটপট করতে লাগজ। সে কি গর্জন, কি মাতামাতি, কি 
লুটোলুট ব্যাপার 1” | 

কোন কোন সময় এই রকম ঝড় হয়েই সব থেমে যায় ; বৃষ্টি আর পড়ে না। কিন্তু প্রায়ই 
দেখা যায় যে খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি আসে; প্রথমে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আসে 
তারপর কখনো! কখনো ঝড় কমে গিয়ে আরও খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যায়। কালবৈশাখী বৃষ্টির 
ফৌট।গুলি খুব বড় বড় হয়, আর খুব ঠাণ্ডা ; অনেক সময় শিলাবুষ্টিও হয়ে থাকে। 

কালবৈশাখী ঝড় হঠাৎ আসে, আর তাঁর সুচন! হয় প্রায়ই উত্তর পশ্চিম দিক থেকে, 
তাই এর ইংরাজী নাম *::07+95655*এর বেশ সার্থকতা মাছে। 

রবীন্দ্রনাথের আরেকথানা চিঠি থেকে একট! পুরো ঝড়ের কথ! তুলে’ দিয়ে আমর! 
কালবৈশাখীর বর্ণনা শেষ করব। 

প্তখন সূর্য্য অন্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার হয় নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে 
গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখ! যাচ্ছে, তারি উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঁড় 
নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখতে হয়েছে ।,*****বাঁধের ধারে একসার তালবন এবং 
তাঁলবনের কাছে একটা মেঠো ঝব্থার মত আছে-সেইটে দীড়িষে দাড়িয়ে দেখছি 
এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীলমেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আঁম্চে 
এবং মধ্যে মধ্যে বিযদাস্ত বিকাশ করুচে।......বাড়িমুখে যেমন ফিরেচি অম্নি প্রকাণ্ড 
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মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোঁষগঞ্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের 
উপর এসে পড়ল।...ধুলোয় এম্‌নি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা 
যায় ন! বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে জাগল-কাঁকরগুলো৷ বারুতাড়িত হয়ে ছিটে- 
গুলির মত আমাদের বিধতে লাগল-মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড়ে ধরে আমাদের 
ঠেলে নিয়ে যাচ্চে-ফৌট! ফোটা বুষ্টিও পিট পিট করে মুখের উপর সবেগে আঘাত 
কব্তে লাগল 1” 


কালবৈশাঁখীর সময় 


মোটামুটি ভাবে বলা বায় যে গ্রীন্মকালই কাঁলবৈশাখীব সময। বর্ষার মাঝামাঝি 
আর শীতকালে কালবৈশাখী প্রাষই হয় না ) “পচা ভাদ্রে” মাঝে মাঝে হয়ে থাকে । 

রৌদ্রের তাঁপ যখন প্রথর হযে ওঠে আর জল থেকে বাষ্প টেনে নিয়ে বাতাস যখন 
ভিজে যায় তখনই কাল-বৈশাখীর সময় আসে। হাওয়া আপিলে নান! জায়গ। থেকে যে 
দিন খবর আসে যে দিনরাত ছুই গরম হয়ে উঠেছে আর বাঁতাঁস খুব ভিজে, তখন 
বোঝা যায় 'ষে এইবার কাঁলবৈশাখীর সময় এল। 

Alipore Observatory নান| রকম যন্ত্রচিত্রে প্রায় প্রত্যেক বছরই অনেকগুলি কাল- 
বৈশাখীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। সুবিধামত সে সব ইতিহাস পরে আলোচন! 
করা যাবে; এথানে মোটামুটি কয়েকটা খবর দেব। \ 

নীচের তালিকায় গত ১০ বৎসরের মধ্যে £১119015 O৮5ৎrv৪t০7৮yর উপর দিয়ে কতগুলি 
কালবৈশাখী ঝড় হয়ে গেছে তা পাওযা যাবে। এছাড়াও ছোট ছোট বড় বৃষ্টি হয়েছে 
কিন্তু এইগুলিই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । 


কালবৈশাখীর সংখ্য! 
খৃষ্ঠাফ মার্চ এপ্রিল মে জুন সর্ববসমেত 
১৯১৫ ৭, ৫ ৬ ৭ ২৫ 
১৯১৬ ৩ ৪ ৩ ১ ১২ 
১৯১৭ ১ ২ ৩ ১ ১১ 
১৯১৮ ২ ৫. ৪ ২ ১৩ 
১৯১৯ ২ ১১ ২ ১ ১৬ 
১৯২০ তু ২ ৩ ৩ ৮ 
১৯২১ a ৩ ১ ১৩ 
{১৯২২ ১ ১ kl °’ ১৩ 
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খৃষ্টা মার্চ এপ্রিল মে জুন সর্বসমেত 
১৯২৩ ১ ২ ৪ ৩ ১০ 
১৯২৪ ০ ৬ ৫ ৩ ১৪ 
দশবৎসরে ্‌ 

চির ১৭ ০১ ৪২ ২১ ৯৯১ 
গড়ে বৎসরে ১৭ ৫১ ৪'২ ২১ ১২১ 


দেখা যাচ্ছে যে কলিকাতার কাছাকাছি জায়গায় প্রতিবছর ‘গড়ে’ ১২টি কালবৈশাখী 
ঝড় হয়ে থাকে। তার মধ্যে এপ্রিল আর মে মাসেই সব চেয়ে বেশি। 

অনেকখানি জায়গা জুড়ে যধন তাপ আর বাষ্প জমে ওঠে তখন একট! কিছু তোলপাড় 
না হয়ে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু ঠিক কোন্‌ জায়গায়, ঠিক কোন্‌ সময়টিতে বড় আঁসবে তা’ 
বল যায় না। বাটিতে হুধ গরম করবার সময় দেখ! যা যে এমন একট! অবস্থা আসে 
যখন, থেকে থেকে হঠাৎ এক একট! “্বল্‌কা” ফুটে উঠতে থাকে। বাতাসে তাপ 
যখন জমে ওঠে তখনও কতকট| সেইরকম থেকে থেকে এক একট! ঝড় ফুটে 
উঠতে থাঁকে। 

এই জন্তই প্রায় দেখ! যায় যে সারাদিন অদহা গরমের পরে বিকাল বেলা কিংব! সন্ধ্যার 
সময় বড় আসে। রাত্রে কিংবা ভোরবেলা কালবৈশাখী প্রায় হয় না । * 


কালবৈশাখীর লক্ষণ 


ঝড়, বিদ্াৎ, বৃষ্টি এই তিন নিয়ে কালবৈশাখী । এ সম্বন্ধে আগামীবারে বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা কর.ব; এখানে মাত্র কয়েকট! লক্ষণের কথা বলে’ নি। 

কালবৈশাখী হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়! তাই বাংলাদেশে আকস্মিক বিপদের সঙ্গে 
কালবৈশাধীক নাম জড়িত। বাংলাদেশের মাবিমাল্লার! জানে যে কালবৈশাখী কি ভয়ঙ্কর 
বাপাঁর--তাই তাদের গানে আছে "ওঁ ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে, ডিও বেঁধে থে*। নদীর 
উপ্র কাঁলবৈশাঁখীকে ভয় না করে এমন লোক বাংলাদেশে নাই। 

দেখতে দেখতে ঝড় এসে পড়ে; অনেক সময় আঁধ ঘণ্টা আগেও কিছু টের পাওয়া 
বায নাঁ। এAlipore 0b5ৎ:v৭t০৮yর যন্ত্লিপিতে সব আগে খবর পৌছব, কিন্তু তাও খুব 
বেশিক্ষণ আগে নর। এ সম্বন্ধে কালবৈশাখীর প্রকৃতি ঘুর্ণিঝড়ের (০৮০1076) সম্পূর্ণ 
উল্টা) ঘূর্ণিঝড়ের খবর ছতিন দিন আগে, অনেক সময় চার পাঁচ দিন আগেও, পাওয়া বায়। 





* এ কথা সমুদ্র সম্বন্ধে ধাঁটে না । সেখানে আবার উলটা নিয়ম । বাঁত্রে আব ভোর বেলাঁতেই 
সমুক্রের উপর কালবৈশাখী ঝড় বেশী হয়েখাকে । শুধু তাই নব, সমুক্রেব উপর এবকম ঝড় শীত কালেই বেশী 
হয়, শ্রীক্ষকাঁলে নয। ফালবৈশীখীর জন্মের কথা আঁলে।চন| কববাব সময় এব কাঁবণ বোঝা যাবে। 
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ঝড়ের খবর সব আগে ধরা পড়ে 1391:072651, বা বতাঁসের চাপ মাপবার, যন্ত্রে । কাল- 
বৈশাখী আরম্ত হবার ঘণ্টাখানেক আগে, কখনে| কখনো দুই তিন ঘণ্টা আগে, barometer 
একটু “পড়তে” থাকে ( অর্থাৎ বাঁতাঁসের চাপ একটু হান্কা হয় )--কিস্তু খুবই সামান্ত পরিমাণে, ' 
এত কম যে অনেক সময় পরিষ্কার কিছু বোঝা যাঁর না। বিজ্ঞানের ভাষায় এই “পড়ার” 
পরিমাণ অনেক সময় ০.০৫০" ইঞ্চির (অর্থাৎ এক ইঞ্চির ৯০০ ভাগের € ভাগের) 
বেশি হয না। ঝড় আরম্ত হলেই কিন্ত ১2:০:০৩:০: খুব তাড়াতাড়ি “উঠত” থাকে-_ 
সময় সময় কয়েক মিনিটের মধ্যে ০.২৫০” ( অর্থাৎ প্রায় সিকি ইঞ্চি) উঠে গেল এমনও 
দেখা যায়। এটা হুল কালবৈশাখীর একটা বড় লক্ষণ। ঘূর্ণিঝড়ে এরকম কখনে! হতে 
পাঁরে না--ঝড়ের কেন্রস্থলে চ৪:0079651 খুব নীচু থাকবেই এবং বড়ের মাঝে barometer 
কখনে! উঠ বেই না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবরের cyclone কলকাতায় barometer 
১,১৬০ প্রায় সওয়া ইঞ্চি, পড়ে গিয়েছিল। কালবৈশাখী ঝড়ে কিন্ত একেবারে উল1--১21০- 
meter কিছু না কিছু উঠবেই। সাধারণ ভাবে বলা ষায় যে কালবৈশাখী ঝড় যত প্রচণ্ড হবে 
barometers তত বেশি উঠবে) এর কয়েকটি উদাহরণ পরে দিব । আসল কথ। এই যে 
ঘুণি-ঝড় আর কালবৈশাখী, এই দুয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কালবৈশাখী ঝড় হবার আগে 
প্রায় দেখা যায় যে অনেকক্ষণ ধরে’ “গুমউ* করে রয়েছে, বাতাধ খুব নরম, যেটুকু আছে ত! 
প্রায়ই পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে বইছে। কালবৈশাখী আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস হঠাৎ পশ্চিম 
বা উত্তর দিকে ঘুরে যায়, খুব জোরে ঝড় আরম্ভ হয, আর সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়া দিতে 
থাকে । বারাস্বরে আরও বিশদভাবে সব কথা! বলবার ইচ্ছা রইল। 


| বিবিধ 


কটোচিত্র ও জীববিজ্ঞান 


পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আজ কাল জীবতত্বের আলোচনায় ফটোগ্রাফির সাহায্য নিতান্ত 
আবশ্যক বিবেচিত হুইতেছে। জীবজস্তর আচার ব্যবহার, হাবভাব প্রভৃতি বুঝাইতে 
হইলে আলোকচিত্রের" প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা সহজেই অন্ুমেধ। এই 
আলোকচিত্র গ্রহণ কর! সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াও 
সুযোগের অভাঁবে জীবব্ধন্তর স্বাভাবিক ফটো লইতৈ অনেকেই সমর্থ হন লা। যাহার! 
প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বন্ধত ও জশচর প্রাণীর ফটো লইতে পারিয়াছেন তাহার! 
বাস্তবিক বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। হয'ত তাঁহাদের জীবনসংশয়ের সম্ভাবনা 
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ছিল। কোঁনও বিপদ আপদে ভ্রক্ষেপ ন! করিয়! দুর্গম আরণ্য প্রদেশে বা! গিরিগুহাঁয়, 
মকভূমিতে বা সাগবগর্ভে তাঁহার] যে সত্যের অবিষ্কার করেন, তাঁহা ফটোগ্রাফির সাহায্যে 
" প্রতিফলিত হয় বলিয়া গ্রুব সত্যরূপে সাহিত্যে স্থারী আকার ধারণ করে। কোনও 
প্রকার কল্পনার সাহায্য লইতে হইল না? কৃত্রিম আবেষ্টনীর বাবস্থা করিতে হুইল না; 
তাই তাঁহাদের রচিত পুক্তকাদি এত মুল্যবান তবে এইরূপ আলোকচিত্রের বহুল 
সমাবেশ জীবজন্ত সম্বন্ধীয় আধুনিক অনেক পুস্তকে দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে হয়'ত সেগুলি 
নৈদর্মিক প্রাণিজীবনের নহে, কৃত্রিম সাজানো জিনিষ মাত্র । বন্ত জন্তু শিকার সম্বন্ধে 
রচিত গ্রশ্থাদিতেও যে সময়ে সময়ে এইরূপ কৃত্রিম সাঁজানে! ছবি দেওয়া হইয়া! থাকে, 
অর্থাৎ যে জন্তর চিত্র দেওয়া হয় তাহা প্রাকৃতিক বেষ্টনের মধ্যে সজীব অবস্থায় লওয়। 
হয় নাই, সুবিধা মত. তাঁহাকে হত বা আহত করিয়া কৌশলে আবেষ্টনের ব্যবস্থা করিয়া 
তাহার চিত্র এমন ভাবে লওযা হয় যে ধেন সে প্রকৃতির ক্রোড়ে সজীব ও উদ্দাম। 
সুইডেনের রাজপুত্র উইলিষম তাঁহার রচিত পুস্তকের মুখবন্ধে এই প্রবঞ্চনা-শিল্পের প্রতি 
কটাক্ষ করিয়াছেন । 

বাস্তব ফটোঁচিত্ৰ লোকশিক্ষার সহায়ক সে বিষয়ে মৃতদ্বৈধ হইতে পারে না। অসীম 
ধৈর্য্য সহকারে যাহারা চিত্রের পর চিত্র লইয়া কীট পতঙ্গ, পণ্ড পক্ষী প্রভৃতির জীবন- 
লীল| দেখাইতে চেষ্টা করিষাছেন, তাঁহাদের চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী কত সহজে কত অল্প সময়ে 
প্রকৃতির গোপন রহস্য লোক সমক্ষে উদবাঁটিত করে তাহা! এখনও আমাদের দেশে বোধ 
করি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মিঃ কিয়ার্টন সম্প্রতি বিলাতে বন্ত জন্তর চলচ্চিত্র 
দেখাইয়াছেন; আরও দেখাইযাছেন কেমন করিষা সর্ধ্যালোকে অল্পে অল্পে ডেদ্রিপুষ্প 
পরশ্মুটিত হয়, কেমন করিষা আর একটি ফুল-_-কন্ভ ল্ভিউলাদ্‌-স্্য্যান্তে সঙ্কুচিত হয়) 
কেমন করিয়া! দিনের পর দিন শক্পভৃণ অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে; কেমন করিয়া 
মধুমক্ষিক! পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, আবার মাকড়সা পতদ্গকে হনন করে, পিপী- 
লিক শু'য়াপোকা ধরে। আর এক জন প্ররুতিতত্সাধক, মেজর্‌ ডগৃমোর, সেদিন 
বিলাতে যে সকল ছায়াচিত্র দেখাইয়! দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছেন তাহার বিবরণ 
পাঠ করিলে আমাদের দেশের অনেকেই বিস্মিত হইবেন। আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত 
হুদান ভূথণ্ডে বিশাল মরুপ্রান্তর ; সেখানে তিনি যে সকল জীবজস্তর চালচলন নৈসগিক 
আবেষ্টনের মধ্যে অতি হুক্মরূপে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আলেখ্যে 
প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে 
পাঁওয়া গিয়াছে। নীলনদের উপর দিয়া জাহাজ চলিতেছিলঃ আরোহী মেজর্‌ ডগ্‌মোর 
দেখিলেন- কোথাও দলে দলে বক সাঁরস রানহংস প্রভৃতি জলচর-বিহঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে; 
কোথাও সিন্ধু ঘেটিকগণ সম্ভরণ করিতে করিতে আসন্ন তরণী দেখিয়া জলমধ্যে অনৃগ্ত 
হইতেছে; কোথাও মৃত সিশ্ধুঘোটকের পবদেহ লইয়া কতকগুলা কুস্তীর ভোজনে ব্যাপৃত ; 


১৩০ রকি 


কোথাও ঝ| মৃগ ও হস্তীযুখ মন্থর গতিতে ইতস্তত: ভ্রমন করিতেছে। এতত্বাতীত সেই 
মকবাসীদিগের জীবনলীলার নিসর্ণ চিত্র ফটোগ্রাফির সাহায্যে সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে । 
যে সকল অতি ক্ষুদ্র জীব সাধারণতঃ আমাদের ইন্দরিয়গ্রাহ হয় না, যেগুলিকে দেখিতে ' 

হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়, সেগুলিকেও সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত করিবার 
জন্ত ফটোগ্রাফি বহুল পরিমাণে সাহায্য করিতেছে । নীরে অথবা পনিরে (০॥e০5০) যে 
-সঁকল .অদৃশ্ত জীবাণু থাকে, দেগুলি যে অতিকাষ রূপ ধারণ করিয়া! বিভীষিকার উৎপাদন 
করে, তাঁহা চলচ্চিত্রের দর্শক ভিন্ন আর কেহ সহজে হৃদরঙ্গম করিতে পারে না। কিন্তু 
যখন তাহার বি্বপনকর জীবনলীল! চলচ্চিত্রকর পটের উপরে প্রদর্শিত করেন তখন তিনি 
জীববিজ্ঞানের প্রকৃত সাধক বলিয়া বিবৎমমাজে আদৃত হইবার পাত্র সে সম্বন্ধে কৌনও 
সন্দেহ থাকে না। লগুনের চিড়িয়া-খানায় মিঃ মার্টিন ডন্কন্‌ বিজ্ঞানের এই কক্ষত্বার 
উন্মুক্ত করিয়াছেন । আবার যে সকল পশ্তপক্ষীর সম্পূর্ণ তিরোভাবের আশঙ্কা হইতেছে, 
অর্থাৎ জগতের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় সযত্বে রক্ষিত যে কয়টি দুল্রাপ্য জীবন্তর শেষ 
প্রতিনিধি জীবিত আছে, যাহারা! মরিয়। গেলে একেবারে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, 
তাহাদের জীবনের ইতিহাস চলচ্চিত্র-পটে চিরস্থায়ী করিবার বন্দোবস্ত লণ্ডন সমিতির 
বাগানে (London Zoological Soceity’s Gardens) কর! হইয়াছে । এ ব্যবস্থায় 
আমাদের পূর্ববর্ণিত কৃত্রিমতার দোষারোপ কর! চলে ন|। চিড়িগনাখানার ঘর ও প্রাঙ্গণ, 
বৈদ্যুতিক আলো, বিবিধ জন্তর সমাবেশ, বীক্ষণ যন্ত্র, সমস্তই আছে বটে, কিন্তু এই সাজানো 
চিত্র নিসর্থ চিত্রের প্রতিচ্ছবি চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টার পরিচায়ক । ইহাতে মানুষকে 
অথবা প্রকৃতিকে বঞ্চন। করা হইতেছে না) যদি কেহ বঞ্চিত হুইয়া থাকে তবে লে 
সর্বলংহারক মৃত্যু। পু 


তিববতে ইংরাজ 


এবার বিলাতের ভৌগোলিক সমিতি ( Royal Geographical Society) যে কয় 
জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদক ও বৃত্তি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তন্মধ্যে মিঃ 
ওয়ার্ডএর নাম (F. Kin৪৭০n Ward ) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । যে বৃত্তি তিনি 
পাইরাছেন তাহার উদ্দেগ্ত ভৌগোলিক জ্ঞানবিস্তার কল্পে নৃতন দেশের আবিষ্কার | আর্ল 
কডর (91 Car) সমভিব্যাহারে তিনি তিব্বতে গিয়াছেন চান্‌পো বা ব্রহ্মপুত্রের 
অজ্ঞাত জনস্থান আবিষ্কার করিবার জন্য । পূর্বে মর্শ হেড ও বেলি যে উদ্ভম করিয়াছিলেন 
তাহ! বার্থ হইয়াছিল। মি: ওয়ার্ড ইতঃপুর্ক্বে মহাচীনের অন্তর্গত ইউনান্‌ প্রদেশে 
উত্ভিদ-তত্ব অনুশীলন প্রয়াসে দুইবার গমন করিষাঁছিলেন। সেখান হইতে তিনি ভিব্বতে প্রবেশ 
করিতে ন! পারিয়া ইরাব্তীর উপত্যকার ভিতর দিয়! ব্রচ্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 


প্রকৃতি ১৩১ 
তিববত চিরদিনই যুরোপীয়দিগের নিকটে রহস্তময়। লর্ড কর্জ্জনের আমলে বলপ্ররোগ 
করিয়া ইংরাজ লাঁসার প্রবেশ করিয়াছিল,_বিদ্ঞানের উন্নতিকল্পে নহে, রুশের সহিত 
প্রতিদ্বন্িতার মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে। ইয়ংহস্ব্যাঁ এখনও মধ্যে মধ্যে তিব্বত 
অথব! হিমালয় প্রসঙ্গে বিজ্ঞের মত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাঁকেন। গত ১৯২২ থুষ্টান্দে 
পরলোকগত সেনাপতি পেরেইরা ( George Pereira,  3118.0860. ) তিব্বত সম্বন্ধে 
যে জ্ঞান সঞ্চযু করিয়াছিলেন তাহ! অতীব কৌতুহলপ্রদ | তাহার মৃত্যুর পরে তাহার 
সহোদর সার সেপিল্‌ তাহার পর্যযটনকাহিনীর রোজনাম্চা এবং পত্রাবলী মুদ্রিত করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ভৌগোলিক সমিতির এক অধিবেশনে তিনি সংক্ষেপে 
লাসাপ্রয়াপ-কাঁহিণী বিবৃত করিদাছেন। গত ১৯২২ খুষ্টাব্বের মে মাসে পিকিং হইতে 
যাত্রা আরম্ভ করিয়া পেনাপতি পেরেইরা ৫৮ বৎসর বয়সে ৬৩৬০ মাইল অতিক্রম করিয়! 
অক্টোবর মাসে লাসায় পৌছিলেন ও এই সুদীর্ঘ পথেব মধ্যে প্রায় ৩৫০০ মাইল তিনি 
পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। তিন্বতীয় মাঁলভূমিতে ১৬৮০০ ফুট উর্দ্ধে তাঁহাকে উঠিতে 
হইয়াছিল। অন্ত কোনও ইংরাঁজ পূর্বক দিক হইতে মচাচীনের ভিতর দিয়া তিব্যতে : 
প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন নাই; সকলেই ভারতবর্ষ হইতে অথব! হিন্দুকুশের পথে 
তিব্বত অভিযান করিয়াছেন। 
সম্প্রতি লণ্ডনের শ্বনামখ্যাত অধ্যাপক ভাক্তাব্‌ য্যাক্‌-গভারণ_ (Dr. W.M.McGovern) 
ভারত গভর্মেণ্টের অনুমতি লইয়া তিব্বতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভারত সরকার 
সম্মত হযেন নাই। তখন তিনি ছদ্মবেশে নিজেই স্মত্ত দ্বায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিব্বতে 
প্রবেশ করিলেন। যে তিব্বতীষ পথপ্রদর্শক তাঁহার অনুগামী ছিল, তাহার অন্থচব হিসাবে 
যেন তিনি প্রবেশ করিতেছেন এইবপ ভান তাহাকে কবিতে হইয়াছিল। তিনি তিববতীয়দের 
দৈনন্দিন জীবনের নানা আচার ব্যবহার, জীব জন্ত, নাচ তামাসার বহু চিত্র ফটোগ্রাফি 
সাহায্যে লইতে সমর্থ হইয়াছেন। দেশে প্রত্যাগত হইয় চলচ্চিত্র সিনেমায় সকলকে 
মুগ্ধ করিয়৷ তিনি তাহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা কখিয়াছেন। ডাক্তার্‌ ম্যাকৃ-গভারণ 
এখন লণ্ডন স্কুল অফ, ওরিয়েপ্টাল ভিজে ( London School of Oriental Studies ) 
চীনা ও জাপানী ভাষার অধ্যাপক । তাহার প্রদর্শিত সিনেমায় তিব্বতীয় দানব-নর্ভন 
( Devil dance ) সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। 
১৯২২ ধৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর অভিযান কালে দেনাঁপতি ক্রশ প্রমুখ বে কয়জন ইংরাজ 


- তিব্বতের মালভূমি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, মিঃ সমরতেল্‌ তাঁহাদের অন্ততম। 


তিনি লিখিয়াছেন যে তিব্বতের বিশিষ্টতা এই যে সে দেশ সর্বত্রই সমুদ্র হইতে ১৩,০০০ 
ফুটের অধিক উচ্চে অবস্থিত বলিয়া গাছপালা অত্যন্ত বিরল। বর্ষার পূর্বে দিঙমগ্ল 
এত পরিষ্কার যে ত্রিশ চল্লিশ মাইল দুরে অবস্থিত গিরিশৃর্গ যেন অনতিদূরবর্তী বলিয়া 
মনে হয়; আলোকচিত্রে প্রতিফলিত করিতে হইলে একশত মাইল দূরে অবস্থিত গিরি- 


৯ 


১৩২ প্রকৃতি 


শ্রেণী পটভূমি কা (১২০৮৪৮০৷৷৭) হইয়া দাড়ায,__আগাগোঁড়া এই শত মাইল মানবচক্ষুর সন্মুখে 
পরিফাররূপে সুবিস্বত। এই জন্তই তিব্বতের প্রাকৃতিক ফটো লওয়া অত্যন্ত কঠিন। সঙ্গীত, 
স্থাপত্য, ভাক্র্ষয প্রভৃতি শিল্পকলায় তিব্ব ীয়েরা সুনিপুণ । সকলেই জীবহত্যার বিরোধী । 


ওয়েমরি প্রদর্শনী * 


এবারকার ব্রিটিশ সামাজ্য প্রদর্শনীর বার গত ২৩শে এপ্রিল স্বয়ং ভারতসযাট উন্মোচন 
করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার বক্তৃতায় সমগ্র সাআজ্যের মর্ম্মকথ! ফুটাইয়া হুলিবার 
চেষ্টা ছিল। ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে যে সকল বিভিন্ন জাতি বাস করে তাহাদের বিচিত্র 
শিল্প, কারুকার্য, স্থাপত্য ও অক্তান্ত কলাবিষ্ভার সম্যক পরিচয় সেখানে সম্ভাবিত হইয়াছিল। 
সাাজ্যের বিভিন্ন অংশে মানুষের বৈজ্ঞানিক চেষ্টা কি প্রকারে অধুন! গ্রীস প্রধান দেশজ 
ব্যাধির নিরাকরণে ফলবতী হইয়াছে সে বিষয়ে একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা 
যাইবে যে সামাজ্যের অন্তর্গত গ্রীন্মপ্রধান দেশগুলির উন্নতিসাধনে এই প্রদর্শনী কতটা 
সাহায্য করিতে পারে; মহামহিম সআাটের বক্তৃতায় ইহার উল্লেখ ছিল । 

দেশ বিদেশ হইতে প্রদর্শনীক্ষেত্র সমাগত বহু স্পণ্ডিত বৈজ্ঞানিকের সম্মিলন শুভ 
ফলের সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই। পদার্থ বিদ্ধাবিৎ ও রাসায়নিক পণ্ডিত নিঙ্গ 
নিজ বৈজ্ঞানিক বিভাগে জিনিষপ,গুলি এমন সুসম্বদ্ধবরূপে একত্রিত করিয়া দেখাইয়া 
ছিলেন তাহাতে তাত্বৎ বিষয়ে আধুনিকতম তথ্য জানিতে আগস্তকের বিশেষ বেগ পাঁইতে 
হয় নাই। বিলাঁতের রয়াল সোসাইটি, প্রদর্শনীর এই বিভাগের ভার লইযাঁছেন। তাহাদের 
মধ্যে স্তার রিচার্ড গ্নেজক্রক প্রমুখ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা যে কমিটি গঠিত হইয়াছে 
তাহারা ভীববিস্তা বিষয়ক নানা বস্তু প্রদর্শনের আয়োজন করিয়া আগে হইতেই একটি 
পুস্তিক! প্রচারিত করিয়াছেন। উত্তিদের দেহতত্ব সম্বন্ধে অনেক জিনিষ দেখাইবার 
আয়োজন হইয়াছে। আবার স্তাচারেল হিষ্ী মিউজিয়ম হইতে আনীত অতি প্রাচীন যুগের 
জীবের দেহাবশেষ হইতে কেমন করিয়া কালক্রমে হস্তী ও শন্ুকের অভাদয় হইয়াছে 
অভিব্যক্তিবাদ ইতিহাসের সেই অধ্যাষ প্রত্যক্গীহৃত .হইয়াছে। মেগেডেলীয় উত্তরাধিকার 
সুত্র খুঝাইবার জন্তু দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিচিত্র বর্ণের বিহ্দ্ধ হইতে কেমন করিয়া একটি সিতাবয়ব 
বিহন্নের আবির্ভাব সন্তাবিত হইল তাহাই দেখান হইয়াছে। পারিপার্থিক আবেষ্টনে 
মতস্তের বিকার কিরূপ হয় তাহা লইয়া আজ পর্যন্ত মতভেদ আছে, কিন্তু উক্ত বিকৃতির 
দৃষ্টান্ত দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইয়াছে। বিভিন্ন উ্তিজ্ঞ সনষ্টি সাম্রাজ্যের মধ্যে কোথায় 
কি ভাবে বিক্ষিপ্ত তাহা বুঝিবার অন্ত এয়ারোপ্লেনের সাহায্যে আকাঁশ হইতে গৃহিত ফটো- 
গ্রাফির উপকারিতা সম্প্রতি জানা যাইতেছে । স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিভাগে দেখান হইয়াছে 
সাঁঘাজ্যান্তর্গত বিভিন্ন গ্রীক্মপ্রধান দেশে ডাক্তার রস, প্রমুখ মনিষীগণ কমন করিয়া মানবের 


প্রকৃতি ১৩৩ 


বৈরী কীটাণুর সহিত সংগ্রামে জযী হইতে কৃতপন্থর হইয়াছেন। পক্ষান্তরে যে সকল কীট 
অথবা কাটাগু সমাজবন্ধ মানবজীবনের অত্যাবগ্তক গাছপালা উদ্ভিজ্জাদির পরম শক্ত 
সময নাই, অসময় নাই শাল সেগুন নারিকেল গাছ হইতে আরম্ত করিয়া! ইস তুলা; চা 
পর্য্যন্ত ছোট বড় সকলকেই আক্রমণ করে-__তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবার কিরূপ উপায় 
আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইতেছে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ এখানে উপস্থাপিত করা হইয্রাছে। 
বিহঙ্গকেও বুদ দেওয়া হয় নাই। পাঁণাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসী মানব- 
সমাজ অনেক বিহঙ্গের বিষম শক্ত হইয়া দড়াইয়াছিলেন। বিলাস ব্যসনের স্রোতে গা 
ঢালিদা দিয়! মানুষ অধঃপাঁতে বায়, সঙ্গে সঙ্গে যদি নিরীহ সুন্দর বিহঙ্গলাতির উচ্ছেদ 
সাধন করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার অধঃপতনের পরিমাপ করা শক্ত । সম্প্রতি কিন্ত 
পাশ্চাত্য সদাঞ্গ এ বিষয়ে সচেতন হইয়া খণ্ডখঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিহঙ্গজাতির রক্ষাকল্পে উদ্বোগী 
হইয়াছে; কোথাও কোথাও আইনের সাহায্যে পক্ষিলংহাঁর নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে । ওয়েম্রতে অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, আফ্রিকা প্রভৃতি নানাদেশ হইতে যমাগহ 
বিহগবন্ধু বুধমণ্ডলী আস্তর্জাতিক বিধে দ্বারা উদ্দেস্তুসিদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন। বিলাদের 
উপাদান যে|গাইবার জন্ত পক্ষীহনন হয় তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু মানুষের অবিবেচনার 
ফলে, তাঁহার অজ্ঞাতসারেও পাখীর গ্রাণসংশয় হইয়া থাকে । সহজ সহ অর্ণবপোত প্রত্যহ 
সাগরাঘু ভেদ করিয়! চলিবাঁর সময় সমুদ্রের জলে এত অধিক পরিমাণে জাহান্গনিঃস্থত তৈল 
ভাসিতে থাকে যে সমুদ্রগর্ভস্থ মৎস্তাদির পক্ষে তাঁহ। অনিষ্টকর’ত বটেই ; আবার অনেক 
বিহঙ্গেরও প্রাণহানির মস্তাবনা ঘটাইয়া থাকে। কোন বিপদের আশঙ্কা, না করিয়া 
চিরদিনের অভ্যাস বশতঃ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পাখী যেই তৈলাক্ত জলের উপর 
বসে, অমনই তাহার পতত্র শক্তিহীন হইয়া পড়ে; পাখীটার উড়িবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়; 
তাহার 'ফলে খাস্বাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ব্যাপারটি, ইদানীং একট! বিভীষিকার 
মধ্যে দাড়াইয়াছে। এই বিভীষিকা হইতে পক্ষীকে ত্রাণ করিবার জন্তু কি উপায় 
অবলম্বিত হওযা উচিত ওয়েম্রিতে তাহাও আলোচিত হইতেছে । 


রেডিও সাহায্যে নিসর্গতত্বের আলোচন! 


আকাশতরঙ্গের সাহায্যে দেশবিদেশে কথা চালাচালি হইতেছে। ঘরে বসিয়া যন্ত্রের 
নিকটে কান পাতিয়| থাকিলে দূর দেশের গান, বাজনা, বক্তৃতা শোন! যান্স। সম্প্রতি 
মার্কিন দেশে পেন্দিলভেনিয়ার এক বিদ্কালযে রেডিও সাহায্যে ছাত্রদিগকে গাছপাল৷ 
জীবজন্ত কীট পুষ্প প্রস্তর প্রভৃতি নানা নৈসর্মিক বিষয়ে সরল কথোপকথনচ্ছলে শিক্ষা 
দিবার বাবস্থা কর! হইয়াছে। 


১৩৪... প্রকৃত 


কইন্হার্ট* জলচরাগার 
'" সম্প্রতি মার্কিন দেশে ক্যালিফর্ণিগ্গাতে একটি নূতন উদকক্ষীবাগার স্থাপিত হইয়াছে। 
সেখানকার বিজ্ঞানসমিতির নামে এক জন ধনকুবের একট! বিপুল সম্পত্তি দানপত্র করিয়া 
'গিয়াছিলেন। উক্ত একাডেমি অভ. সায়ে্স সেই সম্পত্তি ‘হইতে প্রায় দশ লক্ষ টাক! 
বায় করিয়া এই জলজীবাগারটি ষম্পূর্ণ আধুনিক ধরণে নিৰ্মাণ করিতে *পারিয়াছেন। 
ইহার সহিত দাতার নাম চিরদিনের জন্য গ্রথিত হইয়া গেল। ভবিষ্যতে এই ষ্টাইনৃহার্ট, 
একোয়েরিষম্‌ ( Steinhart Aquarium ) যে সমগ্র মার্কিন দেশের গৌরবের জিনিষ 


ক 


হইবে তাহাই নহে; জনসাধারণের জলচরজীব সম্বন্ধে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনের সহায়ত! - 


করিবে। শুধু যে স্থানীয় মৎস্ত, ভেক, কচ্ছপ, জলমর্প কুন্ভীরাদি রাখিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে তাহা নহে; গ্রীন্মপ্রধান দেশের মিঠা্লের ও লবণাক্ত জলের জীবও রক্ষা করিবার 
আয়োজন করা হইয়াছে) এবং সেই ব্যবস্থ। করিবার জঙ্ চার প্রকার জল ধরিয়া শতা- 
ধিক কৃত্রিক বৃহৎ জনাঁধারে ও ছোট বড় অনেকগুলে। ডোবায় এবং গ্রীন্মপ্রধান দেশের 
'জলাভূমির মত একট] বড় প্জলায়” ( Tropical! 5%2100) কচ্ছপ ভেক হইতে আরম্ভ 
করিয়! হাঙ্গর কুস্তীর পর্য্যন্ত অধিকাংশ জগচরকে অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে রাখা হইয়াছে। 
গত সংখ্যায় বর্ণিত লগ্ুনের উদকদীবাগার বিগত এপ্রিল মাসে খোল! হইয়াছে। ট্টাইন্হাট. 
" একোয়েরিয়ম্‌ এত বিপুল আয়োজন .করিয়া আরও কিছু পূর্বে, ১৯২৩ খৃঃ অব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে খোলা হইয়াছিল। গুনে একটা সমিতি নিজের সম্পত্ব খানিকটা 
বিক্রয় করিনা সেই বিক্রদনলন্ধ অর্থ হইতে উক্ত জীবাগাঁর নির্মাণ করিতে পারিয়াছে, কিন্ত 
“মার্কিনের এক ব্যক্তি একটা সমিতির হাঁতে একটা সম্পতি দান করিয়া গেলেন; সমিতি 
তাহা যে এত বড় একট! বিরাট জলচরাগারে ব্যয় করিয়া বিজ্ঞানের পথ প্রশন্ততর 
করিবার প্রযাঁস পাহিয়াছেন, জগতের মধ্যে এরূপ চেষ্টা-আর কোথাও সম্ভবপর কিনা 
সন্দেহ। 


সিঙ্গাপুর জলজীবাগার 
._ ছুই বৎসরের অধিক গত হইল সিঙ্গাপুরের বিজ্ঞান্-সমিতি ( Natural History 
5০০৩৮ ) ভীহাদের এক অধিবেশনে জলজীবাগারের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা 
, করিয়া স্থির করিলেন যে মালয় উপদ্থীপের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে এত প্রকার 
জলচর জীব আছে ঘেগুলির বৈজ্ঞানিক পর্ধ্যালোচনা করিতে হইলে একটা বড় জীবাগারের 


ব্যবস্থা করা আবশ্তক। আলোচন! প্রসঙ্গে জান! গেল যে, সকল দেশেই অধিকাংশ 
মানুষ মাছের দিকে ম্বভাবতঃ আক । মার্কিন দেশের একট! বড় প্রদর্শনীতে নাকি 


শা 


পাশা 


প্রকৃতি ১৩৭ 


চু'চুড়ার নিকটে সুকুন্দে গ্রামে, গ্রীমপ্রান্ত-প্রবাহিত গটু নদীর তীরে স্বৃহৎ এক বৃদ্ধ বটবৃক্ষ 
আছে! এই বৃক্ষে অসংখ্য বাছুড় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । ঠিক খর বৈশাখের অস্ত 

"একদিন প্রভাতে দেখা গেল যে বাঁছড়ের বংশ হঠাৎ যেন অর্দেক লোপ পাইযাছে।--ঝরা 
পাতার মত বাঁছড়ের মৃতদেহে বৃক্ষমূলে একট! আস্তরণ রচিত হইয়াছে 1” 


কলিকাতা, ১৩-৮-২৪ * শ্ৰীমন্মথনাথ দে 


গোসাপের অগুপ্রসব 


বিগত ২২শে আগষ্ট তারিখে বেল! ৪টাঁয় একটি মাঠের ধার দিয়া যাইতে যাইতে একটি 
মাঝারি আষতনেব গোসাঁপ দেখিতে পাইলাম । আমার অভিজ্ঞতা এই বে, সাধারণতঃ 
এই জানোয়ারটি মানুষ দেখিলে আত্মগোপন করিবার চেষ্টাই করে। কিন্তু এই গোঁসাপটি 
আমার প্রতি জ্রক্ষেপ করিল না । তাহার আচরণেও বেন একটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করিলাম । 
সে অনবরত মাটি শুকয়! এধার ওধাঁর বেড়াইতেছে দেখিলাম--যেন একটা কিছু অনুসন্ধান 
করিতেছে, পাইতেছে না। একটা স্থানে যাইয়া প্রথমে সেম্থানট শু'কিয়! লইল তাহার 
পর সেই স্থানকে কেন্ত্র করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল ; কোনও কোনও স্থানে দ্রাড়াইয়া 
ছুই একবার মাটি অঁচড়াইল। এইরূপ এক জায়গা হইতে আর এক জায়গা আস্রাণ করিতে 
করিতে তিনটি জাষগ| পরীক্ষা করার পর এক কলাগাছের গোড়ায় আসিয়া সে ঘন ঘন 
শু'কিতে ও. ঘুরিতে লাগিল। তার পর স্থির হইয়া মিনিটখানেক মাথা উচু করিয়া রহিল। 
তাহার পর মাথা নীচু করিয়! সন্মুখের ছুই পা দিয়া একটি দীর্ঘ গর্ভ খু'ড়িতে লাগিল ও 
উত্তোলিত মাটি মুখ দিয়া ও পিছনের দুই পা দিয়া ঠেলিয়া দুইপাশে রাখিতে লাগিল । এই 
বাধ্য এত সাবধানে করিল যে গর্ভে টিলা মাটি একটুও রহিল না। গর্ভট যখন 
অনুমান এক ফুট গভীর হইল, তখন সে লম্বালম্থি গর্ভের মধ্যে বসিল ; আবার উঠিয়া 
খুব এক বড় চক্কর দিয়া ঘুরিষা আসিয়া আড়ানাঁড়ি হইয়া গর্ভের উপরে বসিল, ঘন 
ঘন জিভ বাহির করিতে লাগিল এবং তাহার পেট একটু একটু করিয়! ফুলিতে লাগিল। 
কিছু ক্ষণ পরে একটি ডিম টুপ করিয় গর্ভের মধ্যে পতিত হইল। আমি তখন চলিয়া 
আসিলাম।, কিছুঙ্গণ পরে ছএক জন বন্ধু সহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে, গর্তটি 
জুড়িয়া গোসাপ লঙ্বালন্বি বসিয়া আছে; আর গর্ভের বাহিরে জমির উপরে একটি ডিম 
পড়িয়া আছে। এবং গোঁপাপ গর্ভের উপর বসিয়। আছে, আমাদের দেখিয়া কোনরূপ 
ভগ্ন প্রকাশ করিল না। যে ভিমটি আমি উহাকে পাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলাম এ ডিমটি 
সেইটি না৷ আর একটি বুঝিতে পারিলাম না। ডিমটি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা হইল, 
কিন্তু গোসাপটির পাশ হইতে সেটি লইতে সাহস হইল ন|। তাহাকে তাড়াইয়া দিতে 
চেষ্টা করিলাম, প্রাণপণে খোঁচা মারিলাদ--সে গর্জাইতে লাগিল, কিন্তু স্থানত্যাগ করিল 


৯৩৮ প্রকৃতি 


না। ডিমটি দূর হইতে যাহ! দেখিলাম তাহাতে মনে হইল আকারে একটু লম্বা, 
নারিকেল কুলের মত, এক ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে; ডিমের গায়ের রং সাদাটে ও রুক্তবর্ণের 
মিশ্রণ । আশা করি এই ব্যাপারটি আপনার পাঠকগণের কৌতুহল উদ্রেক কবিবে। ’ 


ভাগুরহাটি, ২৩৮-২৪ । শ্রীগোপালচন্দ্র মণ্ডল 





এ 


'ভষ্টব্য :--৭৩ পৃষ্ঠার ফটোচিত্র দশমবর্ধীয় বালক শ্রীমান্‌ বলাইচন্ত্র লাহা কৃ ও ৯৯ 
পৃষ্ঠার চিত্র লাল পিপড়ের বাসা সম্পাদক. কর্তৃক গৃহীত। 
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বিদ্যাধরী 


অধাণক এসুরেশচন্র দত্ত 


বিদ্যাধরী নদীনির্ণর 


করিকাডা, হইতে পূর্বদিকে যাইতে, পথে _ক্তকগ্ুণি কাটা খাল পড়ে। এই খালের 
পরই বিস্াধরী। , ব্ছাধ্রী, ছাড়াইয়াও কতরুগুলি কাটা খাল আছে। এই 
হ্দিক্রে, খুলই বভ্াধরীর, সহিত, সংযুক্ত ৷ মানচিত্রে, দেখিতে, পাই, বারাসত-বসিরহাট 
লাইট.বেওয়ের:কিছু, দৃ্িশে, বালান্তা প্রগণায় আরন্ত, হইয়া, আশে, পাশে বনু কাটা খালের, 
মধ্য দিয়া, উত্তর হইতে, দক্ষিণে সংসর্পিতৃুবে, অগ্রসর হই] বিক্ধাধ্রী পোর্টক্যানিংএ মাত্ল! 
নদীতে আগিয়! পড়িয়াছে। মাতলায় যেখানে বিদ্ভাধরী  পড়িতেছে প্রধানে আরও অনেক" 
নদী আসিয়া পড়িয়াছে। এই নদীস্করের মিলিত জ্লরাশি, মাতলা নদী নামে অভিহিত 
হইয়। বলগোপসাগরে, গিয়া. পড়িতেছে। 

উন্লিশিত খালগুলি প্রত্যেকটি পুর্বে. এক. একটি ভয়ক্ষর নদী ছিল। কালে মণরিয়া গেলে 
কাটা হয়। এই কাটা খালগুলি যে সকল ন্য়ন্র নদীর প্রমাণস্বর্ূপ বর্তমান, এ সকল 
নদী এক্‌ দিন মানচিত্রে চিত্রিত বিদ্াধরীর শাখা প্রশাখা বা অংশ্বিশেষ থকিয়! ইহার 
বিশাল গর্ভে নলত্াশি ঢালি! দিত। িস্তাধরা ভাগীবধী হতে. উৎপন্ন হ্যা, কলিকাতার 
উত্তরে থাকিয়া, ইহার পর ও পূর্বক্ষিণে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয্নাছিল । ইহাই বিস্তাধরীর ' 
আদি অংশ। এখন শাখ্‌! প্রশাখা লই্যু! এস বিভ্তাযরী মৃঙ্িয়! গিয়াছে। বাগবাঙ্গার ও 
বেনিয়াঘাটার কাটা খাল এই নদী "জালের একটা আোতের পথ নির্দয় করিতেছে | 


বিদ্কাধরীর জলরাশি 


* ক্লিকাতার উত্তরের বি্াধরী যখন্‌ বর্তমান ছিল তখন গঙ্গার জল, যাহা ভাগীরথী পথে 
আঘিত ভাঁহার কতকাংশ, সমগ্র বিস্তাপনরীরে কুলে কুলে. ছাপাইয়। তুলিত। যখন, গঙ্গ] 
ভাগীরথীর পথ পরিত্যাগ করিল তখন ভাগীরথীর কিছু দ্ল- বি্তাধরীতে আঁসিত। কলিকাতার 


১৪০ র প্রকৃতি . 


উত্তরের বিস্তাধরী ও সন্তান্ত যে সকণ নদী ভাগীরথীর সহিত বিশ্ব ধরীকে সংযুক্ত করিত-_এ 
সমস্তই যখন বিলুপ্ত হইয়া গেণ তখন বিস্বাধরীর যেটুকু রহিল তাহা! বাঁচিয়া রহিল 


জমির: উপরের, গড়ানে জলে ও মাঁটার নিচের চান জলে। বিদ্ধাধরীর বিশালতার কিছু * 


সংরক্ষিত হইল জোয়ারের-জলে।- 25852, ৬. 4০446 


বে সকল নদী বিদ্যাধরী ও ভাশীরথীকে সংযুক্ত 
করিত তাহা মজিল কেন? এ 


বিস্তাধরী ও ভাগীরঘী উর নদীতেই জোয়ার ভাটা হয়। বিদ্যাধরীতে জোয়ার উঠে 
মাতলা নদী দিয়া; ভাগীরথীতে উঠে হুগলী নদী হইতে। কলিকাতার উত্তরের বিস্তা- 
ধরী বখন বর্তমান ছিল, তখন এই নদীর ভিতরে বিদ্যাধরী ও ভাগীরথী এই দুই বিভিন্ন 
পথে জোয়ারের জল উঠির! আসির! পরম্পর পরম্পরকে বাঁধ দিত। বধ! পাইলে জল হইতে 
পলি পড়িত। এই পলিপাত হেতু কলিকাতার উত্তরের বিদ্যাধরী মিয়া গেল। মঙজিয়া 
গেলে প্র বিদ্যাধরীর একটা পণ কাটিয়া বাগবাজার ও বেলির়াঘাটার খাল প্রস্তুত হইল। 
বাগবাজারে এই কাটা খালের সহিত ভাগীরধির সংযোগ স্থানে 'সু.ইস বসিল। ' 

কলিকাতার দক্ষিণে বিদ্যাবরী ও ভাগীরথী সংঘুক্ত হইয়াছিল একটী শাখা নদীর 
দ্বারা। ইহাতেও দুই দিক হইতে জোয়ায়ের জল আসিয়! বাধা পাইয়া উহাকে মজাইযা 
ফেলিল। এইরূপে বিদ্যাধরী ও ভাগীরথীর সমস্ত যোগাযোগ নষ্ট হইয়া গেল। 


কলিকাতার জীবন-সমস্যা 


পুর্বে বলিযাছি__যে দিন হইতে বিদ্যাধরীর সহিত ভাগীরতীর সংযোগ নষ্ট হইয়াছে 
সেই দিন হইতে জমির উপরের গড়ানে জল ও মাঁটীর নিচের চুযান নইয়া বিস্যাধরী 
বাচিয়া আছে। ইহাও বল! হইয়াছে যে বিদ্যাধরীতে জোয়ারের জল উঠে। এ দিকে 
যে দিন গঙ্গা ভাগীরথী-পথ ভ্যাগ করিল, সেদিন হইতে ভাগীরদীর সহিত বিদ্যাধরীও 
ভাঙ্গন গড়ন হারইল। ভাগীরথী ও বিদ্যাধরী একই সঙ্গে জীবনীশক্তি হারাইল। ভাগীরথী 
ও বিদ্যাধরী একই দিন হইতে একই কারণে মগ্রিয়া উঠিতে লাগিল। ভাগীরথীর মত 
বিদ্যাধরীতে জোয়ারের জল উঠে; জোয়ার উঠিয়া যে জল উপর হইতে ন|বিতেছে 
তাহা ঠেলিয়া ধরে; থম থমে মারে, তাহার পর ভরটাষ নাবিয়া ষায়। ভাটার পর 
আবার জোয়ার হয়। জোয়ারের পর আবার ভাট! পড়ে। এই ভাবে ২৪ ঘণ্টায় ছুই- 
বার ছোয়ার, দুইবার ভাটা হর। উপর হইতে যে জগ নাবিতেছে--মর্থাৎ জমির উপরের 
. গঁড়ানে জল ও মাটার নিচের চুয্নান জল যাহা নদীপথে নাবিতেছে--তাং! বহু জোয়ারে 
বহু বাধা পাইয়া তবে যাতলায় ও তৎপরে বঙ্গোপদাগরে পৌঁছিতে পারে। জোয়ারের জলে 
প্রচুর পরিমাণে পলি থাকে। এই জণ ষত দূর উঠিয়া থম থমে মারে, তত দূর পলি 
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থিতাইয৷ পড়ে। দিনে দুইবার করিয়া পলিপাঁত হয। যে জল উপর হইতে নদী ধরিয়া নাঁরি- 
তেছে তাহাতেও পলি থাকে। যখন এই জল জোয়ারের জলে বাধা পাইয়া থমথমে 
_' মারে তখন তাহা হইতে পলি পড়িয়া যায়। এই জল বছ জোয়ারে বাধা পাইয়া মাতলায় 

পৌছায় । তাই দেখি নদীর নিচের দিকে দুইবার পলিপাঁত হয়। উপরের দিকে যতগুল 
জোয়ারে বাধা পাইয়া! উপরের জল মাতলায় পৌছায়, সেই জোয়ারগুলি হইতে যত সমন 
লাগে সেই, সময়ের মধ্যে যে জল উপর হইতে নাধিতেছে তাহা হইতে একবার মাত্র 
পলি পড়িতেছে। ফল হয় এই যে সমস্ত নদীগর্ভ যদিও পুরিয়া উঠিতেছে এই পুরিয়! উঠি-. 
বার হার বিদ্যাধরীর নিচে বেশী, উপরে কম। এই জন্ত বিদ্যাধরীর উপরে বিস্তৃত 
নিয়ভূমি ও নীচে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির ভিতরে ক্ষীণ নদীপথ। 

কয়েক বৎসর হইতে কলরব হইতেছে বিদ্যাধরী গেল খেল। কলিকাঁতার বৃষ্টির 
জল এবং ময়লা বিদ্যাধরীতে ফেল! হয়। ড্রেন দিয়া উহা বিদ্যাধরীতে গিয়। পড়ে। বিস্কাধরী 
উহা বহন করিয়া লইয়া! মাতলায় ফেলে। মাঁতলা নদী আবার উহ বঙ্গোপসাগরে ফেলিয়া 
দেয়। অতএব গভমে্টের বিদ্যাধরীর উপর বিশেষ দৃষ্টি আছে। গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 
বিদ্যাধরী মজিয়! উঠিবারি হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। আঁশঙ্ক। হইল বিদ্যাধরীর অস্তিত্ব আর এক 
কি ছুই বৎদরের জন্ত। ২৮শে অক্টোবর (১৯২১) তারিখের গভর্মেণ্টের আজ্ঞা! অনুসারে 
এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। 'গত ১৯২২ খুষ্টাব্বের ২০শে মার্চ তারিখে এই কমিটি 
এক রিপোর্ট দেন। তাহার মৰ্ম্ম এই কলিকাতার জল ও মগ্বল। ফেলিবার যত দিন 
উপযুক্ত উপাষ ও স্থান নির্ণয় না হয়--তত দিন বিদ্যাধরীগর্ভ ড্রেজার দ্বারা খনন কর! 
হউক; এই খনন কাৰ্য্যে উক্ত কমিটী স্থির করিলেন এককালিন ২৭ লক্ষ ৫* হাজার 
টাকা, আর পাঁচ বত্ধরের জন্ত প্রতিবৎসর ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাক! করিয়া! ব্যয় হইবে; 
পাঁচ বৎসরের পরে যে স্থানে ড্রেন হইতে জল ও ময়লা আসিয়া পড়ে সেই স্থানে আরও 
জায়গা লওয়| দরকার হইবে, তাহা লওয়া হইলে বাৎসরিক ব্যয় হইবে ৫ লক্ষ টাকা। 
রিপোর্টে বলা হইল--এইরূপ করিলে বিদ্যাধরীর ময়লাবহনের ক্ষমত! বা কার্সযকরীশক্কি 
আর ২০ বৎসর বৃদ্ধি পাইবে। এই সময় মধ্যে যদি কোন উপযুক্ত উপায় ও স্থান 
স্থির না হয় তবে এই সমষের পর কলিকাতার জল ও ময়লা হুগলী নদীতে ঢালিতে 
হইবে । কমিটী উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনে বসিলেন। বিদ্যাধরীতে ড্রেঙ্জার বসিল। 

কমিটা আলোচন। করিয়া স্থির করিলেন যদি কখন হুগলী নদীতে কলিকাঁতার 
ড্রেন খালি করিতে হয়, তবে কলিকাতার অনেক নিচে--যে স্থান হইতে দুর্গন্ধ বা মাছি 
পৌছিতে না পারে, এমন স্থানে--গিয়! তবে খালি করিতে হইবে। আরও, খালি করিবার 
পুর্বে ময়লার অবস্থা এমন করিতে হইবে যাহাতে উহার স্থাস্থাহানি করিবার গুণ নষ্ট 
হয়। অর্থাৎ ছগলীনদীর তীরবর্তী স্থানগুলির পক্ষে এই ময়লা স্বাস্থ্যহানিকর আর না 
থাকে । আরও স্থির হইল, জল ও ময়লা হইতে ময়ল| থিতাইয়! লইয়| তবে জল নদীতে ফেলা 
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হইবে। নচেৎ ময়লার কাঁদা ইত্যাদি হুগলী নদীগর্ভে থিতাইয়! পড়িষা উহাকে অগভীর 
করিবে ও জাহাঁজাদির গতিবিধির পক্ষে বাধার স্থষ্টি করিবে। হুগলী নদীতে ময়লা ফেলিতে , 
গেলে, ড্রেনের ঢাল বিদ্যাধরীর দিক হইতে ঘুরাইিয়া কলিকাঁতার নিচে এই নদীর 
তীরে অবস্থিত নির্দারিত স্থানের দিকে করিতে হইবে। ড্রেনও ত্র স্থান পর্য্যন্ত লইয়! 
যাইতে হইবে | ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় ও কলিকাতার ভিতর খোঁড়খুড়িতে অনেক গণ্ডগোলও 
আছে। তাহার পর কলিকাতা হইতে অত নীচের স্থান পর্য্যন্ত ঢাল টানিতে ,গেলে হয়ত 
“অত্যন্ত গভীর গর্ভের ভিতর ড্রেনের মুখ পড়িবে। অর্থাৎ ড্রেনের মুখ হয়ত হুগলী নদীগর্ভ 
হইতে নিচে পড়িবে। এরূপ হইলে ময়লা জল হুগলী নদীতে কেলিতে পাম্প বদাইতে 
হইবে। 

কমিটাতে প্রশ্ন উঠিল--কলিকাতার খালের জল দিয়া বিদ্যাধরীর কার্যকরী ক্ষমত! 
বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না? খাল হইতে অলসোত চালাইয়া নদীগর্ভের সঞ্চিত পলি 
ভাসাইয়। দিয়! বিদ্যাধরীর গতিশক্তি ফিরাইয়া আনিতে গেলে যে পরিমাণ জল দরকার, 
তাহা পাইতে কলিকাঁতার খালসকল বড় করিয়া কাটা দরকার । কাটিতে অনেক ব্যয়। 
বর্তমান খালসমূহে যে ব্যবসা চলে, ইহাদিগকে কাটিয়া বড় করিয়া এ কাষে লাগাইলে 
সে ব্যবসা হয়'ত আর চলিবে না| তাহার পর এই খাঁলসকলের দারা বিগ্তাঁধরী ও ভাগীরঘী 
সংযুক্ত হইলে ছুই দিক হইতে জোয়ার আসিয়া বাধা পাইয়া এ সকল মঙ্জাইয়! তুলিতে 
পারে। বিস্তাধরীতে যে ময়ল! গিয়া পড়িবে তাহ! জোয়ারে উঠিয়া কলিকাঁতাঁর চারিধারে 
আনিবে। ইহাতে সহরে গন্ধ আসিবে ও ইহার স্বাস্থাহানি ঘটিবে। এমনও হইতে পারে 
কোঁটালে কলিকাতায় জল উঠিবে। এ সকল বিপদ এড়াইলেও পোর্ট কমিশনর ভাগীরথী 
হইতে এত জল লইতে দিবে কিনা সন্দেহ। কারণ, তাহাতে ভাগীরথীর বক্ষে জাহাজ 
চল! ফের! সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইতে পাঁরে। এইরূপ কমিটীতে বহু তর্ক 
উঠিয়াছিল। 

কলিকাতার দক্ষিণে গ্রাওড ট্রাঙ্ক কেনাল নামে একটা থাল কাটিয়! বিদ্যাধরীকে 
ভাঁগীরথীর সহিত সংযুক্ত করিবার কথা হইনাছিল। ইহ! দ্বারা ভাগীরথী হইতে প্রচুর 
পরিমাণে জল বিদ্তাধরীতে চালাইয়া উহ! সঞ্রীবিত করা হউক এই কথা উঠিয়াছিল। 
কলিকাঁতার খাল সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবাদ হইয়াছিল তাহা এক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হইয়াছিল। 

কমিটী ইহাঁও সিদ্ধান্ত করিলেন যে কাঁটা খাল বা গ্রা্ড ট্রীঙ্ক কেনালের (যদি ইহা 
কাটা হয়) সাহাযো যদি ভাগীরথী হইতে জল (যে পরিমাণ লওয়| যাইতে পারে তাহা ) 
লইয়। বিস্তাধরীতে চালান হয় স্রোতে বিস্তাধরীর জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনা যাইবে না। 
যদি এই শ্রোতে বিদ্যাধরীর গর্ভে সঞ্চিত পলি তুলিয়া! ভাঁসাইয়৷ ন! লইয়া! যাইতে পারে, 
তবে বিস্যাধরীর উপরে নিম্ভূমিতে ময়লা এই পরিমাণে জমিম্না হূর্ন্ধে ও মাছিতে 
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কলিকাতার স্বাস্থোর হানি করিবে। যে সকল কাটা খাল বর্তধান আছে তাহা দিয়া 
ভাঁগীরথী হইতে যে পরিমাণ দল লওয়া যাইতে পারে তাহা লইলে তাহার স্রোতে 
বিদ্যাধরীর গর্ভস্থ পলি অপসারিত হইবে কিন! সে সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা হইল না। 

কমিটাতে আর একটী কথা উঠিয়াছিল-_যে যদি এমন করা হয় যাহাতে অনেকটা 
পরিসর স্থানের জল বিগ্াধর$ দিয়া নাবিতে পারে; ইহাতে ইহার গর্ভের পলি ধুইয়া 
যাইবে ও জঙ্দনিষ্কাসনের পথ পরিষ্কার হইবে। অনেকটা পরিসর স্থানের জল বিস্তাধরীতে 
আনিতে অনেক স্বাভাবিক জলপথ কাঁটা উপযুক্ত রূপে ইহার সহিত সংযুক্ত করিতে 
হইবে। তর্ক উঠিল--কাটিয়া গোলযোগ করিলে স্বাভাবিক জলপথের জল শুধু মাধ্যা 
কর্ষণের তাঁড়নে বিস্াধরী দিয়া নাবিবে কি না? না নাবিলে পাম্প করিয়া জলরাশি 
বিদ্ধাধরীতে ঢালিতে হইবে। স্বাভাবিক জলপথ কাটিয়া বিদ্যাধরীর সহি ত সংষোগস্থাপন করা 
বহু ব্যয়সাধ্য। তাহার উপর যদি পাম্প করিতে হয়, তবে বায় অত্যধিক হইবে। উপযুক্ত 
গবেষণা না করিয়া একট| কাল্পনিক ব্যয়ভারের ভয় দেখাইয়া এ কথা উড়াইয়! দেওয়ার 
তাৎপৰ্য্য কি? 

কমিটা শেষ রিপোর্ট দিলেন। ইহাতে বলিলেন, ধাপ! ও পরাণ-চাপরাশির খালের 
মধ্যস্থানে বিদ্যাধরীর উপর একটা প্রকাণ্ড রিজারভয়ার কাটা হউক । এই রিজারভয়ার 
বিদ্যাধরীর সহিত সংযুক্ত থাকিবে। বিদ্যাধরীর গর্ভ ড্রেস কর! হউক। এইরূপ করিলে 
বিদ্যাধরীর জল ও ময়ল!-বহনের ক্ষমত! ফিরিয়া আঁদিবে। রিঞ্জারভয়ারে ও বিদ্যাধরী- 
গর্ভে বরাবরই পলি পড়িবে। ড্রেজ করিয়া এই পলি বরাবরই তুলিয়া ফেলিতে হইবে। 
অন্ততঃ ২০ বৎসর এই পলি তুলিয়া নিকটে কাড়ি করা যাইতে পারে। আবার ইহা 
রেল গাড়ী সাহায্যে দুরে কলিকাতার পূর্ব্ব দিকে নিম্নভূমিতে ফেলিয়া উং! উচ্চ করা 
যাইতে পারে। ইহা করিলে এই স্থানের উন্নতিও হইবে। প্র নিয় স্থান এত বেশী 
যে বহু দিন পলি উহাতে ফেলা যাইবে । এই উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যাধরী এত 
দিন পর্য্যন্ত জল ও ময়ল/! বহন করিতে সক্ষম হইবে যে অন্ত উপায় সম্প্রতি আর 
উদ্তাবন করিতে হইবে না। এই ব্যাপারে এক কালিন ৩৫ লক্ষ টাকা! ব্যয় হইবে। 
বাৎসরিক ব্যয় দশ লক্ষের বেশী হইবে না। কতটা ড্রে্জ কর! দরকার হইবে; তাহ! 
রিজার্ভয়ার কাটার পর, ও জলপথ কাটিয়া পরিষ্কার করার পর, বিস্তাধরী জল ও ময়লা 
বহন করিতে থাকিলে বুঝ! যাইবে। কমিটী স্থির করিয়াছেন যে যদি গ্রাণডট্রাঙ্ক কেনাল 
কাটা হয়, তবে ইহার দ্বারা ভাগীরথী হইতে অল্প পরিমাণ জল লইয়া ভাটার সময় 
রিজারভয়ারে চালাইলে-_ময়লা দুরীকরণে সাহায্য হইবে। 

যে স্থানে কলিকাতার ড্রেন গিয়া পড়িয়াছে ও স্থানের উপরে বিস্তৃত নিয়স্ূমি ও নিচে 
বিদ্যাধরী। রিজারভয়ার কাটা হইতেছে নিয়ভূমির পুনরুদ্ধার সাধন করিবার জন্ত। 
আর বিদ্যাধরীগর্ভ কাটা হইতেছে বিদ্যাধরীর পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ব। 


১৪৪ প্রকৃতি 


উদ্দেশ্য পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা। কত দিন পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া 
আসিবে তাহা স্থির হইবে_যে পরিমাণ মাঁটা তোল! হইবে এ পরিমাণ মাটা কতদিনে 
পড়িয়াছে তাহা গণন! করিতে পাঁরিলে। কতদিনে এই মাটা পড়িল স্থির করিতে নিম্ন 
ভূমিতে ও বিদ্যাধরীগর্ভে কি হারে পলি পড়িত তাহা গণনা করিতে হইবে। এই 
হার হইতে স্থির হইবে কত পলি প্রত্যহ রিজাঁরভয়ারে ও বিদ্যাধরীগর্ভে পড়িতে পারে। 
প্রতিদিনের পলিপাঁত প্রতিদিন পরিষ্কার করিতে হইবে। যত পলি পড়ব সমস্ত পলি 
তুলিয়া ফেলিতে হইবে। পলি জমিতে থাকিলেই ভবিষ্যতে কাৰ্য্য বাড়িবে। পলিপতনের 
হার সব সময় এক রকম থাকে না। যদি কোনও স্বাভাবিক কারণে এই হার বৃদ্ধি 
পায় কার্য্যভাঁর বাঁড়িবে ; তাহাতে ব্যয়ভারও বাঁড়িবে। বিদ্যাধরীর উপর প্রকৃতির 
প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বরাবর উপযুজব্ূপ গবেষণা রাখা যুক্তিযুক্ত। 

" কমিটী কলিকাতার জল ও মগ্গল! অপদারিত করিতে অনেক চিন্তা করিয়াছেন।, 
এ বিষয় এখনও চিন্ত। করেন নাঁই_-যে . ময়লা সার ভাবে কিম্বা অন্ত কোন বিক্রয়যোগ্য 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অপসারিত করিতে পারা যায়। এই সমস্ত দ্রব্য ছাকিয়। 
লইলে যদি ময়ল! জল, থাকে তাহার স্বাস্থাহানি করিবার ক্ষমতা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নষ্ট করিয়। 
নিষ্ভূমিতে রৌদ্রে শুধাইয়! লইতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বিদ্যাধরীর কোন দরকার 
নাই। ইহাতে ব্যয় নাই, বরং প্রচুর আয়ের পথ। 


ভারতীয় রাসায়ন শিল্প 
_ অধ্যাপক ্ীহবোধরুমার মন্তুমদর 


ইংরাজীতে কেমিক্যাল, (০৪em৷i০a!ও ) বলিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত শ্রেমী- 
বিশেষের জিনিযকেই শুধু বুঝায়! কিন্ত ধাতুনিফাঁসন প্রভৃতি প্রক্রিয়াকে এই পর্যায়ে 
ফেলা হয় না, তাহাদের অন্ত স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ আছে। এই শিল্পকে metallurgy 
বলা হুয়। ইহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন; কারখানার বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে লাভের 
হারও- বাড়িতে থাকে। এই শ্রেণীর শিল্পের বিশেষ প্রসার হওয়া আমাদের ' দেশের 
বর্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাসায়নিক শিল্পে সব সময়ে অধিক অর্থের 
প্রয়োজন হয় না, অল্প মূলধনেই ব্যবসার গোড়া পত্তন হইতে পাঁরে। বেঙ্গল কেমিক্যাল, 
ওয়ার্কসের যখন প্রথম স্চনা হয়, তখন মূলধন ছিল মাত্র পাঁচ শত টাক! ; আর এখন 
মুলধন ধীড়াইয়াছে প্রায় ' পঁচিশ লক্ষ টাকার। অবশ্য বিলাঁতী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় 
টিকিয়৷ থাকিতে গেলে অল্প মূলধনে কোন ব্যবসায়ই বেশী দিন চলিতে পাঞ্জে না। 
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এই শ্রেণীর ব্যবদাযগুলি গত মহাযুদ্ধের মধ্যে অপ্রত্যাশিত তাঁবে লাভ করিতে থাকে । 
যুদ্ধের সময় বিলাতী কলওয়ালাঁগণ তাহাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য গুলি-গোলানির্ম্মাণেই 
নিয়োজিত করিয়াছিল? যুদ্ধের মাল ভিন্ন অন্ত কিছু তৈয়ারী করিবার অবসর ছিল না। 
আবার অর্ম্মাণ সাবমেরিণের উপন্রবে সমুদ্রে জাহাজের চলাচল অনেক পরিমাণে কমিয়া 
যায়। সুতরাং নিতান্ত ল্লাবস্তক জিনিষ ভিন্ন আর কিছু' বিলাত হইতে এদেশে 
চালান হইত্ব না। এই সময় ভারত গভর্মেন্ট ভারতীয় মিউনিন্তাঁন্‌ বোর্ড (Munitions 
18০৪1) স্থাপন করেন। মুমূর্ধ, ভারতীয় শিল্পগুলি এই সুযোগে বেশ মোটা হারে লাভ 
'করিয়! লয়। টাটা হইতে আরম্ভ করিয়! ছোট বড় অনেক কারখানা যুদ্ধের ফলে ফুলিয়া 
উঠে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক লাভের প্রতিক্রিয়া যখন আরস্ত হয় তখন সকলে তাল সাম্লাইতে 
পারে না; ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমেই পঞ্চত্ব পাইতে আরম্ভ করে। এই 
প্রতিক্রিয়ার জোযার এখন পুরাদমে চলিতেছে, কবে যে ভাটা পড়িবে তাহার স্থিরতা 
নাইি। - যুদ্ধের সময় বর্ষার আগাছার মত যে সকল অসংখ্য যৌথ কারবারের স্থষ্টি হইয়াছিল 
এবং ছুই এক বৎসর আশাতীত লভ্যাংশ দিয়া বাজারে বেশ নাম কিনিয়াও 
ফেলিয়াছিল তাঁহাদের "অনেককেই লাঁলবাঁতি জালাইতে হইয়াছে। আবার সন্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এক নূতন উপসর্গ হাজির হইয়াছে! আমাদের দেশে বিদেশী মালের প্রবেশদ্বার 
অবারিত; অল্পদিনই হইল শুধু সংরক্ষণ, “সংরক্ষণ” (Protection) বলিয়া চীৎকার 
আরম্ত হইয়াছে। সুতরাং শিরকুশল জর্ম্মাণ জাতি এই সুযোগে ভারতীয় বাজার অধিকার 
করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে জাপানী মালে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল; জাপানী 
কারীগর অনুকরণ করিতে বেশ ওস্তাদ কিন্তু জিন্ষিগুলি প্রায়ই নিতান্ত নিরেশ, প্রতি- 
যোগিতার আসরে টিকিয়! থাকিবার সম্পূর্ণ অন্ন্পধুক্ত। একে ত টাকার বাজার নিতান্ত 
মন্দা, তাহার উপর সপ্তা অথচ সুন্দর জর্ম্মাণ জিনিষে দেশ ভরিয়া গিয়াছে সুতরাং ভারতীয় 
We এখন ধড় ছর্দিন। 

এই সকল ব্যবস! চালাইতে হইলে প্রথমে কয়েকটা বিষয়ের অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন । 

(১) কাচা মাল (Raw materials) অপর্যাপ্ত কিনা? 

(৮) আন্তযঙ্গিক রাসায়নিক দ্রব্য সুলভে মিলে কিন! ? 

(৩) কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তি-সুলত কিনা? 

(8) কলকজ! এ দেশে পাওয়া যায় কিনা এবং বিলাত হইতে আনাইতে গেলে তাঁহাদের 

মূল্য ও গুন্ধ দিতেই সমস্ত মূলধন উড়িয়া যাইবে কিনা? 

কাচা মাল প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া! যায়, তবে ছুই এক স্থলে 
এখানকার কাঁচা মালে কাঁজ চলে না, বাহির হইতে আনাইতে হয়। গন্ধকদ্রাবক 

| - (sulphuric acid) ৈয়ারী করিতে এখানকার পাইরাইটিসে (Pyrites) 

কাচা মাল সুবিধা হয় না, জাপান বা মিসিলী হইতে গন্ধক কিনিয়া আনিতে হয়। 


১৪৬ 17 প্রকৃতি 

অধিকাংশ স্থলে কাচা মালের আড্ডার নিকট কারখানা বদাইতে হয়; অবশ্য সর্বত্র এ 
নিয়ম খাটে না। তবে কাঁরখানাব নিকটে রেল, ষ্টরীমার বা! কোন যানবাহনের স্থবিধা 
থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। মোটের উপর দেখিতে গেলে আমাদের দেশে কাচা মালের 
বিশেষ অপ্রতুল নাই। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা কর! হইবে। 


প্রায় সকল ব্যবসায়েই .কতকগুলি আনুষঙ্গিক রাসায়নিক দ্রবোর প্রযোজন হয়, যথা 
নি নানাগ্রকারের এসিড, সোডা গ্রভৃতি। সুতরাং ষে কোন রাসায়নিক 
বাসীয়নিক অব্য শিল্প ভালভাবে চীলাইতে হইলে যাহাতে সুলভে এই সকল জিনিষ 
| পাওয়া ধায় তাহা দেখা দরকার। হুঃখের বিষয় আমাদের দেশে 
এই সকল দ্রব্য মোটেই সুলভ নহে। সাবানের কারখানা! চালাইতে হইলে গুধু 
তেল বা চধিব সংগ্রহ করিলেই চলে না, অন্থ্যঙ্গিক রাসায়নিক দ্রব্য, কষ্টিক সোডা 
সুলভে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। 
কয়লার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা 
বাংলা দেশ এ বিষয়ে ভ1গ্যবান। কারণ বাংলাদেশের সীমান্তে ও আশে 
দিতি পাশে যঘেষ্ট কয়লার খনি বর্তমান; এই জন্তই বাংলা দেশে কল 
কারখানার এত প্রাচুর্য । ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮০ লক্ষ টন্‌ 
কয়লা খাঁদ হইতে উঠান হইয়াছিল ; আর ইহার মধ্যে ১৬৫ লক্ষ টন্‌ শুধু বাংল! ও 
বিহারের খনি হইতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় 
সাধারণ কয়লার পরিবর্তে কাঠ বা কাঠের কয়ল! ব্যবহার করিবার কথা 
হইতেছে। কিন্তু ওজনে কাঠ সন্ত! হইলেও ইহার দাহিক! শক্তি কয়লা অপেক্ষা অনেক 
কম; আবার অনেক শিল্পে কয়লা না হইলে কাজ একেবারেই চলে না! 
কল চালাইবার বৈদ্যুতিক শক্তি আমাদের দেশে এখনও সুলভ হয় নাই। খুব সুলভ 
রর হইলেও এথানে প্রতি 011 পিছু দিতে হয় ২ আনা ; আর নরওয়ে বা 
আমেরিকায় লাগে ২৮ হইতে ও আনা। আবার জলের গতিকে 
বৈছ্যতিক শক্তিতে পরিবর্তিত করিবার যে কল্পনা জন্নন৷ চলিতেছে তাহাও বে শীপ্র কার্ধ্যে 
পরিণত হইবে মনে হয় না। টাটার আর্ক কার্ধ্য এখনও শেষ হয় নাই। "সমস্ত ভারতবর্ষে 
ছই তিনটির বেশী যন্ত্র নাই যাহাতে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি গৃহীত হয়। কাঁবেরীর 
জল প্রপাত হইতে শক্তি লওয়া হয় বটে, কিন্ত তাহা কেবল কোলের সোনার খনিতে 
ব্যয়িত হয়। 
কতকগুলি ব্যবসায় রাঁদাঁরনিক সংমিশ্রণ বা বিশ্লেষণ বিদ্যুতের সাহায্য ভিন্ন হইতে 
পারে না; ক্লোরিন, কার্কাইড প্রভৃতি ব্যবসায়ে বৈহ্থাতিক শক্তি ভিন্ন চলিতে পাঁরে না । 
সুতরাং এই সকল ব্যবসায়ের প্রসার বর্তমানে আমাদের দেশে একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। 


করলা 


প্রকৃতি (a ৯৪৭. 
ন্পাতি যুদ্ধের পূর্বে সমন্তই বিলাত, আঁমেরিকা বা জর্ম্মানী হইতে জাসিত।: কতকগুলি 
যন্ত্র অপেক্ষাকৃত সরল এবং সহজেই এ দেশে দেশী মিন্ত্রীর সাহায্যে 
তৈয়ারী হতে পারে, আর কতকগুলি যন্ত্র বাহির হইতে না আনাইয়া 
উপায় নাই!" সম্প্রতি কয়েকটি বিলাতী ও. আমেরিকান্‌ কোম্পানি এদেশে যন্ত্র তৈয়ারী 
করিবার কারখানা খুলিতে*আরম্ত কক্রিয়াছে। ইহাতে, একটা মন্ত-ম্ুবিধা হইবে এই যে 
যস্থ আনাইবর শুক্ধ দিতে হইবে না। এই সকল যন্ত্রপাতি আনাইিতে গেলে ফে মুল্য ও 
সক্ক (90) দিতে হয় তাঁহার জন্তই অনেক যৌথ কারবার শী লভ্যাংশ দিতে পারে লা ।-- 

মহীশুর দরবার এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসনীয় উৎসাহ দেখাইয়াছেন। মহীশূরে যে রাজকীয় 
চন্দনতৈলের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত যন্ত্রপাতি মাজে প্রপ্তত হইয়াছিল! 
ূ ইংলণ্ড ১০ লক্ষ টন্‌ | i 
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রাসারন শিল্পের সর্ধপ্রধান ব্যবসা এসিড প্রস্তত-করণ, (Acid manufacture) | অন্য 
সমস্ত শিল্পকে ইহার উপর নির্ভর করিতে হয়। এসিডের মধ্যে আবার 
" শান্ধক-দ্রাবক (Sulphuric ৭০id) এবং হাইডরোর্লোরিক - এসিডই ' 
ব্যবসায় হিসাবে সর্কপ্রধান। | EAE 
বিলাতে ব্যবসায়ী মহলে একট! প্রবাদ আছে যে কোন দেশের শিক্প-মৃদ্ধি শুধু গম্ধক- 
দ্রাবক প্রস্তুতের পরিমাণ দেখিয়াই নির্দেশ করা যায়। কথাটা প্রথমে 
হান্তকর মনে হইতে পারে, কিন্ত উপরের তালিকা দেখিলেই ইহার 
লারব্তা বুঝা যাইবে । ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রত্যেকে প্রায় ১০ লক্ষ, অর্ম্মমী ১৬: 


২. ্স্পাতি 
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এসিড শ্রস্ততকরণ 
KL 


গঞ্ধকস্বাবক 


১৪৮ প্রকৃতি 
লক্ষ, আমেরিকা ২৮ লক্ষ এবং ভারতবর্ষ মাত্র তিন হাজার টন্‌ এসিড প্রস্তত করে। - যুদ্ধের 
মধ্যে উৎপন্ন এদিভের পরিমাণ সকল দেশেই (ভারতবর্ষ ভিন্ন) হুহু করিয়া বাঁড়িঘা যায়, 
কিন্তু তাঁহার পরিমাপ লইয়া! শাস্তির সময় তুলনামূলক সমালোচনা চলে না। 
গন্ধকদ্রাবকের প্রধান উপাদান গন্ধক। মামাদের, দেশে ভাল গন্ধকের আকর এখনও 
আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ভারতীয় কারিকরকে বাধ্য হইয়া বাছির হইতে গন্ধক আনাইতে 
হয়। গন্ধক সাধারণতঃ আগ্নের্গিরিবন্থল দেশে অধিক পাঁওষা যায়; ইটালী ও জাপান্‌ 
হইতে কাঁচা গন্ধক সর্বত্র চালান হয়। এই সকল কারণে এসিড প্রস্তুত করিতে এখানে 
খে খরচ পড়িয়া যায় তাঁহার অপেক্ষা অল্প শুল্যে বিলাত হইতে গন্ধক-দ্রাবক আনান যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে যে কঃ়টী গন্ধকদ্রাবকের কারখানা আছে, তাহার কোনটাই 
উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত হয় না। কিন্তু এই সকল বাধা সত্বেও বাহির 
হইতে গন্ধকদ্রাবকের আমদানি একেবারে কমিয়া গিয়াছে এবং কয়েক বংসরের মধ্যে 
গন্ধকের আমদানী দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি (১৯২৪) ভারত গভর্মেন্ট গম্ধকের 
উপর আমদানী শুন্ধ উঠাইয়া দিয়াছেন; ইহার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই গন্ধক দ্রাবকের 
মূল্য অপ্রত্যাশিত ভাবে কমিয়া গিয়াছে । ১৯১২ সালে ভারতবর্ষে প্রায় ছুই হাঁজার টন্‌ 
গন্ধকপ্রাৰক আমদানি হইয়াছিল; আর ১৯১৭ সালের আমদানীর পরিমাণ মাত্র একুশ টন্‌। 
ব্যবসায়ী মহলে গন্ধদ্রাবকের চাহিদ! খুব অধিক, কারণ অনেক ব্যবসায়ে ইহা না 
হরির হইলে কাজ একেবারে চলে না। মৃত জন্তর হাড় ও কঙ্কাল হইতে সুন্দর 
জমির সার প্রস্তুত হয়, কিন্তু হাড়ের গুঁড়া শুধু ছিটাইয়া দিলেই জমির 
উর্ধরত! বাড়ে না। হাড়ের গুঁড়া জলে দ্রবণীয় নহে বলিয়। জমির ভিতর সহনে অস্তঃ 
প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু এই হাড়ের গুঁড়া কিছুকাল সামান্ত পরিমাণ গন্ধকন্ত্রীবকের 
সংস্পর্শে রথিয়া দিলে সুন্দর সারে পরিণত হয়; ইহা সহজেই জমি গুধির়! লইতে পারে। 
এই গড়ার নাম সুপারফস্ফেটু (Superph০5চhate)। আমাদের দেশে সুপারফস- 
ফেটের ব্যবসা এখনও বিস্তৃতি লাভ করে নাই! কিন্তু আমাদের মত কৃষিবহুল দেলে ইহার 
ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ। বিলাতের রথেমষ্টেডের কৃষিপরীক্ষাখালা (Rotham- 
stead Agricultural Siation) ইংরাজের গর্ব করবার বিষয়। লয়েপের স্থাপিত 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেপ্ত যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ক্বযিকর্ম্মের উন্নতি হয়। আমাদের 
দেশের দুর্ভাগ্য যে এখন পর্য্যন্ত সংঘবদ্ধ এমন কোন চেষ্টাই হয় নাই যাহাতে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে কৃষির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। ঁ 
হাউড্রোক্লোরিক এসিড; এপলম্‌ সন্ট (39০07 5816) হীরাকষ ; ফটকিরি প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ারী করিতেও গন্ধক ড্রাবকের প্রয়োজন হয়। 
তর ইহ! ছাড়া নানাগ্রকার অপরিষ্কৃত তেল বিশুদ্ধ করিবার উদ্দেস্তেও গন্ধক 
টব ' দ্রাৰক ব্যবন্ধত হয। গোল! বারুদ ও রংএর ব্যবসায়ে গন্ধকদ্রাবক না 
হইলে কাজই চলে না। 


প্রকৃতি ১৪৯ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে আমাদের দেশের বে কয়টি গন্ধকদ্রাবকের কারখানা! আছে 
তাহাদের কোনটিতেই উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না। সাবেকী নিয়ম অসথদারে, 
গন্ধকের ধৃ'য়া নাইটি, ক এসিডের বা্পের সঙ্গে সীসার ঘরের (ead Came?) মধ্যে ঢুকাইয়া 
দেওযা হয; একবার কাজ হইবার পর দামী বাষ্প আকাশে ছাড়িগন। দেয়! হয়। কাজে 
কাজেই খরচের পরিমাণ অযন্থ| বাড়িয়া যায়। 


বর্তমানে* আমাদের দেশে নাইটিক এসিডের (101০ 4১০70)চাঁহিদা অধিক নহে ; এখানে 
₹ নাইট ক এসিড যাহা তৈযারী হয় তাহাতেই কাজ চলিয়া যায় । গত কয়েক বংসর হইতে 
7" ইহার আমদানী কমিয়া আসিতেছে। 









নাইট ক এসিডের আমদানী 


১৯১৩ ২৫৭ টন্‌ 
১৯১৪ ২৪৩ » 
১৯১৫ ১৬৪ , 
১৯১৬ * ৪৬ ১ % 
১৯১৭ ১৪২ ১, 
১৯১৮ ৩ » 


* এই বৎসব বাংল! দেশেব আমদানী ধব| হয় নাই । 


১৯১৩ সালে নাইটি,ক এসিডের মোট আমদানী হইয়াছিল ২৫৭ টন, আর ১৯১৮ সালের 
আমদানীর পরিমাণ মাত্র তিন টন্‌। 

নাইটিক এসিড, তৈয়ারী করিতে দোঁরা ও গন্ধকদ্রাবক মাঁটীর পাত্রে গরম করিতে 
হয়। আমাদের দেশে, বিহার অঞ্চলে, অপরিষ্কত সোঁরা যথেষ্ট পরিমাণে মিলে কিন্ত 
নাইটিক এসিড, তৈয়ারী করিতে দেশী মোরা বিশেষ ব্যবহৃত না। ইহার কারণ ভারতীয় 
সোরা অপরিষ্কার, কিন্তু ইহাকে পরিষ্কত করিতে বিশেষ আয়াস আবপ্তক করে না। 
তথাপি পরিশুদ্ধ দেশী সোর! বাজারে পাওয়া যায় না) বিদেশী মাল সুদুর চিলী হইতে 
সংগৃহীত হইয়া এদেশে আমদানী হয় । 

নাইটিক এসিড, প্রধানশঃ বিস্ফোরক ও রংএর ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে 
বর্তমানে এই উত্তয়বিধ ব্যবসার প্রসার হইবার কোন দস্তাবনা নাই। সুতরাং বিশেষজ্ঞ- 
গণের মত যে বর্তমানে এদেশে নাইটিক এসিড, উন্নত ধরণে তৈয়ারী করিবার চেষ্টা 
করা বৃথা । 

বিলাতে ও ভন্তান্ত সভ্য দেশে হাইড্রৌ-ক্লোরিক এসিড. (Hydro-Chloric Acid) অতি 


১৫০ - প্রকৃতি 
সুলভে বিক্রয় হয়, কারণ জাপড় কাচিবাঁর সোডা (Washing soda) তৈয়ারী করিবার 
সময় যথেষ্ট পরিমাণে এই এসিড, ফাল্তি নাল (3০-:০৮০) হিসাবে 
হাইডোর্লোবিক্‌ রা * 
.. এসিড, পাওয়া যাঁয়। অনেক দিন পূর্বে এই এসিডের ধু'য়! শুণো ছাড়িয়া দেওয়া 
হইত। ফলে কারখানার আশে পাশে চাষবাস নষ্ট হইয়া যাইত। প্রায় 
সত্তর বৎসর পুর্বে, আইন করিয়া কারখানার মালিকগণকে এই এসিড, সংগ্রহ করিতে বাধ্য 
করা হয়। ইহার পরই হাঁইদ্রোক্লোরিক্‌ এসিড আশাতীত সুলভ মূল্যে বাজারে দেখা! দেয়। 
বল! বাহুল্য, আমাদের দেশে সোঁডার খরচ নিতান্ত কম না হইলেও, একটিও সোঁডার 
কারখানা নাই ; অন্ততঃ এইরূপ কারখানার অস্তিত্ব লেখকের জানা নাই; দুই একটি কাঁরখানাষ 
সাধারণ সোডা হইতে কষ্টক পৌঁডা (তীক্ষ ক্ষার) প্রস্তুত কর! হয় মাত্র। ম্যাকৃকার্টা সোডা 
ওয়ার্কসে আফ্রিকা হইতে সোডা আনাইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে কা্টক সোডা! প্রস্তুত হয়। 
এই সকল কারণে বিলাতের তুলনায় আমাদের এখানে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের 
মুল্য অত্যন্ত অধিক। এই এসিড, তৈয়ারী করিতে হইলে সাধারণ লবণকে কাচ অথবা 
মাটার পাত্রে গম্ধকদ্রাবকের সঙ্গে উত্তপ্ত করিতে হব। কাজে কাজেই গন্ধকদ্রাবকের মূল্য 
না কমিলে হাইড্রোক্লোরিক এদিড সুলভ হইতে পারে না। প্রায় ৬০০ শত টন্‌ 
হাইড্রোক্লোরিক এসিড্‌ প্রতিবৎসর এদেশে প্রস্তুত হয়; বিলাত হইতে ইদানীং সামান্ই 
আমদানী হয়। 
জিঙ্ক ক্লোরাইড. (2100 Chloride ৮ ফেব্রিক ক্লোরাইড ( Ferric Chloride ) 
প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে এবং চীনামাটীর কারখানায় এই এসিডের প্রয়ো্ন হয়। 
বরফ তৈয়ারী করিতে এমো নিয়! (2,02002718) যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। হল্যাপু, 
সুইডেন, জান্মাণী প্রভৃতি দেশে নূতন নিয়ম অনুসারে বাতাসের নাইট্রোজেন্‌ হইতে এম্যোনিয়! 
প্ৰস্তত হয়। ইংরাজেরা পর্য্যন্ত এই সকল জাতির দঙ্গে এই ব্যবসায়ে 
পাল্লা দ্বিতে পারে নাই। সুতরাং যে ব্যবসায়ে ইংরাজের বুদ্ধি ও 
উৎসাহ হার মানিয়াছে তাহাতে ভারতবাসীর পক্ষে সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা ষে 
কত কম তাহা সহজেই অনুমেয় | সুইডেন, হল্যাও প্রভৃতি দেশে শ্বভাবঙ্গ বরণ! হইতে 
টৈছাতিক শক্ত অতি সুলভে সংগৃহীত হয়, সেই জন্তই ও নকল দেশে এই ব্যবসায়ের 
এত সাফল্য সম্ভবপর হ্ইয়াছে। বিলাঁতে উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক গ্রশ্রবণ অধিক নাই, 
সুতরাং বিলাতী কারিগরকে শক্তির জন্ত কয়লার শরণাপন্ন হইতে হয়। ভারতবর্ষে 
স্বাভাবিক জলধারাসমূহ বৈদ্যাতিক শক্তির আধার হইবার যথেষ্ট উপযোগী নহে; সুতরাং 
অদুব ভবিধাতে ভারতবর্ষে বাঙাসের ন[ই্রোঞ্জেনের সাহায্যে যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হইবার 
সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প! 
এদেশে এম্যোনিয়া কয়লা হইতে সংগৃহীত হয়। খনি হইতে উঠাইয়াই কয়ল! ইন্ধন 
হিসাবে য্যবহাঁর কর! চলেনা; প্রথমে ইহাকে অন্ন বাতাসের সংস্পর্শে পুড়াইয়া লইতে 


এম্যোনিয়। 


প্রকৃতি | ১৫১ 
হয়। ইহাতে কয়ল! - অনেকটা হান্ধ৷ এবং সহজদাহ হুইয়। পড়ে। পুড়াইবার সময় 
কয়ল| হইতে নানাপ্রকার পদার্থ বাহির হইয়া যায়; ইহাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে 
‘শ্ৰেণীবদ্ধ করা যাঁয়। ; 

(১) বাষ্পীয় অংশ---সহজদাহ গ্যাস্‌ (0০৪81 ৪৭5 ) এম্যোনিয়! প্রভৃতি । 

(২) জলীয় অংশ--বেন্জীন্‌ ( Benzene ), টলুযীন্‌ (Toluene ) প্রভৃতি তরল পদার্থ । - 
(৩) গাঁ় তরল অংশ (5emi50]10)-_-আলকাৎ্রা ৷ 

(৪) কঠিন অংশ-_পিচ, স্তাপৃথেলিন প্রভৃতি । 

- বাষ্পীয় অংশের মধ্যে কোলগ্যাঁস্‌ (০০৪1 825) জলে দ্রবনীয় নহে, কিন্তু এম্যোনিয়! 
সহজেই জলে গুলিয়| যাঁয়। সুতরাং উত্তপ্ত কয়ল! হইতে নির্গত বাম্পকে যদি প্রথমে 
শীতল জলের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয়, তবে এম্যোনিয়া জলের মধ্যে থাকিয়া যায় এবং 
কোল, গ্যাস্‌ বাহির হইয়া উপযুক্ত পাত্রে সংগৃহীত হয়। এই জলকে এম্যোনিয়াকল, 
লিকংর্‌ ( Ammoniacal Liquor ) বল! হয়? ইহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণ গন্ধক- 
দ্রাবক মিশ্রিত করা হয়। এসিড. ও ক্ষারে উভষে সম্মিলিত হইয়া এম্যোনিয়ম্‌ সালফেট 
( Ammonium Sulphate) নামক ‘যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়।. এই পদার্থ জমির 
সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক কয়লার খনিতে যে এই প্রকারে কল্পলা হইতে 
এম্যোনিয়া সংগ্রহ করা হয় তাহা নহে_অধিকাংশ স্থলে বিনির্গত বাশ্পকে বাতাসে 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শুধু টাটার ছৌহের কারখানাতে প্রত্যেক দিন যে বিশাল পরিমাণ 
এম্যোনিয়ম্‌ সালফেট প্রস্তুত হয় তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় । 

সোঁভিয়ম কার্বনেট অথবা সাধারণ সোডা এবং কঠিক সোঁডা--এই দুই প্রকারের ক্ষারজ 
পদার্থ ই ব্যবসার হিসাবে বিশেষ মৃল্যবান্। কাপড় কাচিবার উদ্দেস্টে প্রচুর পরিমাণে সোডা 
ব্যবহৃত হয়) কণ্টিক সোডাও ( তীক্ষ ক্ষার), কাগজ, কাঁচ, সাবান 
সোড়া ও কষ্টিক 

মোড! প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ সোডা 
লৌহের পাত্রে চুপ ও জল সহযোগে অনের ক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধি 

করিলে কিক সোড়ায় পরিণত হয়। 
প্রায় আশী লক্ষ টাকার সোডা ও কষ্টিক সোডা ১৯১৮ সালে ভারতবর্ষে আমদানী 
হয়। মহীশূর ও যুক্তগ্রদেশের কোন কোন অংশে গ্রীষ্মকালে জমির উপর এক প্রকার 
সাদ! আবরণ পড়ে। সাবধানে চচিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহাতে 
প্রচুর পরিমাণ সোডা থাঁকে। কাপড় কাচিবার উদ্দেস্তে স্থানীয় লোকে ইহা ব্যবহার 
করে। যুদ্ধের সময় বিলাতী সোভার দাম অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়ায়, এই অপরিষ্কত দৌডাকে 
বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রথম হয়; ফলে খয়েরপূর সীমস্ত রাজ্যে প্রায় ৩৬** টন্‌ সোডা 
যুদ্ধের মধ্যে এক বরে পরিক্রুত হয়। বিলাতে ও ভন্তান্ত পাশ্চাত্য দেশে, সাধারণ লবণ 
ও গন্ধকদ্রাবকের সাহায্যে সোঁড়া প্রস্তুত হয়| লেব্লী। ([.0১127০) নামে একজন 


১৫২ প্রকৃতি 


ফরাসী ইঞ্জিনিয়র এই পক্রিয়ার আবিষ্কারক । লবণ ও গন্ধক-দ্রবক লৌহের পাত্রে একত্র 
উত্তপ্ত করিলে সোডিয়ম্‌ সালফেট ( Sodium 5ulphate) নামক পদার্থের উৎপত্তি 
হয় এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ধুয়া বাহির হইয়া আমে। 
সোভিয়ম সাল্‌ফেটকে ইহার পর মার্কেল পাথর ও কয়লার সহিত মিশ্রিত করিয়! তীত্র- 
তর ভাবে উত্তপ্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ফলে সোডা উৎপদ্ধ হুয়। জার্ম্মাণী ও অন্তান্ত 
দেশে এম্যোনিয়া, লবণ ও কার্কণিক্‌ এসিডের সাহাষ্যে অপেক্ষাকৃত পহজ উপায়ে দোডা 
প্রস্তুত হয় । কিন্তু ইংলণ্ড ও ফরাসী দেখে লেবর্লার প্রক্রিয়া এখনও বেশ টিকিয়! আছে। 
তাহার কারণ এই যে ফালতী মাল হিসাবে যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড প1ওয়! যায় 
তাহাতে লোকসান পোষাইয়| যার়। ভারত গভমেন্টের রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ সাডবরে! ও 
সাইমন্সেন্‌ সাহেবদ্বয়ের মত যে ভারতবর্ষে লেব্লীর প্রক্রিয়া অনুসারে সোডা তৈয়ারী 
হইবার আশা কম, কারণ ভারতীয় বাজারে হাইড্রোরোরিক এসিডের চাহিদা অত্যন্ত কম, 
তাহার উপয় গন্ধক-দ্রাবকের মূল্য অত্যন্ত অধিক। যুদ্ধের মধ্যে জাপানে এম্যোনিয়া 
সো! প্রক্রিয়া (Ammonia 5০৫9. Process ) অনুসারে সোঁড| সুলভে প্রস্তুত হইয়াছিল । 
কিন্ত আমাদের দেশে. অজশ্র অর্থ ব্যপ্ন করিয়! এই ব্যবস! প্রতিষ্ঠিত করিলেই যে দেশী 
সোড! বিলাতী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প|রিবে বলিগ মনে হয় না। 
ইহার উপর পূর্ব আফ্রিকায় মাগাদী হ্রদের ( Lake 1195801 ) অবিপুদ্ধ সৌডার হ্বাভা- 
বিক আবরণ হইতে যথেষ্ট নোড! ভারতবর্ষে চালান হয়। এই সকল কারণে এদেশে 
শুধু সোডার কারখান! খুলিলেই যে লাভ হইবে তাহা বলা বায় না; আমদানীর উপর 
কোন প্রকার 'সংরক্ষণ'-শুন্ধ বসাইতে পারিলে দেশী সোডার ব্যধদা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। 


কষ্টক সোডা বিলাতে এখন আর সাধারণ সোঁড| হইতে প্রস্তুত হয় না। লবণের 
জলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে কষ্টিক মোড! পাওয়! যার এরং সেই সঙ্গে রোরিন্‌ 
ও হাইড্রোজেন বাষ্প বিভাড়িত হয়। এই উভয়বিধ বাষ্পই ব্যবসায় হিসাবে তাচ্ছিল্য 
করিবার নহে। 
ভিজা চুণের উপর ক্লোরিন্‌ ছাড়িয়া দিলে ব্রিচিং পাইডার (Bleaching powder) প্রস্তুত হয়। 
কার্পাসের স্থত! পরিষ্কার করিতে ব্লিচিং পাউডার বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তৈলের 
ব্যবসায়ে হাইড্রোজেন বাষ্পের প্রয়োজন হয়; তরল তৈলের ভিতর হাইড্রোছেন প্রবিষ্ট 
করাইলে অনেক সময়ে তৈল গাঢ় হুইয়া যায় । স্থতরাং- বৈত্যৃতিক শক্তি সথলভ হইলে, 
ইহার সাহাষ্যে কষ্টক সেড৷ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া যে বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে 
দাড়াইবে তাহা বলাই বান্থপ্য। 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে আমাদের দেশ কৃবিপ্রধান হইলেও দেশের লোকের কৃষির 


প্রকৃতি ূ ১৫৩ 
উন্নতি করিবার ধিশেষ আগ্রহ বাঁ চেষ্টা নাই। - জমিতে ক্রমাগত ফসল হইতে থাঁকিলে 
ইহার উর্বরতা কমিতে থাকে ; উত্তিদ জমি হইতেই নিজের আহার 
সংগ্রহ করিয়া লয়। ফস্ফরাস, নাইট্রোজেন, পোটাসিষম্‌, প্রভৃতি পদার্থ 
উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু সাধারণ জমিতে ইহাদের ভাণ্ডার 
অফুরস্ত নহে। সুতরাং মঃ$ঝে মাঝে জমিতে ফসফেট, নাইট্রেট, পট।স্‌, প্রভৃতি ছিটাইয়া 
দিতে হয়।* ইউরোপ ও আমেরিকায় সারের ব্যবসা অতি বিশাল আয়তন ধারণ 
করিয়াছে। জন্মানীর অন্তর্গত ষ্টাসফার্ট ( 502550010) প্রদেশে পটাসের এক বিশাল 
নৈসর্গিক ভাণ্ডার আছে; প্রতিবংদর ইহ! হইতে দশ লক্ষ টনের অধিক পটাস্‌ সংগৃহীত 
হইয়া পরিষ্কৃত হয়। আর এই পটাসের শতকরা নব্বই ভাগ শুধু কৃষিবার্ষেট ব্যবহৃত 
হয়। উত্তর আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইটালীতে গন্ধক-দ্রাবক যত উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা! 
সত্তর ভাগ শুধু সপারফস্ফেট, প্রস্তুত করিতে খবচ হয়। ১৯১২ সালে সমগ্র পৃথিবীতে 
৩২ লক্ষ টনের অধিক গন্ধক-দ্রাবক হইতে শুধু-স্থপার ফম্‌ফেট, প্রস্তুত হয়। 
॥ অথচ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর পঞ্চাশ হাজার টনের অধিক হাড় এবং দেড় লক্ষ 
টন্‌ খোল (011 ০০০) বাহিরে চালান হয়। সম্প্রতি - সারের ব্যবসায়ের প্রতি 
গভমে্টের দৃষ্টি আক্ুষ্ট- হইয়াছে ; কারণ চা এবং বর আঁবাদে রাসায়ানিক সার দিলে 
ফমল খুব বাড়িগ্লা যায়। 
দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থলে উর জমিতে এসিডের আধিক্য দেখা যায়; 
এই সকল জমিতে চুখ বা অন্ত কোনরূপ ক্ষারজ সার দেওয়া প্রয়োজন, সুপারফম্ফেটের 
্থায় অন্ন সারে বিশেষ ফল হয় ন!। লোহ প্রস্তুতের চুল্লী - হইতে যে লৌহমল 
(51৭8) নিৰ্গত হয়, তাহাও এই সকল জমিতে, উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে 
পারে। চা এবং রবারের আবাদে লৌহমল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। - 
ভারতবর্ষে সামান্ত পরিমাণ পটাস্‌ সারের অন্ত ব্যবহৃত হয়। পাটের জমিতে পটাস্‌ 
দিলে উদ্ভিদের তেল খুব বাড়িয়া যায়। দেশী সোরা এই উদ্েস্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, 
a কিন্তু অন্ত সাঁরের তুলনায় ইহার মূল্য অধিক পড়িয়া যাইবে। তবে 
যদি নাইটিক্‌ এসিড প্রস্তুত করিতে বিলাতী সোরার (Chilli saltpetre) 
বদলে দেশী সোরা ব্যবহৃত হয়, তবে এই প্রক্রিয়া হইতে ফাল্তী মাল হিসাবে যে পোটাসিয়ম্‌ 
সালফেট (potassium sulphate) পাওয়া যাইবে তাহা সহজেই সার হিসাবে ব্যবহার 
করা যাইতে গারে। 
বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র জলা ভূমিতে ও নদীতে কচুরী পানা (Water Hyacinth) 
নামে এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ জন্মে । ইহার অত্যাচারে নদীপথে নৌকা চালান বিষম 
হর্ঘট হইযা দীড়াইয়াছে। এই কচুরীপান! সবংশে বিনষ্ট করিবার উপায় নির্ধারণ করিবার 
জন্য বাংল! গভমেন্ট আচার্য্য জগদীশচন্্রকে সভাপতি করিয়া এক কমিটি নিয়োগ করেন। 


১৫৪ প্রকৃতি 
দুঃখের বিষয় কমিটি কচুরীপাঁন! বিনাশ করিবার কোন সন্তোষজনক উপায় নির্দেশ করিতে 
পারে নাই। কচুরীপান! শুকাইয়া পুড়াইয়া৷ ফেনিলে যে ছাই পাওয়া যায় তাহাতে পটাঁস্‌, 
যথেষ্ট পরিমাণ থাকে । এই ভম্ম জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হঈতে পারে ; কিন্তু ইভার 
বিপক্ষে বলিবার এই যে কচুরীপানা সংগ্রচ করিয়া গুকাইবাঁর ও পুড়াইবাঁর যে খরচ পড়িবে 
তাহা খতাইলে দেখ! যাঁর যে ০ পটাস্‌ বাজার হইতে তাঁহার অপেক্ষা অনেক সুলভে 
পাওয়া যাইতে পারে । 5 
আঁলসেদ্‌ লোরেনে (Alsace Lorraine) এক বৃহৎ নূতন পটাসের খনি সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ইহার কাঁজ আরম্ত হইলে পৃথিবীর সর্বত্র পটাস্‌ অতি সুলভে পাওয়া যাইবে। 
- নাইট্ৰোজেন্‌ ঘটিত সার গুলিকে এইভাবে শ্রেণীবন্ধ করা যাইতে পারে: 
” " (১) এম্যোনিয়ম্‌ সালফেট. (Ammonium - Sulphate) I 
(২) চিলীদেশের সোরা (Sodium nitrate) | 
(৩) তৈলের খইল (Oilseed Cakes) 
(৪) এম্যোনিয়ম্‌ ও ক্যালদিয়ম্‌ lc (Ammonium & Calcium 
nitrates) | 
(৫) সায়ানাদাইড মহান? প্রভৃতি। 
প্রায় ৩০০০ টন্‌ এম্যোনিয়ম্‌ মালফেটু ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়। আশ্চর্যের বিষয় ইহার 
ছুই তৃতীয়াংশ বাহিরে রপ্যানী হয়। 
তৈলের খইল ইক্ুর আবাদে অতি উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু, 
যথেষ্ট পরিমাণ খইলও "বাহিরে চলিয়া যায়।- এই সকল ব্যাপার হইতে মনে হয় যে ভারতীয় 
কৃষক এখনও সারের উপযোগিতা বুঝিতে পারে নাই।' 
সায়ানাদাইিভ (cyanide) সারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । অতি সহজে জমি রই সার 
শুবিয়। লইতে পাঁরে' এবং উত্ভিন্‌ সহজেই ইহা হইতে পরিপুষ্টি লাভ করে । কিন্তু সায়ানা- 
মাইডের ব্যবসায়ে সুলভ বৈহ্যৃতিক শক্তির প্রয়োজন । ভারতবর্ষে বৈছ্যাতিক শক্তি মোটেই 
সুলভ নছে। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত জল হইতে বিহ্যৎ আহরণ করিবার বন্দোবস্ত না 
হইতেছে তত দিন এই মকগ ব্যবসার ভবিষাৎ আশাগ্রদ 'নছে|.* | 


॥ * এই প্রবন্ধের অনেক 'বিষয় ভারত গভসেন্টের প্রকাশিত ' Industrial! Handb০০% নামক পুস্তক 
হইতে গৃহীত। 


অথচ সাব 





অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জীবে, বিশেষতঃ মেরুর. দেহের 
অঙ্গপ্তাঙ্গে কিনতু তৃপ্তি, অবসাদ, আকাঙ্া, আগ্রহ, জে রীতি, 
কোপ, শঙ্ক! প্রভৃতি সমস্ত চিত্তবৃত্তি সমগ্র মাসেপেণী ও ধু 

হিল্লোলিত হইতে দেখ। যায়। জাগরণ, সুপ্তি, জৃস্তণ, আতমণচে্টা, | 
তাহার মুখের কোণে, জভঙ্গিতে, দ:্টানখরবিকাশে, স্নাযূপেশীর 
শিথিলতায়, সহজেই ফুটিয়া উঠে। মানবের মত সর, সঙ্কোচ, 
_ বিশ্ব, মণ! মানুষের নিকটতম জ্ঞাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; 

একটু নিয়ে পাওয়| যায় না ভাববাঞ্জনার যে করটি চিত্র প্রদত্ত 
হং তন্মধ্যে শির ইটোদিযলির জন্য আমরা বাত 
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জান্তণ 
< 


শান্যলের নিড্রাভঙ্গ হইয়াছে, চক্ষু এখনও মুদ্রিত, পদনখর। সঙ্কুচিত, 
পশ্চাতের একটি চরণ লাঙ্গুলের উপর রাখিয়া সম্মুখের পদদ্ধয়ে ভর 
করিয়া মুদ্ভিমান আলস্যের মত ব্যাদ্রপ্রবর উঠিয়। বদি! হাই তুলিতেছে। 


প্রকৃতি -১৫৭ 





নি দেহ ও অবয়ব শিথিল; মাংসপেশী চাঞ্চলাহীন ; যেন উদরপুন্তির 
পরে দেহ ও মন অবসাদগ্রন্ত ; ভূতলে শয়ান ; লাঙ্গুল পশ্চান্ভাগে অযস্র- 
বিন্যস্ত ; বোধ হয় অদূরে কোন সঞ্চরমান জীবের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া 
আলম্তমস্থরভাবে শির ঈষং উত্তোলিত করিয়াছে; চোখে আকাকঙ্তার 
বিদ্যাদ্দীপ্তি নাই ; ঈষৎ মুখব্যাদানে হিংস্বভাবের চিহ্ন সুচিত হইতেছে 
না, কারণ তাহা হইলে অধরোষ্ঈদশনের ভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্যকপ হইত । 





ক্রীড়া 
অঙ্গভঙ্গী বিচিত্রভাবে লীলার়িত। চিত্রে শাদ্দূল ভূমিতে চীৎ 
হইয়া শয়ান ; লাঙ্গুল খজুভাবে প্রলম্থিত, পদচতুষ্টয় উদ্ধে উত্তোলিত, * 
পদনখর সম্পূর্ণ সঙ্কৃচিত ; ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধের লেশমাত্র চিহ্ন নাই, যেন 
খেলার আনন্দে গ! ঢালিয়া দিয়াছে। 


১৫৮ 





জাগ্রতচিত্ত 


হয়'ত অর্ধন্্প্ধ অথব| আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া অবসাদগ্রস্তভাবে 


শয়ান ছিল; হঠাৎ কোনও শব্দ শুনিয়া সে সম্মুখের ছুই পায়ের 
উপর ভর দিয়া বসিয়াছে; সমস্ত দেহটা যেন সম্মুখের দিকে একটু 
ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে । বিস্ফারিত চক্ষু দেই শব্দের দিকে নিবদ্ধ; কর্ণের 

ংসপেশী অবণেন্দ্রিয়কে পুরোভাগে উখ্খিত করিয়াছে; মুখব্যাদান 
্বল্পপরিসর, _মুখের কোণে দৃঢ়তাব্যঞ্চক কোন লক্ষণ নাই, দশনপংক্তির 
বিভীষিকাও নাই। দেখিতে দেখিতে ইহার কৌতুহলবৃত্তি জাগ্রত 
হইয়| উঠে, তখন তাহার আগ্রহাতিশয্যে সমস্ত, দেহের ভাব সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হয়। 


৮ 





আগ্রহাতিশধ্য 


সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত করিয়া শিকারের দিকে গুটি গুটি অগ্রসর 
হইবার অথব! শিকারের উপর লক্ষপ্রদান করিবার উদ্যোগ । শরীর 
মাটির সঙ্গে মিশিয়া পশ্চাতের পদদ্বয়কে এমন ভাবে চাপিয়া রাখিয়াছে 
যে মুহূর্ভমধ্যে লক্ষপ্রদান সহজসাধ্য ; সন্মুখের পদদ্বয় পুরোভাগে বিস্তৃত, 
তদুপরি গগুদেশ রক্ষিত, লাঙ্গুলের অগ্রভাগ বক্রভাবে উন্নমিত ; কর্ণদ্বয় 
সন্মুখভাগে হেলিয়! পড়িয়াছে ; কর্ণরন্ধ, বিস্কারিত, যেন ক্ষীণতম শব্দ 
এড়াইয়া না যায়; চক্ষু একা গ্রদৃষ্টি, যেন অতি সামান্য গতিচাঞ্চল্য লক্ষ্য 
করিতে সচেষ্ট; অধরোষ্ঠ চাপিয়া মুখ দৃঢ়বদ্ধ; দশনপঙ্ক্তি সম্পূর্ণ 
আবৃত; দেহের সকল মাংসপেশী যেন অচঞ্চল, অকম্পিত; মুখমণ্ডল 
অবিরত, কিন্তু মুখের ভাব দৃঢ়তাব্যপ্রক; নাসারম্ধ, ঈষৎ স্ফীত; 
গতিহীন, নিষ্পন্দ, কাঠিন্যভাবাপন্ন দেহ কচিৎ রোমাঞ্চিত। 


= DS 


১৫৯ 


৮১২ ১১ 





শঙ্কিত 


হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন ব্যাদ্ কুপিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক 

সে ভীত; তাহার দেহ সঙ্কুচিত, কর্ণদ্ধয় পশ্চান্ভাগে বিক্ষিপ্ত ; যে দিক 
lots আশঙ্কা তাহার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়। সম্মুখে 
পদদ্বয়ের উপর ভর করিয়া সে উপবিষ্ট; চক্ষুদ্ম অর্দনিমীলিত; 
নাসারদ্ধ. সক্ষীর্ণ ; ওষ্ট উন্নমিত; অধর অবনমিত: মুখবিবরে দন্ত 
বিকশিত ৷ 





দেহ সঙ্কুচিত: অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঠিন্যভাবাপন্ন; পদনখর বহিঃপ্রকটিত; 
লাঙ্গুল কঠিন ও খজু; মুখব্যাদান ভীষণ; নাসারন্ধ, সঙ্কুচিত; মুখ- 
সি দশনপঙ্ক্তি বিকট ভীতিজনক : মুখের ভাব দেখিয়া 
বোধ হয় যেন কোনও একটা কারণে সে ক্রুদ্ধ হইয়াছে; সেই ক্রোধের 
কারণের দিকে লক্ষ্য করিয়৷ সে ঘন ঘন গঞ্জন করিতেছে; কিন্ত তাহার, 
দেহে রোমাঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে না। 
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ব্যথিত 

সমগ্র দেহের ও বিশেষতঃ মুখের ভঙ্গী দেখিয়া অন্তমান করিতে 
পার! যায় যে ব্যাপ্র কাতরভাবে মুখব্যাদান করিয়। 'অনোবেদন। প্রকাশ 
করিতেছে।শক্কিত,কপিত ওবািত চিত্রে শাদ্দলের মুখব্যাদানে বিভিন্নচিত্ত- 
বুত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । ক্রোধের ভঙ্গীতে বাঘ হ! করিয়া শিকার 
অথব| আততায়ীকে লক্ষা করিতেছে ; ভীতিম্চচক ভঙ্গীতে সে ভীতি- 
প্র বস্তু বা জীবের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়াছে ; ব্যথিত অবস্থায় 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়| উন্নতশিরে ই] করিয়া যেন সে ক্রন্দন করিতেছে ৷ 


1. 





উল্লাস 
ভেকের কগদেশে যে থলীর ভিতর দিয় স্বর নির্গত হইয়া আসে 
তাহা সঙ্গীতোচ্ছাসে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে ; পদচতুষ্টয প্রসারিত; নেত্র 
বিস্কারিত; স্ফীত পেটিক। যেন সাদ! বেলুনের মত দর্দরের মন্ত্রকের 
ভার বহন করিতেছে । 
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হৰ্ষ ? 


তরক্ষুর চোখের ও মুখের ভাব দেখিয়া স্থির কর! শক্ত যে সে হাসি- 
তেছে কি না। চিত্রিত তরক্ষুদ্বয় চিড়িয়াখানায় তাহাদের রক্ষকের 
আগমনে খাছ্যলাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়। একট! বিকট হান্তের মত 


শব্দ.করিয়া তাণ্ডব করিতেছে । 


গালার চাষ 
* [ “বৈকুণ্ঠ” ] এ 
রামায়ণে' ও অন্তান্ত প্রধান গ্রন্থ আমরা আগতার উল্লেখ পাই। আলতা যে গালা 
হইতে পাওয়া যায় এবং আলতা, লাক্ষা, লাহ! প্রভৃতি যে অলক্তক শব্দভূত ইহা বল! 
নিশ্রয়োনন। ৮৭৯০ খৃষ্টাব্দে লোহিত সমুদ্রের উপকূলে বারবারিসি বন্দরে ইহ! 
ভারতবর্ষ হইতে যে রপ্তানি হইত পেরিপ্লাসের লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। 
পৃথিবীতে যে পরিমাপে গালা ব্যবহৃত হয় তাঁহার শতকরা ৯৭ ভাগ কেবল ভারত- 
বর্ষেই উৎপন্ন হয়। আসাম, বাঙ্গালা -ও মধ্যেপ্রদেশেই ইহা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। 
যদিও প্রক্ৃতিদেবী ভারতমাতাকে এই বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অধিকারিণী করিয়াছেন 
তাহার সন্তানগণ ইহার যথোচিত ব্যবহার করিতে - পারিতেছে না। অবশ্য বহু প্রাচীন 
কাল- হইতে -এতন্েশে স্বর্ণকারগণ গহনাপ্রস্তত কাৰ্য্যে, কংদবণিকগণ বাসন.কৌদাই করিতে, 


ও শিল্পিগণ গালার গহনা, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার করিয়া আঁসিতেছে; 


তথাপি পাশ্চাত্য দেশেই ইহার প্রধান চাহিদা। সভ্য জগতে ইহার ব্যবহার নিতাই 
বাঁড়িতেছে। কাঠের উপর বাণিশে, জাহানের ডেকগ্রস্তত করিতে, গ্রামোফন রেকর্ড 
নির্মাণে, শীলমোহরের কার্্ে, বৈছ্যাতিক যনত্রবিশেষ(10501201 )প্রস্তত ও গোল! 
নির্ধাণকার্ষ্যে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। 

যেখানে কুহৃম, পলাশ, কুল, পর্পটি, শিরিশ ও বাবুল গাছ পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া! যার, 
তথায় গালার চাষ ব্যবস! হিসাবে করা সুবিধা । বাংলার জলবায়ুতে সর্বত্র কুলগাছ 
(টোপাকুল)বিনা আয়াসেই জন্মে। সেই কারণে এই দেশে কুলগাছে গাল! 
লাগান প্রশস্ত ও সহজ্সাধ্য। সহজদাধ্য বলিয়াই পাকুর, সীওতাল পরগণা, 
ধুলিয়ান, জঙ্গীপুর প্রভৃতি গালাগ্রধান স্থানে কুলগাছেই - ইহার চাষ করা হয়। গালার 
আধুনিক বাজার দূর অন্থুদারে একটি পূর্ণবয়স্ক কুলগাছ হইতে ভালরূপ ফসল হইলে ৬০২ 
হইতে ৮০২ পাওয়া যাইতে পাঁরে। ইহ! হইতে গালার চাষে কিরূপ লাভ হয় তাহা 
সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। গালার চাষের আর একটি বিশেষত্ব এই যে 
সামান্ত মূলধনে ইহার চাষ চলিতে পারে। উদ্োগী পুরুষ ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
পারেন। যেখানে অধিক সংখ্যক কুলগাছ আছে এরূপ স্থানে চাষ আরম্ত করা উচিত। 
নুতন করিয়। কুলবীঁজ লাগাইয়া পরে সেই গাছে চাষ করিতে হইলে ৪1৫ বৎসর অপে্গ! 
করিতে হয়। রং 


৪ 
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১১ হাত অন্তর একটি করিয়! কুলগাছ লাগাইলে, প্রতি ব্ঘাব মোটামুটি ৬৪টি গাছ 
পাওয়া যায়। বেশী ঘন করিয়া লাগাইলে গাছ সতেজ হয় না, এবং গাছের মধ্যে, 
রৌদ্র ও হাওয়।৷ লাগিবার সুবিধামত ব্যবধান থাকে না। ৪1৫ বৎসরের কম বয়সের 
গাছ ব্যবহার করিলে সেই গাছ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। 

বৎসরে দুইবার করিয়া গাঁলার ফনল পাওয! যায়্। যে ফসলটি আষাঢ় মাসে নামান 
হয় তাহাকে “বৈশাখী,” ও বেটি কান্তিক মাসে নামান হয় তাহাকে “কতকে” ফসল 
বলে। বৈশাখী ফসলের জন্য আশ্বিন মাসে, ও কাঁত্তিকী ফনলের জন্ত আষাঢ় মাসে 
বীজ বাধিতে হয়। বৈশাঁখী ফসল আট মাস ধরিয়া সময় পায় বলিয়া কার্তিকী ফসলের 
অপেক্ষা সাধারণতঃ ভাল বলিয়া গণ্য হয়| যে গাছ হইতে ফপল নামান হয় সেই গাছে 
সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন বীজ বাধা হয় না। 


গালা কি? 


একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট গাছ হইতে রস চুষিয়া লইয়! পরে উহ। দেহরন্ধ, দিয়া বাহির করে 
এবং সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়! ডালের উপর পাতলা বাসা প্রস্তুত করে; এই বাসা হইতেই গাঁজার 
উপাদান পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র কীট যত সরদ ডাল পাইবে ততই সতেজ হইবে। 
পোকা সতেজ হইলে ইহার বংশবৃদ্ধিও তানুরূপ অধিক হয় এবং ভালে অধিক পরিমাণে গাল! 
পাওয়া যায়। এই জন্ত বে গাছে গালার বীজ বাধা হয়, তাহাতে সরস পল্লব থাক! 
বিখেষ প্রয়োজন। এই হেতু কুলের গাছ ছাঁটিয়! দেওয়ার প্রথা সর্বত্র আছে। পলাশ, কুসুম 
(Schleichera (110৫9) প্রভৃতি গাছ প্রায় ছাটিতে হয় না। তবে কুলগাছ ছণাটিলে খুব 
ভাল ফল পাওয়! যায়। বীজ বীধিবার প্রায় ছর সাস পুর্বে গাছ ছাট! উচিত। ছ'াটিবার সময় 
তীক্ষধার কাটারি ব্যবহার করা উচিত, কারণ নচেৎ ডাল ছেঁচিয়! গিয়া গাছের হানি হয় ও 
সুফল পাওয়া যায় না। 


গালার বীজ 


ডিম সহিত কুলের ডাল, যাহ! সচরাচর এক হাত লঘ। ও আধ ইঞ্চি সরু হয় তাহা, 
গালার বীজ বা লাহার বীদ্র নামে অভিহিত হয়। এইন্সপ ১০০ শত ডালের মূল্য ৪. 
হইতে ৫২ টাঁক1। নিয়ে বীজের ছবি দেওয়! হইল । 

টাটকা! বীজ লইতে গেলে পরিচিত স্থান হইতে লওয়া উচিত, কারণ কোন সময় 
ডিমগুলি ফুটিবে উহার সঠিক সংবাদ পাওয়া দরকার। এই বীজ বা ডিমসহ ডাল কলার 
ফেঁসা প্রভৃতি দিয়া গাছে বাধিয়া দিতে হয়। এই ডালের সংখ্য গাছের আকারের 
উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ২০।২৫টি ডাল একটি গাছে বাঁধা হয়। বীঘযুক্ত ডাল 
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গাছে আঁটকাইযা দ্রিবার ১০1১২ দিন পরে আবার নামাইয়া লইতে হয়, কারণ এই 
সময়ের মধ্যে ডালের পোকা গাছে ছড়াইয়া পড়ে। এ ডাল হইতে তখন গাল! চাচিয়া 
লইতে হয়। > 


, _ গ্রালার পোকা 


গালার চাঁষ করিতে হইলে গালার পোকার জীবনবৃত্তান্ত জানা দরকার । গালার পোকার 
ছবি দেওয়া হইল। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Eriococeus Lacca | ইহার 
আকৃতি ২: ইঞ্চির অধিক হইবে না। রং লাল, পা তিন জোড়া, এক জোড়া 





লম্বা চুলের স্তায় শ্বাস প্রহ্থীসের নালী, ছোট ছোট দুইটি গোল চোখ, এবং 
গাছ হইতে রস চুষিবার জন্ত শৌষণযন্ত্র মুখে সংলগ্ন আছে। এই শোষণয্ত্রে 
দ্বারা গাছের রস ইহারা চুযিগ্ন লয়, এবং পরে শরীরের রন্ধ। (2০:০9) দিয়া 
এই রুম বাহির করে। বায়ুর সংস্পর্শে আপিয়! এই রস কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। এই কঠিনত্ব 
পাওয়া রস ইহার শরীরের উপর আবরণের কাঁধ্য করে। . এই আবরণের ভিতর ডিম পাঁড়িবার 
পর স্ত্রী পোকা মরিয়া যা়। ভিতরস্থিত এই ডিম ফুটিয়া ৭1৮ দিনের মধ্যে বাচ্ছা পোক! 
বাহির হয়, এবং তাহার! আবরণের বাহিরে আসিয়া খান্ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। কচি 
ডাল পাইলে তথায় ইহাদের স্থিতি হয়, এবং রস শোষণ করিয়! ইহার! আকারে বাড়িতে থাকে । 
ডিম হইতে সন্ত প্রস্ক,টিত অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রী পোকার বিশেষ প্রভেদ দেখ! যায় না। 


১৬৬ প্রক্কাতি 


এই অবস্থায় পৌঁকাগুলি বেশ কৰ্ম্ম থাকে এবং গাছের উপর চলাফেরা! করে। শারীরিক 
বৃদ্ধির সহিত স্ত্রী- ও পুরুষ কীটের আকারের প্রভেদ বুঝিতে পারা ধায়। পুর্ণ বয়সের, 
সত্রীকীট গাছের উপর নিশ্চল- হইয়া থাকে । পুরুষ কীটের আকৃতির পরিবর্তন হয় ও 
ডানা বাছির হয়। পুর্ণ বধসের পুরুষ কীট নিশ্চল স্ত্রী কীটকে খু'জিয়া লয় এবং গর্ভাধান 
করিবার পর মরিয়া যাঁয়। গর্ভাধানের পর স্ত্রী কাট আকার বাড়ে ও ডিমধুস্ত হয়। 
ডিম পাঁড়িবার পর ইছাও মরিয়া যায় এবং পরে এই ডিম ফুটিন্না বাচ্ছা বাহির হয় । গাছের 
উপর যখন গ্রালা থাকে তাঁহার আকার দেখিয়া ভিতরে স্ত্রী ব! পুরুষ পোকা আছে কি না 
ঘলিতে পার! যাঁয়। পুরুষ পোকার আবরণ লম্বা! ধরণের এবং তাহার পিছন দিকে সুক্ষ 
চুলের স্তাঘ শ্বাসপ্রণালীর নালী দেখিতে পাওয়া যাঁয়। স্ত্রী পোকার আবরণটি গোলা- 
কার এবং ইহার ধার মস্থণ হয় না। এই আবরণের উপর দিকে তিনটি ছিত্র থাকে। 
দুইটি ছিদ্র শ্বাসপ্রথাসের জন্ত এবং তৃতীয়টি গর্ভাধানের জন্ত এবং এই ছিদ্র দিয়াই 
গর্ভাধানকার্ধ্য সম্ভ।বিত হয়, কারণ পূর্ণবয়স্ক হইলে স্ত্রী পোক! বাহিরে আসে না! 


গালার কীটের শত্রু 


পিগীলিকা এবং কীট-ভক্ষধণকারী এক প্রকার পোকা ইহার বিশেষ অনিষ্ট সাধন 
করে। গাছের তলদেশে একটি কাণ্ড আলকাতরায় ভিজাইয়া! চতুদ্দিকে বীধিযা দিলে 
পিপীলিকার উৎপাত কমে। 


গালা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া 


ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাহির হইবার পর ভেখতা ছুরি দিয়া গাছের উপরিস্থিত গালা 
টাচিয়! লইতে হয়। এ গালা ছায়াতে গুকাইয়া পরে গুড়া করিতে হয়। এই গুড়া পদার্থ 
২৪ ঘণ্টা পরিস্কত জলে ভিঙ্গাইপ্ খুব রগড়াইতে হয়। এইবপে জল দিয়! বার বার পরিষ্কার 
করিলে ইহার ম্ধ্যস্থিত লাল রং বাহির হইয়া! যায়। পরিষ্কার করিবার সময় যে লাল জল পাওয়া 
যায় তাহাকেই আলতা বলে। গলে তুল! ভিজ্াইয়! গুকাইয়| লইলে পাত, আলতা প্রস্তুত 
হয়। আব্দকাঁল এনিলিন রংএ আল.তার স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং এই জলের বিশেষ 
ব্যবহার নাই, মাত্র সাররূপে বাবহার হয়। এই গুঁড়া পরিষ্কৃত হইলে উহাতে পরিমাণ মত 
হরিতাল ও খাঁটি রন ভালভাবে মিশাইয়। রং উজ্জ্বল কর] হয়। এখন এই গালা কারিকরের 
সাহায্যে কাঠের কয়লার অগ্নির উত্তাপে কাপড়ের থলির মধ্যে রাখিয়া থলিগুলি পাকানো! 
হয়। গাঁলা থলির ভিতর দিনা গলিয়৷ বাহিরে আমে এবং পরে উহা] টানিয়! চাদরের 
সায় লঘ! করা হয়। এইরূপ ভাবে থে গালা পাওয়া যায় তাহা চাচ, গাল! নামে 
পরিচিত। 


প্রকৃতি ১৬৭, 


গালার ব্যবসা 


গড়ে বৎসরে ৮ কোটি টাকার গাল! এই দেশ হইতে রপ্তানি হয়। এই .বাবদার. 
চাঁবিকাঠি বিদেশীয়দিগের হস্তে, কারণ উহাদের ইচ্ছামত দর নামে ও উঠে। 
ভারতবাশীগণ, এই ব্যবসায় মাত্র কীচা মালের উৎপন্নকারী ও সামান্ত ভাবে ক্রয় বিক্রয়ে 
মধাস্থতা করে। এক মণ গুঁড়া গালা ( বাজার নাম চাপড়! ) গড়ে ৩০২-৪০২ ও চাঁচ, গালা 
১২০২-১৪০৯ টাকায় বিক্রয় হয়। এক বিঘা জমি হইতে .( অর্থাৎ যেখানে গড়ে ৫০টি ভাল 
কুল গাছ আছে) আঁধুনিক বাজার দরে ১০০০ টাকার গালা ক্রয় করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। 
‘নূতন লোকের গালার চাষে নামিতে গেলে প্রথমে বালালার গালাপ্রধান স্থানে 
সামান্ত কয়েক দিবস থাকিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত। ধুলিয়ান, পাঁকুর, বাঁকুড়া 
প্রভৃতি স্থানে যাওয়! বাঙ্গালীর পক্ষে খুবই সুবিধা । জমির খাজনা, বীজের দাম, গাছ 
কাঁটিবার খরচ, বীজ লাগাইবার খরচ, ও গাল! সংগ্রহ ও তৈয়ারী ক্রিবার খরচের 
উপর বিশেষ দৃষ্টি থাক! আবন্তক। বর্তমানে গালার ব্যবদাঁয় প্রতিদিনই প্রসার লাভ 
করিতেছে এবং এই কার্ধ্যে নূতন লোক প্রবেশ করিলে কোন প্রতিযোগিতার ভয় 
নাই। সাধারণ বুদ্ধিসম্পর্ন ব্যক্তিই অল্প মূলধন লইয়া! চাপড়া গালা ও চাঁচ, গাল! বিক্রয় 
করিয়া লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু কেবল মাত্র কীচা মাল দেশ হইতে রপ্তানি 
হইলে দেশবাঁপী যে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ইহা. চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন, এবং দেই ভজন্ত 
যাহাতে আমরা গালাল্লাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া (বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান 
হইতে পারি তাহারও উপায় নির্ধারণ করিতে আমাদের যত্ববান থাকা উচিত। 


ঝড়-বুফ়ি 
(পূর্বানুবত্তি ) 
জীগ্রশাস্তচন্্র মহালানবিশ 


-- ঝড়, বৃষ্টি, বিছ্বাৎ এই তিন' নিয়ে কালবৈশাধী--একথ! পূর্বেই বলেছি, এখন এসধন্ধে 
আরও কিছু আলোচন! করা যাক্‌। | A 
ব্ড় হচ্ছে বাঁতাদেরই নামাস্তর--বাতাসের চাপ, বাতাম কি রকম ভাবে কোন দিক 
থেকে বইছে, আর বাতাসের গতি এর উপরেই বড়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে-। 


১৬৮ প্রকৃতি 


বাতাসের চাঁপ--দব রকম ঝড়ের খবরই আগে পৌছয় barometer যন্ত্রে) 
বাতাসের চাপ বদলাতে দেখে ঝড়ের সম্ভাবনা বোঝা! যায়। কালবৈশাখী সম্বন্ধেও, 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। কালবৈশাখীর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের চাপ ব্দলাবার এমন 
একটা বিশেষ ধরন আছে যা দেখে ঝড়টা কালবৈশাখী কি না তা’ পরিফার বোঝা যাঁয়। 

বড় আরম্ভ হবার কিছু ক্ষণ আগে থেকে বাতাসের চাপ খুব আস্তে আস্তে “পড়তে” সুক 
করে।' তবে বেশি ক্ষণ আগে নয় ; কখনো কখনে! ছু তিন ঘণ্টা, কখনো আরে?কম। আর 
এই “পড়তি”'র পরিমাণও খুব সামান্ত, অনেক সময প্রায় ধরাই যায় না। 

এই বছর ( ১৯২৪ ) কলিকাতায় ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার একটু পরে একটা মাঝারি 
রকম কালবৈশাখী হয়ে যায়। তার ঘণ্টাখানেক আগে ৪:০০2৩6: পড়তে সুরু করে 
"এক ঘন্টার মধ্যে সব গ্ুদ্ধ প্রায় ০.০৬০” (০০6০ ইঞ্চি (এক ইঞ্চির ১০০ ভাগের ৬ ভাগ ) 
পড়ে *। 

এই বছর (১৯২৪) ১৬ই এপ্রিল তারিখের ঝড়ের আগে বাতাসের চাপ প্রায় ৪ ঘণ্টা 
আগে কম্তে আরস্ত করে ; কিন্তু মোট কমেছিল সেই একই পরিমাণ ০.০৬০ ইঞ্চি । কিন্ত 
১৩ই মে তারিখের ঝড়ের আগে 0৪:06: প্রায় কিছুই পড়ল না। আদল কথা 
কালবৈশাখী ঝড়ের আগে “পড়াস্টা তেমন নিশ্চিত ব্যাপার নয়-_তা” দেখে সব সময়ে 
পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় না। 

ত! ছাড়া এই পড়ার পরিমাণও নিতান্ত সামান্ত__প্রায় কখনো ০১৮, এক ইঞ্চির দশ 
ভাগের একভাগও পড়ে না। দুর্ণি-ঝড়ের (০/০1০26) তুলনায় এই পড়া কিছুই নয়-_ 
বড় বড় ঘুনি-বড়ে বাতাসের চাপ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক ইঞ্চির চেয়ে বেশী কমে গেল 
এমনও দেখা গেছে। ১৮১৪ থুষ্টাব্বের ৫ই অক্টোবরের 'ুর্ণিঝতে (07৫০৪) কলিকাতায় 
barometer ১১৬" ইঞ্চি ( অর্থাৎ প্রায় সওয়া ইঞ্চি) কমে গিয়েছিল । 

বাতাসের চাপ সম্বন্ধে কিন্তু কালবৈশাখীর অন্ত একট! নিজস্ব লক্ষণ আছে। ঠিক বড় 
আরস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিংব| ছু'চার মিনিট আগে বাতাসের চাপ খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে 
থাকে, আর 19:077665:ও তাড়াতাড়ি “উঠতে” সুরু করে। . ২৭শে এপ্রিলের ঝড়ে 
দেড় ঘণ্টার মধ্যে bar০৷৪te৮ প্রায় ০২৮০ ইঞ্চি (সিকি ইঞ্চির উপর ) উঠে গিয়েছিল-_ 
এর মধ্যে আবার প্রথম ১০ মিনিট, আর মাঝে আর একবার প্রায় ১০ মিনিট ধরে' খুবই 
তাড়াতাড়ি বেড়েছিল, (ছবিতে এট! পরিষ্কার দেখা যাবে )। ১৬ই এপ্রিলের ঝড়ে এক ঘণ্টার 
মধ্যে প্রায় ০০১২০ ইঞ্চি উঠেছিল, আর ১৩মে তারিখে ০.১৫০ ইঞ্চিরও বেশি। 





* বাতাসের চাপ মাপা হয় একট! একদিক বন্ধ নলেব মধ্যে যৃত ইঞ্চি পারদ বাতাসের চাপে দাড়িয়ে 
থাকতে পাবে তার উচ্চতা দিয়ে। সাঁধাবপত বাঁতাগের চাপ প্রায় ৩* ইঞ্চি উচ, পারদকে ঠেলে রাখতে পাঁবে। 
বাতাসের চাপ বাড়লে, পারদ-স্তস্তেব উচ্চতা বাঁডে, চাঁপ কমূলে উচ্চতাঁও কমে। পাঁবদ-স্তস্ভেব উচ্চত। কমা 
বাড়া ইঞ্চি হিসাবে মাপা হয় বলে”, বাতাসের চাপের কম! বাঁড়াও ইঞ্চি হিসাবেই ধরা হয়। 


প্রকৃতি ১৬৯ 


ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এই 22:01055 ওঠ!, অর্থাৎ বাতাসের চাপ-বৃদ্ধি, কাঁলবৈশাখীর একে- 
বারে নিজস্ব লক্ষণ; খুণিঝড়ে (০5০1০?) এরকম কখনো হতেই পারে না, . ঘুণি ঝড় 
যত ক্ষণ চল্বে bar০m৷eterও ততক্ষণ নীচু থাকবে, ঝড় সরে' না যাওয়া পর্যাস্ত 
barometer ওঠা অসম্ভব। কাঁলবৈশাধীতে একেবারে উল্টা, ঝড় যতক্ষণ চলে barometér 
ততক্ষণ উঁচু থাকে, বড় জলে যাবার পরে bar০m৷eer আবার নামতে আরম্ভ করে, 
তবে যেরকম তাড়াতাড়ি উঠেছিল তাঁর চাইতে মনেক আন্তে ; কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ 
অবস্থায় ফিরে আসে। 

বাতাসের চাপের দিক দিয়ে তাহলে মোট কথ। দাঁড়াচ্ছে এই যে প্রথমে চাপ সামান্ত 
একটু কমে’ এনে হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, তার পব ঝড় চলে যাবার সঙ্গে দঙ্গে 
আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আদে | ২৭শে এপ্রিল তারিখে ঝড়ের 
যন্ত্রলিপি দেখলেই কথাটা ঠিক বোঝ যাবে। 

বাতাসের দিক-পরিবর্তন-_কালবৈশাখীর আর একটি লক্ষণ এই যে ঝড়ের সঙ্গে 
সঙ্গে বাতাস প্রায়ই দক্ষিণ-পূব থেকে উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে বায় । ২৭শে এপ্রিল ৬টা বাজতে 
দশ মিনিট পর্য্যন্ত দক্ষিণে বাতাস দিচ্ছিল; ৬টার সময়ে একটু পশ্চিমে সরে’ গেল--হাঁর পর 
৭টার অর পরেই যখন ঠিক ঝড় এল, বাতাস তখন হঠাৎ উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে’ গেল। 
ঘণ্টাখানেক পরে যখন সব ঠাও। হয়ে এসেছে বাতাম আবার আন্তে আস্তে দক্ষিণ-পূবে 
ফিরে এল। এই দ্বিক-পরিবর্তনটাও কাববৈশাখীর নিজব্ব প্রকৃতি ; বাংলাদেশে খুর্ণ-বড়ে 
দিক-পরিবর্তন এর ঠিক উল্টা রকমেই হয়ে থাকে । ঘুর্ণি-বড়ের আগে বাতাস সাধারণতঃ 
উত্তর দিক থেকে বইতে থাকে, তারপর ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে ঘুরে যাঁয়। 
বাতাসের গতি--ক!লবৈশাখীর আগে প্রায়ই *গুমট্‌* করে আলে, বাতাস কমে 


যায়, কখনো কখনো একেবারে বন্ধ হয়ে যাঁয়। ীরপর হঠাৎ খুব জোরে ঝড় আরম্ত হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে দম্ক। হাঁওয়া দিতে থাকে, শেষে আস্তে আস্তে আবার কমে গিষে সাধারণ অবস্থায় 
ফিরে আসে। ২৭শে এপ্রিল তারিখে বেলা ৫1০ট! পর্য্যন্ত গরম হাওয়া চল্ছিল, বাতাঁসের গতি 
অনেকক্ষণ ধরে একই ভাবে ঘন্টা ১২ মাইল ছিল; ৫]০ট1 থেকে বাতাসের গতি কম্‌তে 
আরম্ত কর্ণ, প্রথমে ৬ মাইল তারপর ভটা থেকে এটার মধ্যে ঘণ্টায় ৪ মাইলের 
চেয়েও কমে গেল। ভণ্টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া! দিতে 
লাগ্ল, তারপর ৭-১৫ (সওয়া সাতটার সময় ) থেকে রীতিমত বড় আরম্ভ হ'ল, বাতাসের 
গতি তখন গড়ে ঘণ্টায় ৩২ মাইলেরও বেশি। তবে খুব অল্লক্ষণই এরকম চল্ল, আধ ঘণ্টা 
পরে আস্তে আস্তে. বাতাস নরম হয়ে এল, আর ঘণ্টাধানেকের মধ্যে, ৮-১৫ ( সওয়! আটটা ) 
থেকে আবার সেই পুরানো ঘণ্টায় ১২ মাইলে এসে নামল। 

ছবিতে অবশ্য শুধু গড়পড়তা গতির কথাই দেওয়া হয়েছে। থেকে থেকে দম্ক! 
হাওয়ার গতি যে ঘণ্টায় ৩২ মাইলের চেয়ে অনেক বেশি উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। 


১৭৪ প্রকৃতি 


কারবৈশাখী ঝড়ে বাতাসের গড়পড়তা গতি ঘণ্টা ৫০1৬* মাইল. হওয়া কিছু আশ্চর্য 
নয়। কলিকাতায় একবার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে দশ মিনিটের-বেশি বাতাসের 
গতি ঘণ্টায় ৮২ মাইল হয়েছিল _-এর চেয়ে বেশি গতি আলিগুরের যস্ত্র-চিত্রে কখনো 
লিপিবদ্ধ হয়নি ৷ ১ 
বাতাসের উষ্ণতা (09012৩7857৩) কালবৈশাখীর আরএঁকট| লক্ষণ এই যে ঝড়ের সঙ্গে 
সঙ্গে বাতাস খুব তাড়াতাড়ি ঠা] হয়ে যায়। এবছর (১৯২৪) ২৭শে এপ্রিলঞ্ণ-৩০--৭-৪০, 
(সাড়ে সাতটা থেকে সাতটা-চলিশ মিনিট) এই দশ মিনিটের মধ্যে temperature 
১০" (দশ ডিগ্রি) কমে গেল। ১৩মে তারিখে দশ মিনিটের মধ্যে ১৫” (পনর ডিগ্রি) ঠাও্ড! 
হয়েছিল,আর ১৬ই এপ্রিল অল্প ক্ষণের মধ্যে প্রায় ২২০ (বাইশ ডিগ্রি) গবম নেমে গিয়েছিল 
বৃষ্টির অন্তই যে বাতাস ঠাও| হয়, তা’ বলা যায় না; এমনকি মাটিতে এক কৌটা 
বৃষ্টি ন! পড়লেও বাতাস ঠাণ্ডা হবার কিছু কমতি ঘটে না; এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম 
ভারতবর্ষের পআধির” সঙ্গে কালবৈশাখীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ঘূর্ণি বড়েও অনেক সময় 
বাতাস ঠাণ্ডা হয় বটে, কিন্তু কালবৈশাখীর মত এত বেশি আর এত তাড়াতাড়ি নয়, 
তাছাড়। ঘুর্ণিঝড়ে যে সব সমযে ঠাণ্ড! হবেই তাও বলা যায় না, কিন্তু কালবৈশাখী 
সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিত ভাবে বলা! যায় যে বাতাস কিছু ন! কিছু ঠাণ্ডা হবেই! 
কালবৈশাখী ব্স্ট ও বজ্রপাত-_কাপবৈশাখীর সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বেশ খানিকটা 
বৃষ্টি হয়ে যার । প্রথম দম্কা হাঁওয়াটা একটু কমে’ এলে তারপর বৃষ্টি আরস্ত হয়। বৃষ্টির ফৌটা- 
গুলি খুব বড় বড় হয়--আর অনেক সময় বৃষ্টি খুব জোরেই আনে। তবে বাতাস খুব বেশি 
গরম থাকলে সময় সময় সমস্ত বৃষ্টি মাটিতে এসে পৌঁছায় না-পৌছাবার আগেই 
বাতাসের তাপে আবার উড়ে গিয়ে বাষ্প হয়ে যায় তাঁই কখনো কখনো! মনে হয় 
যে বৃষ্টি প্রায় হ'লই না, কিন্তু তখনও আদলে আকাশে বৃষ্টি হয়ে যায়। মাটিতেই হোক্‌ 
আর আকাশেই হোক্বুষ্ট ছাড়া কালবৈশাখী প্রায় ঘটতেই পারে না। 
কালবৈশাখীর বৃষ্টি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না; ঝড় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বৃষ্টি 
বন্ধ হয়ে যায় । এবছর ২৭শে এপ্রিল তারিথে মাত্র ২৫ মিনিট বৃষ্টি পড়েছিল কিন্ত বৃষ্টির পরিমাণ 
থুর সামান্ত নয়, ০.২০ ইঞ্চি *। ১৩ই মে তারিখে আধ ঘণ্টার প্রায় আধ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। 
১৯১২ খৃষ্টাব্দে »ই এপ্রিল কুড়ি মিনিটের মধ্যে দেড় ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছিল। 
কালবৈশাখী বৃষ্টির সঙ্গে প্রচুর ব্রপাত হতে দেখা! যায় । এটাও কালবৈশাখীর একটা 
বিশেষ লক্ষণ । এমন বিহ্যৎ আর এত বজ্রপাত বর্ষার মেঘে বা খুণি-ঝড়ের সঙ্গে কৰনে! 
স € ইঞ্চি ব্যাসের গোল মুখ-ওয়াল! পাত্রে বৃষ্টির জল ধর! হ্য ; এই জল নির্দিষ্ট পরিমাপের "২৪7০-৪1285 
ঢেলে’ যত ইঞ্চি দাড়ায় বৃষ্টির পরিমাণও তত ইঞ্চি বল! হয়। কলিকাতায় প্রতি বছন্ন গড়পড়ত| ৬২ (বাষ্ট) ইঞ্চি 
বৃষ্টি হয়; বর্ষাকালে এক এক মাসে ১৫1১৬ ( পূনেবে| যোল ) ইঞ্চি বৃষ্টি হয়ে থাকে। সময়ে সময়ে এক 
দিনের মধ্যে তিন ইঞ্চি বৃষ্টিও হয়ে যায় । সাঁধারণতঃ একদিনে ১ এক ইঞ্চি বৃষ্টিকে লোকে বেশ বীতিমত বৃষ্টি ব'লে 
থাকে ; এই থেকে এক ইঞ্চি বৃষ্টির কতকটা আন্দাজ পাওয়! যাবে। 


৯1778 প্রকৃতি ১৭১ 


দেখ! যায় না। বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে এই বিদ্যুতের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে 
* সাধারণ লোকের মনে কিছু কিছু ভূল ধারণা দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে বজ্র- 
পাতই বুঝি বৃষ্টি হবার কারণ। এই রকম ধারণা হওয়া আশ্চর্য্য নয়, কারণ অনেক 
সময়েই বাঁজ-পড়ার অল্প পরে বৃষ্টি দেখ! দেয়। কিন্তু আসলে বৃষ্টি ও বজ্রপাত একই সঙ্গে 
হয়--তবে, প্রথমেই বিদুৎ চমকানো চোখে পড়ে, তার পর বাঁজ-পড়ার শব্দ পৌঁছয়, সব শেষে 
বৃষ্টি আসে। পার কারণ এই যে, আলোকের রশ্মি শব্দের চাইতে অনেক ছাড়াতাড়ি যায়, আবার 
শব্দও বৃষ্টির চাইতে ঢের বেশি আগে পৌছায়; তাই বিদ্যুতের চক্মকি, বাজ-পড়া আর বৃষ্টি 
এক সঙ্গে হলেও একটার পর অন্ত আর একটার খবর আসে। কালবৈশাঁখীর জন্মকথা আঁসচে 
বারে আলোচনা করবার সময় বোঝা যাবে যে কালবৈশাবীতে বজ্রপাত এত বেশি হয় কেন। 

দক্ষিণ বাংলায় চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বৃষ্টি হয় তার প্রায় সমন্তটাই 
কালবৈশাখীর সঙ্গে । কোন কোন বছর এই সময় এক একট! ঘুর্শিঝড়ও আসে, আর 
তা'তে খানিকট! বুটিও হয়, কিন্ত এর পরিমাণ অতি সামান্ত। গত ১* বছরের মধ্যে 
মার্চ মাসে মাত্র একটি ঘুর্ণিঝড় হয়েছে, এপ্রিল মাসে একটি ও মে মাসে হিনটি। 
গত ১০ বৎসরের বিবরণী থেকে দেখতে পাই যে মার্চ মাসে প্রতি বছর গড়পড়তা! 
সয়া ইঞ্চি বৃষ্টির মধ্যে প্রায় সমস্তটাই হয়েছিল কালবৈশাখীর সঙ্গে ; এপ্রিল মাসে ছুই ইঞ্চির 
একটু বেশী__তাও সব কালবৈশাখীর বড়ে; মে মাসে গড়পড়তা প্রায় পাঁচ ইঞ্চির 
মধ্যে মাত্র সওয়া ইঞ্চি হয় ঘুর্ণি -ঝড় থেকে । জুন মাসের প্রথম ভাগে কিন্ত ঘুণি-ঝড় 
থেকে গড়ে প্রতিবসর চার ইঞ্চির উপর বৃষ্টি হয়, আর কালবৈশাখী থেকে মাত্র দেড় - 
ইঞ্চি। নীচের তালিক। দেখ.লেই বোঝা বাবে। 





, ১৭২ প্রকৃতি 
পরিমাণে খুব বেশী না হলেও কাঁল-বৈশাখীর বৃষ্টির উপর বাংলাদেশের চাঁষবাস খুব বেশী 


নির্ভর করে । চাষের জন্য বর্ষা নাম্বার আগেই জমি প্রস্তুত করতে হয়, ফসলের নীজ বপন . 


করতে হয়। চৈত্র-বৈশাখ মানে যে সময় রোদের তাপে মাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে বায় দেই 
সময় কাল-বৈশাধীর বৃষ্টি না পড়লে মাটি নরম হয় না, মাটিতে লাঙ্গল চলে না। তারপর 
বৈশাখ-ল্যৈ্ঠ মাসেও খন জমি তৈরী হতে থাকে, আর যখন ফাঁদলের কচি চারাগুলি সবে 
বাড়তে আরম্ভ করে তখনও মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি না হলে সমস্ত শুকিয়ে ধায় চাষের 
সময় পিছিয়ে যায়, ভাল করে বর্ষার বৃষ্টি নামূলেও তাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নেওয়! 
যায় না। কালবৈশাখী যে বদর কম হয় চাষীর পক্ষে সে বৎসর হূর্বৎসর । 

অন্যান্য লক্গণ__-আগেই বলেছি কালবৈশাখী হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। রোদের তাপে 
ভিজ! বাতাসে হঠাৎ এক একটা ঝড় ঘনিয়ে ওঠে ; তারপর আবার মিলিয়ে যায়। তাই এক 
হিসাবে কাদবৈশাখী ঝড়কে নিতান্তই স্থানিক (1.০০2!) ব্যাপার বল! যায়। কোথায় কখন ঝড় 
আসবে কিছুই ঠিক নেই। এক গ্রামে ঝড় হয়ে গেল অথচ আশে পাশে অনেক গ্রামেই 
কিছু হল না, এদনও দেখা যায়। তবে সাধারণতঃ যেদিন কালবৈশাখী দেখা দেয় 
সে দিন নান! জায়গাতেই ঝড় হয়। কিন্ত টুক্র! টুক্রা আলাদা আলাদা ভাবে--একই 
কালবৈশাখী অনেকখানি জানগ! জুড়ে হচ্ছে-_এমন কথা বলা যায় না। নানাজারগায় 
নানা কালবৈশাখী বললেই বেশি ঠিক বল! হয়। যেমন, এবছর ২৭শে এপ্রিল যেদিন 
কালকাতাপ কালবৈশাখী এল, সেদিন বাংলাদেশের আরো! অনেক জায়াগায় ঝড় হয়েছিল; 
" কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে। 

কালবৈশাখী একবার এক জায়গায় আরম্ভ ছলে অনেক সময় পর-পর তিন-চার দিন 
সেই একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে আসে। সব সময় অবশ্ত উপকোউপরি দিনের পর দিন 
ঝড় হয় না, কিন্ত যখন হয় তখন আবার রোজ প্রায় একই সময়ে হতে থাকে । কোনও 
জায়গায় যদি একদিন বিকাল বেলা ঝড় হয় ত তারপর দিন আবার সেই বিকাঁলবেলার 
কাছাকাছিই ঝড় হবার সম্ভাবনা বেশী। আজ বিকালে, কাল সকালে, তার পরদিন 
মাঝ রাত্রে ঝড় হল্--এমন প্রায়ই ঘটে না। 

এবছর ১৮ই এপ্রিল বিকাল শটার -সময় কল্‌কাতায় ঝড় হয়। ১৯শে এপ্রিল রাত 
৮টার সময়, ২*শে এপ্রিল ষ্টার সময়, ২২শে এপ্রিল আবার রাত ৮'টার সময় ঝড় হয়ে 
গেল । ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল. মাসে, ২০শে,. ২১শে, ২২শে, ২৩শে, আর ২৪শে তারিখে 
পর-পর পাঁচদিন বিকালে ঝড় হয়েছিল । এরকম প্রায় গ্রতিবৎসরেই হয়। 
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জীবন-সমর 


অধ্যাপক ভ্রীউমাপতি ঝজপেক্মী 


প্রণিধান করিলে দেখ! যায় যে জীবের জীবন একটা! আবিশ্রান্ত সংগ্রাম। জীবনের 
প্রারম্ভে ইহার উৎপত্তি, এবং অবসানে মৃত্যু। বস্তুতঃ সমগ্র জীবনটাই সংগ্রাম । জীব- 
নের সমস্ত শক্তি এবং সমগ্র চাঞ্চল্য উদরপুর্তির জন্ত আহারের অনুসন্ধানে নিষুক্ত। 
কবির চোখে জীবনব্যাপারট| রঙ্গময়, সুন্দর অভিনয় হইতে পারে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের 
নিকট ইহা একট! আহব ব্যতীত কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকের এই অভিমতে কবি হয়ত 
কু হইবেন; কিন্তু উপায় নাই। জীবনের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সংগ্রামের লক্ষণ 
আবিষ্কারের জন্তু যে কেবল বৈজ্ঞানিক দায়ী, এমন নহে। কারণ, জীবনের ধারার মধ্যে 
ও লক্ষণ খু'জিয়| বাহির করিতে হইবে না। জীবনের সমন্তটাই প্রত্যক্ষর্ূপে একটা 
মহাহবের ধার! মাত্র। বিজ্ঞান কেবল ইহার মধ্যে নিহিত উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্ধ্যের অনুসন্ধানে 
নিধুক্ত। এই কার্যে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে বিসম্বাদ ঘটতে পারে না। কৰি 
সুন্দরকে সুন্দর দেখিয়া থাকেন, বৈজ্ঞানিক কুৎসিতের মধ্যেও সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়া 
থাকেন। এই বিষয়ে উভয়েই সমবাবসায়ী। 


২ শশ্৪ সপ _ পপ ৯৯ 





“অভীষ্ট আহা) প্রতিদ্বন্দী আনিয়| ভোজন করিয়া ফেলিবে--টক তাহার 
সহিত বুদ্ধ,করিতে সমর্থ নহে” 


১৭৪ প্রকৃতি 


প্রভাতে কুলায় পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গ তরুশাখায় বসিয়া আছে। সহজ চক্ষে 
আমর! দেখি, উহার জীবন আনন্দময় ও নিশ্চিন্ত। বাস্তবিক কি তাহাই? এ অবস্থার 
তাঁহার মনে কি কোন চিন্তাই নাই? নিশ্চয়ই আছে। সে এখন ভাবিতেছে, তার আহারের 
কথা । আহারের অন্নেষণে কোথায় যাইতে হইবে, ইহাই এখন তার চিন্তা । ক্ষুন্িবৃত্তির 
জন্য আহার্ষোর অন্বেষণে তাহাকে অনিদ্দিষ্ট নানা স্থানে বিচরণ করিতে হইবে। হয়ত 
তাহার অভীষ্ট আহার্য্য কোন প্রতিদন্দী আসিয়া ভোজন করিক্া! ফেলিবে; সে তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। আহারাম্বেঘণে ভ্রমণ করিবার সময় হয়ত সে ব্যাধের 
পাঁশে অথবা শক্রমুখে পতিত হইবে। এ জন্তু নিয়ত তাহাকে সতর্ক ত! অবলম্বন করিতে 
হইবে। নচেৎ মৃত্যু অবপ্তস্তাবী। প্রতোক বার আহারের সময় প্রত্যেক পক্ষীটিকে এইরূপ 
বিবেচনার সহিত অতি সতর্ক ভাবে চলিতে হয়। হয়ত কোন দিন আহাৰ্য মিলিল না, 
সমস্ত দিন অনশনক্লেণ সহ করিতে হইল। শীতাশুপাদির পরিণর্তনে হয়ত বনভূমি 
ফলশৃন্ত হইল; আহার্যোর অন্বেষণে পথরেশ সহ করিয়া বিহঙ্গ দেশাস্তরে গমন 





শীতাতপাদির পরিবর্তনে বনভূমি ফল ও আহীর্ঘা শূণ্য হওয়ায় অনশনে পাখীর সৃত্য 
করিল। বিহঙ্গের নর্তন, কৃজন, কলাপবিস্তার সুন্দর বটে; কিন্ত এ সকল বজায় 
রাখিতে পরিপোষণ এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজন। এই পরিপোষণ ও আত্মরক্ষার বিষয় 
আলোচনা করিতে গেলে পক্ষিজীবনকে একটি ছুঃখময় সংগ্রাম ভিন্ন অপর কিছুই বলিবার 
উপায় নাই। 


প্রকৃতি ১৭৫ 


জীব অবশ্য স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়| জীবনব্যাপী আহবে যোগদান করে না। প্রকৃতির কৌশলে 
ঘন্ত্রচালিতের স্তায় এই পন্থা! অবলম্বন করিতে সে বাধ্য। এ বিষয়ে তাহার “নান্ত পন্থা 
অগ্ননায়। জীবকে এইরূপ একটা অনভিপ্রেত সমরসাগরে নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত 
প্রকৃতি দেবীর এত কৌশল ও চেষ্টা কেন? ইহার উদ্দেশ্য কি কেবল রঙ্গাতিনয়? 
নিশ্চগ্জ নহে। ইহার মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত আছে। লীলা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
কর! বৈজ্ঞানিকের ধর্ম নহে। স্বভাবের প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক রন্ধে, এক সর্বতোমূখী 
অভিব্যক্তির ধার! নিয়ত প্রবাহিত। ইহার এক মাত্র উদেশ্য ক্রমোন্নতি এবং চরমোঁৎকর্ষ। 
্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভি হইতে আরম্ভ করিয়া! উন্নত মনুষ্য পর্য্যন্ত অজ্ঞাতসারে 
কলচাপিতের স্ায় প্ররুতিনিদ্দি্ট বিধান মানিয়া চলিতেছে । ইহাতে কোনরূপ আপত্তি 
বা বিদ্রোহিতা করা দূরে থাক আপত্তি যে কর! চলে, এ ভাবটিও তাহাদের মনে উদ্দিত 
হয় না। প্রাকৃতিক শাসন এমন কোশলময় ও সর্বাঙ্গনন্দর । ফলে সর্বত্র ক্রমোল্নতি 
এবং পত্রিণ।মে চরমোৎকর্ষ । হিংস্র শান্তকে ভক্ষণ করে, বলবান্‌ ছুর্ধলকে বধ করে, চতুর 
অসতর্ককে বঞ্চিত করে, শীতাতপ ও আধিব্যাধি জীবদেহে যন্ত্রণার স্থজন করে। এ সমস্তই 
প্রাক্কৃতিক বিধানে ঘটিকা থাকে। এই হিসাবে হয়ত প্রকৃতি নিঠুর! রক্তদশনা। 





“হিং শাস্তকে ভক্ষণ করে” 
জীবন-সমরকে দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত কর! যায়। জীব স্বার্থনাধনের জন্ত-_বাক্তি জীবন- 
যাপন করিবার জন্য প্রথম পধ্যায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হন্ন। নিজের ক্ষুৎপিপাস! ও আত্মরক্ষার 
নিমিত্ত জীবের যে সকল আগ্মাদ ও চেষ্টা তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আর এক পর্যা- 
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ঘের সংগ্রাম আছে, তাহাতে জীব তুলাভাবে যোগদান করিতে বাধ্য। এই সংগ্রামের 
উদ্দেপ্ত ব্ক্তি-জীবনের স্বার্থনাধন নহে, উহার উদ্দেশ্য পরার্থনাধন। ইহা হইতে জীবের 
নিজের কোন উপকার বা লাভ হয় না। পরের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে “কর্ম্মণ্যেবাধিকার স্ডে 
মা ফলেযু কদাচন” এই নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। পুনরুৎপাদন, সন্তানপালন, 
সন্তানের জন্য আখার্ধ্যসঞ্চয ও নীড়নির্খাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অতর্দত। বর্তমান 

প্রসঙ্গে প্রথম শ্রেণীর সংগ্রাম সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা করিব। 
মানবাদি সকল জীবই তুল্য ভাবে প্রাকৃতিক বিধানের অধীন। আমর! এ স্থলে মানব- 
জীবনকেই উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিব। বর্তমান যুগের সভ্য মানবটি একেবারে এমনই 
_ অবস্থায় ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয় নাই। কত শত শত যুগব্যাপি অভিব্যক্তির ফলে তাহার 
ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় আদিম মানবের সহিত বানরের পার্থক্য খুব 
কমই ছিল। বিজ্ঞানের মতে ক্রমোন্নতির ফলে বানরই মানুষে পরিণত হইয়াছে। সংসার 
বৃত্তির তাড়না বা জীবন-মংগ্রাম কি উপায়ে এই অভিব্যক্তি সাধন করিল, দেখ! যা’ক্‌ । 
আদিম os প্রথম অবস্থার মানব হইতে আর্ত করি। মনে কর! যাক এইরূপ একটি 
. উই পিস তি মানব প্রভাতে নিদ্র। ত্যাগ করিয়া 
ৃ বা ই ২ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত ভাবে বৃক্ষতলে 
বসিয়। আছে। সম্প্রতি তাহার কোনই 
অভাব নাই, দে সম্পূর্ণরূপে স্থখী। 
হয়ত সে সন্ধ্প করিয়াছে যে, সমস্ত দিন 
কোন কাজই সে করিবে না, তাহার 
স্থান হইতে সে এক পদও অগ্রসর 
হইবে ন|। তাহার চতুর্দিকে দৃশ্য এবং 
অদৃগ্ত প্রকৃতি বর্তমান। বাহাতঃ বোধ 
হইতেছে এই প্রকৃতির সহিত তাহার 
কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহ! 
নহে। মানবাদি সকল জীব নিয়ত 
. সর্তোভাবে প্রক্কতির অধীন_-প্রক্কতির 
হাত এড়াইবার উপায় নাই। প্রকৃতির 
সম্বল ঠিক বিপরীত। সে তাহাকে 
চালাইতে চান, তাহার দ্বার কাজ 
করাইতে চায়। চাঞ্চল্যের একান্ত 
প্রয়ান কেন? ইহার অর্থ_চাঞ্চশাই 
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কর্ম, কর্ম হইতে ব্যায়াম, এবং ব্যায়ামের দ্বার! অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তি এবং উন্নতি । প্রকৃতি 
চঞ্চলস্বভাব | চঞ্চল জগতের মধ্যে বাস করিয়া ইচ্ছা সত্বেও মানব চাঞ্চল্য বর্জন করিতে একান্ত 
অসমর্থ । কুর্ধ্য ক্রমশঃ পশ্চিমে অগ্রসর হইতেছে। তাহার অস্তে বনভূমি তমসাচ্ছন্ন হইবে 
এবং হিংস্র পশুগণ বাহির হইবে। সে সময় আমাদের কল্পিত মানবটিকে বাধ্য হইয়া 
স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা মরণ আদনন। প্রতাষে সে যাহ! আহার করিয়াছে 
তাহাতে সম্ন্ত দিন চলিবে না। ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় তাহাকে আহার্ধা সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট 





শুঘপিপাস! নিবৃত্তির ও আত্মরক্ষার জন্য খঞ্জন পাখীর আয়াস 
হইতে হইবে, নতুধ! অনশন-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া স্থান 
ত্যাগ করিতেই হইবে । সে কাজ করিবে, এবং আহার্য্য ও আশ্রয় অনুসন্ধান করিবে। কর্মের 
জন্ত এই চাঞ্চল্য । এই চাঞ্চল্যের ছারা তাহার মাংসপেশী সবল হয়, ধমনী উত্তেজিত 
হয়, বুদ্ধিবৃত্ধি তীক্ষ হয়, অভ্যাসের সৃষ্টি হয়, এবং ক্রমশঃ নানা শক্তি অঞ্জন করিয়া! 
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পুনঃ পুনঃ সেই শক্তিকে সে কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকে। এইরূপে সে 
নিজেকে ক্রমশঃ উন্নত মানবে পরিণত করিয়। থাকে । ক্যন্দের সংখা! বৃদ্ধি কর, সে 
আরও উন্নত হুইবে। যে কর্ম্ম সে পূর্ব্বে কখন করে নাই, তাঁহার দ্বারা সেই কর্ম 
করাইয়া লও, সে নূতনত্ব লাভ করিবে। পৃথিবী তাহার গঠিপথে চলিতে চলিতে শীত 
আসিয়া পাঁড়ল। শীতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিঝুর উদ্দেশে হয় সে দূর পণ 
অতিক্রম করিয়া গ্রীষ্মের দেশে উপস্থিত, হইবে, অথবা কোন লোমশ প্রাণীকে বধ করিয়া 





৬ 


“চতুর অসঙর্বকে বঞ্চিত করে, 
তাহার চর্ম দেহ আচ্ছাদিত করিয়া শীত নিবারণ করিবে। আমাদের অলস ও নিশ্চেষ্ট 
মানবটি এইরূপে প্রাকৃতিক বিধানে শিকারীতে পরিণত হইল। প্রকৃতির বিধানই এই যে, মানব 
যে কর্ম করে নাই, আত্মরক্ষার জন্ত সেই কর্ম্ম করিতে তাহাকে বাধা হইতে হইল । এই 
জীবন-সমরের নীতি অত্যান্ত কঠোর হইলেও প্রাকৃতিক বিধান অন্দারে জীবের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয় । গতির প্রথম নিয়ম এই যে, যতক্ষণ অপর কোন শক্তির বলে অবস্থান্তর না ঘটে, 


ক 


LY) 
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ততক্ষণ জগতের প্রত্যেক নিশ্চল বস্তু নিশ্চল অবস্থায় থাকে, এবং প্রত্যেক সচল বস্তু সতত 
শরল পথে চলিতে থাকে। এই গতি বিষয়ক নীতি এবং অভিব্যক্তির পূর্বোক্ত নীতি 
বস্তুতঃ একই। অসভ্য মানবটির উপর নিয়ত কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে । 
মানব তাহাতে সাড়। না দিয়া থাকিতে পারে না। নতুবা সে আদিম অবস্থায় যেমনটি 


ছিল চিরদিন তেমনই থাকিয়া “ধাইত_ তাহার কোন উন্নতি হইত না। 
LY 





নীড় নিৰ্শ্াণে বিপদ 
কাটিকুট! লতাদির সাহায্যে বাস| বাধিতে গিয়া অতর্কিতভাবে রচয়িতার নিজের গলায় ফ [স লাঢিয়! অপমৃত্যু 
পরিবেষ্টনীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া মানুষকে দুইটা! বিভিন্ন প্রকৃতির সহিত 
যুদ্ধ করিতে হয়। প্রথমট!, জড় প্রক্কৃতি_মৃত্তিকা, জল, বায়ু, শীতাতপ, ঝড়, বৃষ্টি 
প্রভৃতি; দ্বিতীয়, জীব প্রকৃতি--জগতের যাবতীর প্রানী ও উদ্ছিদ্‌ ইহার অন্তর্গত। মানুষের 
যাহা কিছু_তাহার জীবনের নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য্য, তাহার সভ্যতার অবদান, তাহার 
সুখ স্বাচ্ছন্দা, এক কথায় জগতের সমগ্র উন্নতি এই ছুই প্রকার সংগ্রামের ফলস্বরূপ । 





Le ২ পতি 
্ এই সংগ্রামে যোগদান করিবার নিমিত্ত জীবের বে প্রবৃত্তি; তাহা প্রকৃতির কোন সাময়িক 
উপদেশ বা আদেশে ঘটে না। এই প্রবৃত্তি তাহার প্বভাবসিন্ধ এবং ইহা প্রত্যেক, 
জীবের জীবনংক্রিয়ার সহিত ওতপ্রোত ভাবে সংলিপ্ত। - 
আদিম অবস্থার: প্রথম স্তরে মানব বন্বাপী পণ্র স্তায় ছিল। তখন তাহার চরিত্রে 
মানবত্ব অপেক্ষা বানরত্থের প্রভাবই অধিক। সে তখন গাছের ডালে বাঁদ করিত এবং 
তাঁহার শারীরিক সামর্থযও কম ছিল। মানসিক শক্তির তখন কেবল উন্মেষ আরম্ভ 
ছ। এরূপ অবস্থায় শক্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত দে কেবল 
শক্তির সাহাধা গ্রহণ করে নাই; কারণ সে অন্তান্ত পত্র প্যায় তীক্ষদংষ্ানখর- 
হিকশক্কি-দম্পর্ন নহে। দে মানবের স্বভাবমিন্ধ মানসিক শক্তিকে অধিকতর 
অবস্থন করিম্নীছিল। এই মানসক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বিপদের সময় 
একটি গাছের ডাঁলকে অস্ত্র্ূপে ব্যবহার করিয়াছিল। অন্ত্রব্যবহারের এই 
হার পক্ষে আকস্মিক হইতে পারে, অথবা হয়ত কোন দিন দৈবক্ৰমে তরু- 
ত হইয়া তাহার এই বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। বুদ্ধি যেক্ূপেই উৎপন্ন হউক, গাঁছের 
॥ মানবের প্রথম আয়ুধ। যে দিন এই আয়ুধ আবিষ্কৃত হইল, সেই দিন 
নবের জীবন-সংগ্রাম এক নূতন পন্থা অবলদ্ধন করিল। ইতঃপূর্কে দে পশুর 
হার দণস্টানথরাদির সাহাব্যে যুদ্ধ করিত; এখন হইতে সে জড় জগৎ হইতে 
গ্রহ করিতে অভ্যাদ করিল। | 
জেরে কেবল আবিষ্কার করিয়া লাভ নাই, উহার ব্যবহার কর! ্রয়োন। হাতের 
যু অস্ত্র বাবহার করিতে গেলে, এবং দুরবর্ত্তী শক্রর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলে 
বর উপর: ভর দিয়া খাড়। হইয়া! দীড়াইবার প্রয়োজন। পুর্বে সে _বনবাসী 
্‌ তান চারিটি হাতপার উপর নির্ভর করিয়া তির্ঘক্‌ ভাবে চলিত । আত্মরক্ষার জু ঃ 
ছকে এখন দড়াইতে হইল। কার্ধ্যের দ্বারা অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। ফলতঃ এই অভ্যাস 


























কর্নাপ্রস্থত নহে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অন্তাপি মানব তাহার আদিম 
তির্যযক্‌ স্বভাব সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।  অপিচ তাহার চাঁঞ্চল্যের 
রর মধ্যে তির্যাক্‌ ভাবই অধিকতর স্বাভাবিক । দীড়াইয়া থাকা এখনও যেন কতকট! কৃত্রিম । 
_ কারণ দে অধিক ক্ষণ দাঁড়ায় থাকিতে চায় না, স্থযোগ পাইলে উপবেশন বা শয়ন - 
করিতে চার। দীড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে এরূপ অস্বাভাবিক যে, ক্লান্ত, পীড়িত এবং 





টু ডালকে সে কেবল আত্মরক্ষার অন্স্বরূপ ব্যবহার করিত ন ইহার উপর ভর দিয়া 






J অঙ্গ-প্রত্যজেও ক্রমশঃ পরিবর্তন সাধিত হইল, এবং মানৰ চতুপ্পদের স্বভাব 
(করিয়া ছিপ মনুষ্যের স্বভাব অবলম্বন করিল। এই ব্যাপারটি কেবলমাত্র 


ছল অবস্থায় দে মোটেই দীড়াইতে পারে: না। গাছের ডালের আবিষ্কারের লঙ্গে ঙ্গে. 
. মানবের যে দড়াইবার প্রকৃতি জন্মিয়াছিল, সে. বিষয়েও সন্দেহ নাই। কারণ গাছের : 


বাঘ 
ক্র 


- প্রন্কৃতি ১৮১ 
সে ক্বত্রিম "উপায়ে দীড়াইতে সক্ষম হইত। উদদাহাঁরণ স্বরূপ দেখা যায় যে, বনদাম্ষের! 


“যষ্টি পাঁইলেই তাহার উপর ভর দিয়া দীড়াইবার চেষ্টা করিয়! থাকে । 


মানব বুদ্ধিজীবী । একটি মাত্র অস্ত্র গাছেব ডাল আবিষ্কার করিয়াই সে ক্ষান্ত 
রহিল না। এইরূপ অস্ত্রের সাহাব কেবল আঘাত করা যায়, শক্রর দেহ বিদীর্ণ করা 
যায় না। হয়ত কোন দিন গাছ হইতে ডাল ভাঙ্দিবার সময় সে দেখিয়াছে যে, উহার 
ভগ্ন প্রান্ত সুল্স। তখন সে বুঝিতে পারিল, এইরূপ সুস্ম অস্ত্রের সাহাষো কি কাজ 
হইতে পারে। তখন হইতে সে ছুই প্রকার অস্ত্র লাভ করিল---গদা ও বর্শা। গাছের 
ডাল ভাঙ্গিলেই সকল সময় উহা সুল্পাকার হয় নাঁ। কাছেই. প্রয়োজন অনুসারে ' 
মানব উহার প্রান্ত দেশ পাথরের উপর ঘষিয়া ধারাল করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। 
ধারাল প্রন্তরথণ্ডের সাহায্যে সময় সময় এই কার্ধা সাধিত হইত। এইরূপে শিল্পের 
আরম্ভ হইল। অন্ত্রগুলি প্রথমতঃ হাতে ধরিয়া বাবহাঁর করা হইত। প্ররবর্তী কালে 
মানব গাছের ভাল, প্রস্তরথণ্ড ও শক্ত ফল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়! দূরবর্তাঁ শত্রুর সহিত 
যুদ্ধ করিতে শিখিল। হাতের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র অধিক দুর যায় না দেখিয়া সে 
ধনুকের সৃষ্টি করিল। এই. সময় হইতে সে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার আরম্ভ করে। পরে 
যথাকালে বারুদ প্রস্তুত করিয়া রাসায়নিক শক্তির সাহায্যে মানব জীবন-ঘন্ঘব সংসাধিত 
করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হইয়াছে। অস্ত্র প্রয়োগে যাহার লক্ষ্য যে পরিমাণে 
অব্যর্থ, সে সেই পরিমাণে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয় এবং জীবনরক্ষার যোগ্যতা অর্জন 
করিয়! থাকে । যখন সে ইহ! বুঝিতে পারিল, তখন হইতে সে অন্্রপ্ররোগের অভ্যাস 
করিতে লাগিল এবং এইরূপে সমর-কৌশলের সৃষ্টি হইল। আক্রমণের অন্তর আবিষ্কার 
করিবার পর মানব আত্মরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে । শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার 
সময় আত্মরক্ষার জন্তু সে প্রথমতঃ বৃক্ষাস্তরালে অবস্থান করিত এক -বৃক্ষতল হইতে 
অপর বৃক্ষের অন্তরালে যাইবার সময় দে অনায়াসলন্ধ বৃক্ষ-ত্বকে দেহ আবৃত করিত। 
এইরূপ আবরণ হইতে কালে ঢাল ও বর্ম্মের অভিব্যক্তি হইয়াছে। 

ধঙ্ছকের টক্কার শব্দ তৎকালে মানবের মনে বর্তমান কালের বীণ! জাতীয় বাস্ত-যন্ত্রের' 
সম্ভাবনা স্থচিত করিয়াছে'। অচ্ছি্র বংশের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া বে -সধুর শব্দ 
উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়া মানব বেণু প্রস্তুত করিয়াছে । ইহা ছাড়! 
প্তচর্ম্ম, শঙ্খের খোলা, প্রভৃতি ম্বভাবলন্ধ বস্তুর সাহায্যেও সে নানাবিধ বাদিত্র প্রস্তুত 
করিয়াছে । এই সকল আদিম বাগ্ধযন্ত্র ও অন্্রশস্ত্রাদি বর্তমানের হিসাবে খেলার সামগ্রীর তুল্য 
হইলেও ইহারাই এক কালে মানব-সমাঁজের সর্বস্ব ছিল। ইহাদের সাহাষ্েই মানবের অভাল্নতি 
সাধিত হইয়াছে এবং ইহারাই জগতের প্রথম জীবন-সমরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ । আদিম অন্ত্রশ্স্্রাদি 
স্থলতঃ ধ্বংসের উদ্দেশ্বে সৃষ্ট হইলেও উহাদের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা 
জীবহিংসাঁর - নিমিত্ত ইহাদের সবষ্টি হয় নাই--এ স্থষ্টির উদ্দেশ্য জীবনের প্রতি আসক্তি। 


5৮২ প্রকৃতি 


বর্শ, শর প্রভৃতি অস্ত্রের আঁবিফার হইয়াছিল কেন? মানুষের শরীয়পোষণের নির্মিত 
পশ্তপক্ষীর মাংসের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া । শিকারের অন্ত্রগুলিকে মানব যুদ্ধান্তরে 
পরিণত করিয়াছিল কেন? একজন আর একজনের আহার্যা অধিকার করিয়া লইতে 
চেষ্টা করিত বলিষা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জীবনসংগ্রাসের প্রথম পর্বে ক্ষুধা 
বা অভাব সকল শিল্প ও সভ্যতার মূল কাঁরণ। 2 

প্রথম অবস্থার মানব বনজাত ফল মূল ভক্ষণ করিত। অন্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে 
তাহার শিকারম্পৃহা জাগিয়া উঠে। সেই সময় প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্ত ফল মূলেরও 
অভাব ঘটে। এই সকল কারণে তখন হইতে পশুপক্ষীমৎস্যাির মাংস মানুষে আঁহার্যয 
হইল । মানব প্রথমতঃ সখের নিমিত্ত পণুপক্ষী পুধিতে আবম্ত কবে। পরবর্তী কালে 
সে বুঝিতে পারিল যে, পশুপালন প্রয়োজনীষ কার্য্য। তদবধি উহ! তাহার ব্যবসায় 
হইল । মাংস, দুন্ধ, ভারবহন, শিকার ও কৃষিকর্মের নিমিত্ত পশু পালন করা হইত। 
আহারের জন্ত মূল উৎপাটন কবিতে মানুষ ভূমি খনন করিত। হয়ত কোন দিন 
সেই খনিত মৃত্তিকার় পতিত কতিপয বীলকে অঙ্কুরিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে কৃষি- 
কর্মের কল্পনা উদিত হইয়াছে। তদবধি সে কৃষিকর্শ আতন্ড করিয়াছে । চাষ করিতে 
হইলে জমি হইতে আগাঁছ! উৎপটন, জলসেচন প্রভৃতি কার্যোর জন্ত নিয়ত ক্ষেত্রের 
সমিধানে বাস করা প্রয়োজনীয় । সেই কাবণে সে তখন গৃগহীন শিকারী ও পণুপালস্গের 
ভ্রমণ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহী হইল। স্থায়িভাবে বনু কৃষক একত্র বাস করায 
সমাজ ও গ্রামের সৃষ্টি হইল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে উদ্ৃত্ত ফসলের বিনিময় চলিতে 
লাগিল এবং এইরূপে বাণিজ্য প্রথার স্ত্রপাত ঘটিল। সমাজে বাস করিতে হইলে 
সমাজবাসী সকলের সহিত কারবার রাখিতে হয়, দমাজে শৃঙ্খলা ও শাস্তি রক্ষা করিতে 
হয়। সেই উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ সামাজিক প্রথ| ও সমাজ-শাঁসক রাজার উৎপত্তি হইল। এই 
রূপে মানব সমাজে 5026 বা রাজ্যের উৎপত্তি হন । মানব দিন বিচ্ছিন্ন ভাবে একাকী 
বাস করিত, ততদিন তাহার মনোবৃত্বিগুলি যথাযথ ভাবে অভিব্যক্ত হইবার সুযোগ পায় 
মাই। সমাজবদ্ধ হওয়ার পর হইতে পরস্পর ভাঁব-বিনিময় চলিতে লাগিল। এইরূপে 
াঁষার স্থটি হইল। সমাজে বাস করার ফলে পরোপকারি, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি মানবীয় 
সদৃত্বির অভ্যুদয় আরম্ত হইল। শ্ুৎপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানব প্ররুতির সহিত ঘন্ব করিতে 
বাধ্য হয়। ফলে তাহার মনোবৃত্তিগুলি বলিষ্ঠ, প্রসারিত, উজ্জল এবং উন্নত হইতে 
থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুৎপ্রবৃত্তির তাঁড়নায় প্রক্কতির সহিত মানবের যে 
ঘম্ব, তাহা স্থলতঃ কুৎসিৎ নিষ্করণ হইলেও হুক্ম হিসাবে ইহার মধো সুগভীর 
এবং মহৎ উদ্দেন্ত নিহিত আছে। ক্ষুধার শাস্তি বিধান করিয়া আমরা যে কেবল বাস্তব 
সুখ লাভ করিয়া থাকি, এমন নহে। আমাদের সমগ্র নৈতিক জীবনও ইহার সাহায্যে 
অভিব্ুক্ত হইয়াছে। আমরা "নিজের শক্তির পরিচয় পাইয়া নিজেকে চিনিতে 


‘প্রকৃতি ১৮৩ 
পারিয়াছি; আমাদের দেহ, চরিজ। মন, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি ইহার সাহায্যে গঠিত 


“হইয়াছে । 


আদিম অবস্থায় মানবগণের মধ্যে পার্থক্য খুব কমই ছিল অধুনা ভিন্ন দেশবাসী, 
এমন কি একই দেশের বিভিন্ন সমীন্বাঁসী বাক্তিগণের মধ্যে পার্থক্য প্রভৃত। এই 
পার্থক্যের দ্বারা রকমারি হাষ্ট করাও একট! বিপুল উন্নতির বিষয় । জীবপ্রকৃতির মধ্যে 
বৈষম্য রোপণ করার একটা মহৎ উদ্দেশা আছে! মনে কর্‌ পৃথিবীর সকল মানবের শারীরিক 
ও মানসিক শক্তি একইরূপ। এমন অবস্থায় অকল্পাৎ যদি একদিন প্রাকৃতিক নিয়মে 
তাহাদের পরিবেষ্টনীর মধো জলবাযুর একপ পবিবর্ভন ঘটে, যাহা সহ করা মানবের পক্ষে 
অসম্ভব, তাহা হইলে এক কালে পৃথিবীর সকল মানব ধ্বংসমুখে পতিত হয়। পক্ষাত্তরে যদি 
তাহাদের শক্তির মধ্যে বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে সেই চরস্ত জলবায়ুর প্রকোপ সহ 
করিতে সকলেই এক সঙ্গে অসমর্থ হইবে না। কতকগুলির ধ্বংস হইলেও কতকগুলি 
বাচিয়। যাইবে। যে শ্রেণীর মানব অক্ষম, তাঁহার ধ্বংস অবশ্যস্তাবী ; কিন্তু অপর শ্রেণীর 
ক্ষতি হইবে না| সুতরাং মানব'প্রক্ৃতির মধ্যে এই বৈষম্যের উদ্দেশ্য মানবঙ্গীতিকে 
জীবন-দ্বন্দে সক্ষম করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা । 

উক্ত বৈষম্যের উৎপত্তি যে জীব ও প্রকৃতির মধ্যে সংগ্রাম হইতে হইয়াছে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ভুগোল এবং ভূ-তত্বকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার ইহার প্রত্যক্ষদর্শী সাঁক্ষী। বদি 
ধরংপৃষ্ঠ সর্বত্র একরূপ হইত, তাঁহা হইলে জীবন-সংগ্রাম এককপ হইত ; এবং জীবন-সংগ্রাম 
একরূপ হইলে জীবনও সর্ধব্র একক্ষপ হইত । কিন্তু সর্বতোভাঁবে একরূপ দুইটা মানব 
পাওয়া যায় না। পৃথিবীর প্রত্যেক অক্ষ, ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা ও মৃদ্তক।র প্রকৃতি অন্ু- 
সারে জীবন-সংগ্রামের অভিনয় স্বতন্ত্র । পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশে তিনটা বিভিন্ন 
অঞ্চল আছে, উপকুল-কান্তার, সমতল নদীবহুল কৃষি-কান্তার ও অধিত্যকা বা তৃপ-কান্তার। 
প্রথম অঞ্চলের অধিবাসীগণ প্রধানত: ধীবর-ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় অঞ্চলবাসীরা ক্ৃষিজীবী 
ও তৃতীয় অঞ্চলের লোকেরা পশুপালক | মানব তাহার পরিবেষ্টনীর প্রকাশক মাত্র। 
জীবনের প্রকৃতি জীবিকার্জনের পন্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলবাঁসী 
লোকের জীবনও বিভিন্নরূপ। ধীবরের জীবন বিপদসম্কুল ; জীবিকার্জন করিতে গিয়া সে 
কষ্টসহিষুঃ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে কৃষিজীবীর! 
গৃহী ; এই কারণে তাহারা, স্বভাবতঃ শান্ত, দেশানুরক্ত ও সেহশীল হইয়া" পড়ে । পত্ড- 
পালক ম্বভাবতঃ ভমণনীল, গৃহহীন ও একাকী । সুতরাং আত্মরক্ষা নিমিত্ত সে বাধ্য 
₹ইয়। বল 'ও সাহস সঞ্চয় করিয়া যোক্ধুস্বভাবাপন্ন হয়। বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া 
্ষুংপ্রবৃত্তির . তাড়নায় জীবনযাত্রার জলন্ত মানব বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া লইয়াছে 
ফলতঃ তাহাদের দেহ ও মনে বৈষমোর স্থষ্ট হইয়াছে। এই বৈষম্যের সাহায্যে প্রকৃতির 
সহিত সংগ্রামে সমর্থ হইয়া জীব তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া থাকে । 


১৮৪ প্রকৃতি 


সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের ক্ষংপ্রবুত্তির সহিত অভিব্যক্তি যে সহযোগ স্থাপন করিয়াছিল, 
এবং সেই মহযোগের উদ্দেগ্ত যে জীবের মঙ্গল বিধান, তাহা উপরোক্ত উদাহরণ হইতে 
স্পট বুঝিতে পাঁরা যাঁয়। জীবের অপরাপর প্রবৃত্তিরাজ্ির কোন না কোন সময়ে নিবৃত্তি 
আছে। সময়ে তাঁহারা অতান্ত প্রবল হইয়া উঠে, সময়াস্তরে আবার নির্ধাপিত হইয়া 
যায়। কাসপ্রবৃত্তি যৌবনে প্রদীধ হইয়া উঠে, . বার্ক্যে উছার নিবৃত্বি হয়। কিন্তু 
জীবনের মধ্যে ক্ষুতপ্রবৃত্তির বিরাম নাই। জঠরাগ্নি রাঁবণের চিতার স্তাষ নিঠত প্রজলিত। 
যেদিন ইহার নিবৃত্তি, সেই দিন জীবনের অবসান বা ভ্বীবের মরণ। জীবের জীবনটাই 
যদি সংগ্রাম মাত্র হয়, এবং ক্ষুংপ্রবৃত্ত যদি সেই সংগ্রামের মুল কারণ হয়, তাহা হইলে 
যত দিন জীবন, তত দিনই ক্ষুধা ক্ষুধার অবসানে সংগ্রাম বা জীবনের সমাপ্তি। 

জীবের প্রতি এই ক্ষুৎপ্রবৃত্তির তাড়না, ভদর্থে জীবনব্যাপী ছঃখময় সমর, তজ্জনিত 
চাঞ্চলা, ছঃখ, শোক প্রভৃতি ব্যাপার স্থুলভাবে আলোচনা করিলে জীবনের প্রতি দ্বণা 
ও বিভৃষ্ণা আসিয়| উপস্থিত হয়। সংগ্রামের কালে প্রক্কৃতি তাহার সন্তানকে নান! দুঃখ 
দান করিয়া থাকে। দেই জন্ত তখন তাহাকে মাতৃনাঁমের অযোগ্যা, নিষ্ঠুর রক্তদশন! 
রাক্ষমী বলিয়া অনুমান হয়| কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ এই দুঃখ দানের মধ্যেও 
করুণা আছে। সেই ছুখপরম্পরার ভিতর দিষা অগ্রসর হইয়া মানব মঙ্গল লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। 

সন্তানের অঙ্গে ফোড়া হইয়াছে। জননী তাহ! পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। ইহাতে 
শিশু অস্হ যগ্রণায় চীৎকার করিতেছে। কিন্তু জননী সন্তানের সেই যন্ত্রণার প্রতি দৃক্পাত 
না করিয়া নিষ্ঠুরতার সহিত স্বীয় কার্ধা সাধন করিতেছে'। জননীর এই সাময়িক নিষ্ঁ 
রতাঁর মধ্যে সৌন্দর্য্য আছে; কারণ ইহার পরিণামে সন্তানের মঙ্গল। প্রকৃতি দেবীর 
নিষ্ঠুরতাও ঠিক এই শ্রেণীর নিষ্ঠুরতা । 

সুক্ম প্রণিধানের দ্বারা বৈজ্ঞানিক যখন আবিষ্কার করেন, ষে এই জীবন-সংগ্রাম 
সাধারণ সংগ্রাম নহে, ইহার উদ্দেশ্ত জয়লাভ নহে, ইহার ফলে শুধু আঘাত, বেদনা 
ও রক্তপাত নহে, পরস্ত দৈহিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন, তখন স্তম্ভিত হইতে হয়। 
তখন দুঃখের মধ্যে সুখ, কে!লাহলের মধ্যে শাস্তি, অম্ঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল, কুৎদিতের 
মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং নৃশংসতার মধ্যে করুণার সন্ধান পাওয়া যায়। তাই কবি বলিয়াছেন 

“And mercy, encouraging thought { 
Gives even affliction a grace” 


পাশ্চাত্য আয়ুর্ষ্েদ 


শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত 


ব্রিটাশ বৈজ্ঞানিক সভার এক বিশেষ অধিবেশনে মেজার জেনারেল সার ডেভিড ক্রুদ্‌ 
সভাপতির- অভিভাষণচ্ছলে আফুর্কেদের উন্নতি সম্বন্ধে এক অতি মনোরম বক্তৃতা দান 
করেন। তাঁর বক্তৃতা পাঠে বোঝা যাবে যে আবুর্ধেদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের 
কতটা গ্রসারবৃদ্ধি হয়েছে, এবং মানবজাতির কি পরিমাণ উপকার সাধিত হয়েছে। 

সার ডেভিড বলেন যে আধুর্কেদ বিজ্ঞান মানুষের যত মঙ্গল সাধন করেছে এমন 
আর কোনে! বিজ্ঞানই পারে নি। রোগপ্রতীকার করে আমুর্বদ্ধি করার তুল্য বরদাঁন 
আর কোন বিজ্ঞান দেবতা করতে পারেন? অকাল মৃত্যুজনিত এই যে নরশক্তিক্ষয়, 
এর কাছে আর কোনও ক্ষতি লোক্সানই দাড়া না। কাঁজেই সভ্য জাতির প্রথম কর্তব্য 
এই শক্তিরক্ষা, সঞ্চয় ও বৃদ্ধির জন্য আয়ুবিজ্ঞানের সাধনা। 

আযুধিভ্ঞানের যুগকে দুইটি গর্ভ-যুগে ভাগ করা যেতে পাঁরে,__ প্রাচীন ও আধুনিক 
যুগ। প্রাচীন যুগের আয়ুবিগ্ার ব্যাধি-গ্রতিষেধ-ব্যবস্থ। ছিল অন্ত প্রকার--সে বিদ্যার 
কার্ধ্যকরীত্ব ছিল ব্যাধি এসে পড়লে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা। এ যুগের আধুবিস্তা আর ব্যাধির 
আক্রমণ প্রতীক্ষা করে বসে থাকে না। ব্যাধিকে তেড়ে গিয়ে তার গুপ্ত কেল্লায় আক্রমণ 
করে তাঁর ধ্বংস সাধন করে। সহজ কথায় আধুনিক আফুর্বিদ্ভার লক্ষ্য হচ্চে preven- 
tive ব্যবস্থা করা, curative মাত্র নয়। 

মার ডেভিড এমন আশার কথাও বলেন যে এখনকার আধুবি্ভার আমলে রোগী 
আমে হাসপাতালে চিকিৎসিত হতে । আগামী যুগের আফুর্কিষ্ঠার প্রভাঁবকালে বৈদ্যর! সুস্থ 
দেহীকে নিয়েই নাড়াচাড়া করবেন । যাতে ব্যাধি অকস্মাৎ এসে মানুষের দেহ-ছর্গ আক্রমণ 
করতে না! পারে তার জন্তে আগে হতে সাবধান হবেন। নবীন আয়র্কেদবিজ্ঞান আশা 
করেন যে অধিকাংশ ভীষণ ব্যাধিই আগে হতে প্রতিষিদ্ধ বা হতবীর্য্য হতে পারে। বিজ্ঞান 
এমনিতর ব্যবস্থা করতে পারেন যে এ সব ব্যাধি লৌকসমাজ হতে একেবারে অন্ত হবে। 

তাই সভাপতি রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডএর প্রশ্ন পুনরুচ্চারণ করেছেন_-[£ prevent- 
able why not prevented ? 

উত্তর ক্রমশঃই হবে। এর জন্ত বিশেষ দরকার শিক্ষিত লোকমত। সাধারণ লোককে 
জানতে হবে কোন রোগের কি নিদান? এবং জেনে তার প্রতিষেধক স্বাস্থ্যবিধি মেনে 
চল্তে হবে। সাধারণ লোকের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার দরকার ; অজ্ঞানই দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ ১ 
জ্ঞানই অমুত, অনস্ত জীবন ও সকল রকম সুথ শাস্তির পরম কারণ । 
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আধুনিক প্রতিষেধমূলক আায়ুবিস্তার যুগ আস্ত বিশ্ববিখ্যাত পাস্তরের (Pasteur) 
গবেষণাকাল হতে। এই লুই পাস্তরই রোগজনক জীবাণুর সন্ভান পান। তিনিই প্রমাণ, 
করে দেখান যে লোকজীবনের ভীষণ শক্র এই সব ভয়াবহ ব্যাধির জনক হচ্চে নানা! শ্রেণীর 
অদৃশ্য Bacteria ও ০০০৪; তিনিই এদের আক্রমণ হতে সুস্থ নরদেহকে রক্ষা! করবার 
পথ দেখান। ৪ 
তখনো! সভ্যজগতের বৈস্মণ্ডলী এই নবাবিষ্কৃত তত্বের মূল্য সম্যক বুঝছে পারেন নি, 
একমাত্র শ্বনামুধন্ত জোসেফ হিস্টার ছাড়।। লিস্টার এই তত্বের সত্যতা বুঝতে 
পেরে হাসপাতালের ক্ষত চিকিৎসায় যুগ্রাপ্তর আনয়ন করেন। আলর্কালকার 
antiseptic treatmentএর আদিপ্রচারক ইনিই। শল্য চিকিৎসার যন্ত্রগুলি ও 
735170985এর স্তাকড়া প্রভৃতিকে Disinfect করে ব্যবহার করে ইনি আশ্চর্য্য মাত্রায় 
ক্ষত আরোগ্যে সফল হন! 
সার ডেভিড ক্রম্‌ যাবতীয় সংক্রামক জীবাগুবটিত ব্যাধিকে ছুই শ্রেনীতে ভাগ 
করেছেন। প্রথম শ্রেণীর ব্যাধিগুলি Bate জনিত | আর তিন শ্রেণীর ব্যাধি 
আছে--যে গুলি কোনো জীবাণু বিষ ঘটিত নয়। যথা 2 
(ক) Deficiency disease—অপু[্ট জনিত ব্যাধি, যেমন 7২1016%, ইত্যাদি 
.(খ)..ীতন্তরিক গ্রগুকিয়াঘটিত, যথা! অতিরিক্ত দৈর্ঘ, হৃস্বতা, স্থলত ইত্যাদি 
(গ).ছষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঘটত £__আলো, জল ও বাতাসের অপ্রাচ্ধ্যত! বশতঃ 
“দরিত্রদের মধ্যে বড় বড় সহরে নগরে যে সব ব্যাধির প্রকাশ দেখা 
ষায়। : 
(১) Bacteria জনিত ব্যাধির মধ্যে (ক) মাল্টা জর (খ) টাইফয়ড, জর 
(গ) ধশুটকার (ঘ) ডিপধিরিয়া (ও) বক্মা;_ এই কয়টা প্রধান। সার 
. ডেভিড দেখিয়েছেন এই ভগ্নঙ্কর ব্যাধিগুলার উৎপাদক Baer কিরূপে বিজ্ঞানের 
" শুন্ম্ম নজরে ধর! পড়ল এবং ক্রিপে তাহাদের প্রতিষেধক আরোগ্য ব্যবস্থা প্রচারিত 
হয়ে অকালমৃত্যুব সংখ্য। কমানো হয়েছে। LO 
সংক্ষেপে প্রতিষেধ ব্যবস্থা এই £_এই সকল রোগ জীবাণু দেহের মধ্যে রক্তে 
প্রবেশ করে একরূপ বিষ উদগার করে ও রক্তকে বিকৃত ও বিষাক্ত করে দেয়। 
এই সব জীবাণু নানা জাতীয় ইতর জীবের দেহবস্ত আশ্রয় করে বাদ করে; এরা 
সে সব প্রাণীর কোনে! ক্ষতি করে নাঃ কিন্তু কোনো রকমে মানুষের দেহে প্রবেশ 
করতে পারলে মন্থু্জবংশকে উচ্ছেদ করে ফেলে; দৃষ্টান্ত মাল্টা জর। মালটা দ্বীপের 
ছাগলের দুধে একরূপ জীবাণু সহজাবস্থায় থেকে বংশ বৃদ্ধি করে? এ ছুধ খাওয়াতে 
মানুষের দেহে তাঁরা প্রবেশ করে উক্ত জরের উৎপত্তি ঘটায়। যখন; এই জীবাণুর 
বাসস্থান ধরা পড়লে। তখন এ দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিতেই সে ছরের প্রকোপ ও 
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বিস্তার একেবারে কমে গেল? এই একরকম প্রতিষেধক উপায় ; অর্থাৎ রোগজীবাঁণুকে 
নরদেছে প্রবেশ করতে না দেওয়া । 

দ্বিতীয় প্রতিষেধক বিধি হচ্চে বিষ-টাকা দেওয়া Inocculation | এই তত্বটীর- 
মূলে যে সত্য আছে তা এই ৮_কোনো রোগ-জীবাণু (Bacteria) শরীরে প্রবেশ 
করলে তাঁরা দেহের রক্ত ভ্বতে সার সংগ্রহ করে পুষ্টিলাভ করে ও বংশ বৃদ্ধি করে) 
এই পুষ্টিলান্বের একটা ফল এই যে এই সব জীবাণু এক রকম দেহ বিষ উদগার করে ; 
এই বিষই (7০522) মাহ্যদেছের রক্তকে বিষাক্ত করে। ফলে প্রতিরুদ্ধ না হলে, মানুষ, 
শুদ্ধ রক্তাভাবে মারা যায় । কিন্তু নরদেহের রক্তের শ্বেত কণিকার! (l৫u০০-০yte5) চুপ 
করে থাকে না। তাঁরা সদা জাগ্রত প্রহরী সৈন্তের মত যে-কোনো আমদানী শক্রজীবাপুকে 
আক্রমণ করে, ও নিছদেহ হতে একরূপ প্রতিবিষ বার করে জীবাগুসঞ্চারিত Toxic 
বিষকে নষ্ট করে। একে aniit০Xi৷৷ বলে। যে রোগীর দেহরক্তজাত এই antitoxin 
প্রবলতর, সেই শক্ত জীবাণুর আক্রমণ হতে বেঁচে উঠে। যার রক্ততেজ কম, সেই মারা 
ষায়। সংক্রামক জীবাণুঘটিত ব্যাধি হতে একবার কোনো! লোক ভাল হয়ে উঠলে, 
দ্বিতীয়বার সে ব্যাধি তাঁর হয় না এই যে একটা কথা আছে তার কারণ হচ্চে-_এই যে 
রোগীর দেহে 20051. একবার তৈয়ারী হলে তার জের থেকে যায়, কাজেই নূতন 
জীবাণু দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে আর তার কিছু করে উঠতে পারে না। 

এই তত্ব হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষেধক বাবস্থা হয়েছে [n০০০u!ati০n বা বিষটীকা 
দেওয়া। ভূবিখ্যাত নরবন্ধু 750097 এই কৌশলে ভয়াবহ বসস্তরোগ হতে মানুষকে রক্ষা করে, 
অমর কীর্তি লাভ করেন। টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্চে প্রতিষেধক রোগবীজ কিঞ্চিৎ মাত্রায় 
শরীরে আগে হতে সঞ্চার করে তৎসহষ্ট ৪:09 তৈয়ারী করে রাখা ; পরে রোগজীবাণু 
যদি দেহে ঢোকে তারা কিছু করতে পারবে না। পাস্তর প্রথমে এই জীবস্ত জীবাণুকে 
অল্প মাত্রায় দেহে আগে হতে ঢুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। 

কালক্রমে Haine প্রমুখ জীবাণুব্ত্রা৷ আবিষ্কার করলেন যে জীবন্ত জীবাণুর বদলে 
মরা জীবাণু দেহে সঞ্চার করে দিলেও এ ফল পাওয়া যাবে। এই পন্থা আরো সহজ 
ও নিরাপদ বলে বোঝা গেল। 

Typhoid জবরকে এই ভাবে প্রতিষেধ করার ব্যবস্থা প্রচার হয় Sir Almoth Wright 
কর্তৃক। এই প্রতিষেধ পদ্থায় চলে আশ্চর্য্য ফল পাঁওয়া যায়। বোয়ার যুদ্ধের সময় ইংরাঁজ 
সেনাবাহিনীর মধ্যে ২০৮,০০০ টাইফয়ভ রোগী দেখা যায়, তার মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা ৫৮০০০ | 
গত মহাযুদ্ধে উক্ত পন্থায় চলাতে ওঁ রোগী সংখ্যা হয় ৭৫** ; আর মৃত্যু সংখ্যা মাত্র ২৬৬! 

তৃতীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা উক্ত ছুইটী ব্যবস্থা হতে আরে! সহজ, নিরাপদ ও নিশ্চিত 
বলে প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পন্থায় আমরা দেখেছি নরদেহে জীবাণুবটিত বিষ 
নষ্ট করতে রোগীর দেহমধ্যেই পূর্ব হতে লীবস্ত বা মৃত রোগ-জীবাণু চুকিয়ে 
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antitoxin তৈরী করাঁনে। হয়; এই তৃতীয় পন্থার উদ্দেশ হচ্চে--অন্তত্র সন্ততৈরী 
antitoxin নিয়ে ন্রদেহে সঞ্চার করে দেওয়া | একে antitoxic Sera injection 
বলে। কোনো এক রোগ-জীবাণুকে অন্ত এক সুস্থ ইতর অন্তর দেহে ঢুকিয়ে 
দেওয়! হয়। তার পর উক্ত অন্তর দেহের রক্তে সেই সব জীবাণুর ক্রিয়াফলে antitoxic 
বিষ তৈরী হয়। তার পর এই বিষমিশ্রিত রক্ত বার করে নেওয়া হয়; তার পর 
রক্তটুকু থিতিয়ে গেলে 561510ট1 আলাদা হয়ে পড়ে; এই 2170০50. মিশশ্রুত Serum 
টাই নরদেছে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে Tetanus রোগী Tetanus রোগ- 
জীবাণু হতে আর মরণমুখে পড়ে না। 

ভিপথিরিয়া রোগেও এইরূপে anti-diptheric Serum তৈরী করে তার প্রয়োগ 
হয়. ফলও আশ্চর্য্য রকমের ভালই দেখ! যায়। 

ফলতঃ মাল্টা জর, টাইফয়্ড জর ও টীটেন্দ্‌ এই তিন রোগে তিন রকম প্রতিষেধক 
" ব্যবস্থার পদ্ধতি দেখা যায়। প্রথমতঃ-_-রোগজীবাণু যাতে শরীরে ঢুকতে না পায়। 
দ্বিতীয়তঃ রোগজীবাণুকে অল্প মাত্রায় শরীরে আগে হতে সঞ্চার করে প্রতিবিষ তৈরী 
করতঃ জীবাণু বিষকে পরাজয় করা৷ তৃতীয়তঃ অন্ত জীবদেহে ৪:7:6০517. তৈরী করতঃ 
রোগীদেহে সঞ্চার করে দেওয়া! | কেবল রাঁজবক্ম! জীবাণুঘটিত হলেও এই টীকারূপ প্রতিষেধক 
উপায়ে তার গতিরোধ অসম্ভব । তবে এই রোগ ‘যে জীবাণুঘটিত এইটে জানতে পারাতে 
অনেকটা পুর্ব হতে সাবধান হওয়া চলে) এর গ্রতিষেধ বেশীভাগই ভালরকম স্বাস্থ্যকর পারি- 
গার্বিকের মধ্যে রোগীকে রাখার উপর নির্ভর করে। বিশুদ্ধ আলো, বাতাস ও পুষ্টিকর সহজ 
গাঁঢা খান্ত এই শ্রেণীর রোগের আরোগ্য মুলে। সার ডেভিড ক্রুদ বলেন অবিশ্ুদ্ধ দুধ ক্ষ" 
জীবাণুর একটা প্রধান বাহক গাভীর! এই রোগর্গীবাণু আক্রমণপ্রথণ খুব বেশী। এই গাঁভী 
সম্বন্ধে সাবধান হওয়াতে অনেক স্থানে এ রোগের প্রকোপ হতে মুক্তি অনে কটা পাওয়! গেছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংক্কামক ঘটত ব্যাধি। এ ব্যাধিগুলি জীবাণু বা 92০65:19. ঘটত 
নয়। এদের জনক অণুজীব Protoz0a। 73০65: আসলে এক-কৌধিক 
উন্ভিজ্জাণু। 7০৫০20৭ এক-কৌধিক বাঁ বছ-কৌধিক প্রাণী। ম্যালেরিয়া আনে যে 
অপুদ্বীব ভা এই 10০208 শ্রেণীর অন্তর্গত। বেশীভাগ গ্রীশ্নপ্রধান দেশেই এই 
শ্রেণীর রোগ প্রবল । ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, ঘুমরোগ জি-জি, মক্ষিকা -ঘটিত 
রোগ এই জাতীয় 7:০:০০০৪র ব্যাধি। গরু বাছুর ছাগল ভেড়া! প্রস্থতি গৃহপালিত 
গ্রাণীদেরও উচ্ছেদ এই সব রোগেই বেণী হয়। 

টীকা বাঁ 270-৭6:8. চিকিৎস! এ সব রোগে কোন স্থবিধা করিতে পারে না। 
গবেবণার ফলে ডানা গেছে কয়েক শ্রেণীর কীটপতঙ্ন এ সব রোগের জীবাগুবাহক। 
এই নব কীটপতঙ্গকে মানুষের বাসস্থান হতে নির্মূল কর! ছাড়! বা তাদের সংস্পর্ 
হতে মানুষকে দূরে রাখা ছাড়! অন্ত প্রতিষেধক উপায় নাই। 


এগ 


প্রকৃতি ১৮৯ 
ম্যালেরিয়া অরের উৎপত্তির চ্চতে অনেকেই জানেন। আফ্রিকায় যে জিজি মক্ষিকা- 
বাহিত ব্যাধির প্রকোপ দেখা ধায় তার সম্বন্ধে গবেষণাফলে জানা! গেছে যে একরপ 


আদি জীবাণু বন্য মৃহ্যাদি জন্তুর রক্তে বাঁসা করে থাকে ; জিজি মক্ষিকারা তাদের 


দংশন করে শোষিত রক্তের সঙ্গে এই জীবাণু নিজ দেহে আনে গু পরে মানুষকে 
দংশন ক'রে তাদের দেহে সেই জীবাণু সঞ্চার করে দেয়। ফলে এই রোগ। ঘুম 
রোগও এই, জিজি মক্ষিদংশন ঘটিত। চেষ্টাঘটিত- ব্যবস্থায় এই মক্ষিকার আক্রমণ হতে 
মানুষকে রক্ষা করে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেছে । 

ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর দুই জাতীয় মশকের দ্বারা বাহিত হয়। 5$550078. মশক 
গীতঙ্বরের জীবাণুবাহক) আর 41100116155 মশক ম্যালেরিয়ার বাহক। আমেরিকার - 
বহু স্থানে বিশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায় ফলে এই ছুটী কালব্যাধির প্রকোপ একেবারে 
পরাভূত হয়েছে। রকৃফেলার প্রতিষ্ঠাণের সভাপতি মিঃ ভিনসেন্ট বলেন, সহজ 
অবস্থায় যে কোনো দেশ লোকপিহ্ু ৪৫ সেপ্ট হতে ১ ডলার ( প্রায় ৯, 
পয়দা! হতে ৩ টাকা) খরচ করলে মাঁলেরিয়া দেশ হতে সহজে তাড়াতে পারে ! 
[সে সব ভাগ্যবান দেশের লোকেদের জীবনের মূল্য আছে, আর দে মূল্য বোবাবার 
অন্ত উপযোগী সদাশয়- শাসনতন্ত্র আছে। কাজেই তারা লোকরক্ষার জন্ত পয়সার মাধ! 
করেন ন|! “এ হতভাগ্য দেশে লাখ লাখ মানুষ অকালে কালকবলিত হচ্ছে; 
তাদের প্রাণের দর বোবাবার মত দরদী কেউ নেই | খরচের কথ! হলে অর্থাভাব 
জানানো হয়। কিন্তু দিল্লীর শ্বশানভূমিতে মণিময় হয্ম্যরাজী গড়ে তুলতে ক কোটা 
মোহর ভঙ্গে ঘি ঢালার মত খরচ হয়ে যাচ্ছে! হায়রে দুর্ভাগ্য জাতি 1] 


অনির্ণীত কারণ ব্যাধি অথচ সংক্রামক__উ্িজ্জাণু 038০:5:72) ও জীবাণু (০- 
$০2০৪)ঘটিত ব্যাধি ছাড়! আর এক শ্রেণীর ব্যাধি মাছে যাঁর নিদান নিশিত হয় নি [00172 
হাম, বসন্ত, Dengue, Typhus, প্রভৃতি মানুষের মধ্যে, এবং rabies, rinderpest প্রভৃতি 
অন্ধদের মধ্যে এই জাতীয় ব্যাধির দৃষ্টান্ত । এর মধ্যে কয়েকটা ব্যাধির গ্রৃতীকার বিজ্ঞান দ্বার! 
সম্ভব হয়েছে। বসন্তের গোবীজ চিকিৎসাতে ও পাগলা কুকুর শেরালের কামড় জনিত রোগ 
পাস্তরের প্রবর্তিত প্রণানীতে প্রতিষিদ্ধ হতে আরম্ভ হয়েছে। বাকীগুরা সম্বন্ধে তেমন 


কোনো প্রতীকার সম্ভব হয় নি। তবে রোগীকে সুস্থ ব্যক্তির সঙ্গ হতে ভিন্ন করে 


রেখে রোগ বিস্তার যাতে ন! হয় তাঁর চেষ্টা করা হয়। 


অস্তান্ত কয়টী বিদেশ-নিবন্ধ ব্যাধি সম্বন্ধে সার ডেভিড ক্রশ যা বলেছেন তা 
অপ্রয়োজনীয় বোধে ছেড়ে দেওয়া গেল। খাদ্যাভাব জনিত ব্যাধি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি- 
গুলি আমর! কিছু সবিস্তারে বলতে চাই, কেন না এই হতভাগ্য দেশে অয্নাভাব হতেই 
যত ব্যাধির উৎপত্তি ও লোকক্ষয়। আমাদের জীবন মরণের হর্তা কর্ত! ও .'' (রা 


১৯০ প্রকৃতি 


কিছু করুন আর না করুন দেশবাসী এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করলে ও তদমুসারে 
কাজ করলে অনেক পরিমাণে অকাল মৃত্যু হতে আত্মরক্ষণ করতে পারবেন । 

এতর্দিন অ'হারতত্ব সন্ন্ধে আমাদের এই পুথিগত বিব্যা ছিল যে জীবনরক্ষার 
উপযোগী যে খাদ্য তার অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্চে--Pr০in (মাংস জাতীয় 
দ্রব্য), carbohydrate ( শেতলার জাতীয়), 25 (তেল ঘি জাতীয় ) ও Salts 
লবণ জাতীয় );__এবং এই সব জিনিসের এক একটা পরিমাণ মাত্রা আছে $ সেই মাত্রার 
কম হলে আমাদের দেহ অপুষ্ট থেকে যায় ও ফলে নানা রোগ এসে চেপে ধরে। 
কাজেই ঠিক মাত্রা বজায় রেখে মিশ্রখাদ্য ব্যবস্থা করাই স্বাস্থাতত্বের কর্তব্য ছিল। 
এত দিন এ তত্টী খবব সত্য বলে সভ্য জগৎ মেনে এসেছিল। কিন্ত এ তথ্ব অক্ষরে 
প্সক্ষরে মেনে এসেও কোনে! কোনে! স্থানের লোকেদের মধ্যে দেখা গেল, দেহে 
নানা রোগের সঞ্চার হচ্চে। বনু পর্ীক্ষণের ফলে 'নির্ণীত হয় যে কয়েকটী 
অজ্ঞাত উপাদান আমাদের পরিচিত নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যের মধ্যে আছে যার অভাব 
হলে এই সব খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খেলেও স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। এই গুলির নাম 
Vitamin ( সঞ্জীবনী )। 

এই বন্তটার প্রথম সন্ধান পান ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে 73165]; Nিণ্vyর এক ডাক্তার) 
ভার নাম জেম্স. লিও) সে বছর রন-নৌ বাহিনীর খালাসীর1 9০755 রোগে আক্রান্ত’ 
হয়; প্রচুর পরিমাণে পৃষ্টিকত্র খাদ্য খাওয়া সত্বেও তার! রোগাক্রান্ত কেন হল লিগ 
সাহেব- এই ভাবতে ভাবতে তাদের খাদোর সঙ্গে লেবুর রসেব ব্যবস্থা করেন। 
লেবুর রস খাওষাঁর পর হতে খালাসীর! রোগমুক্ত হয়। লিও গো দুঞ্ধেরও Scurvy 
নিবাঁরণ-শক্তি লক্ষ্য: করেন। তার মনে এই ধারণা হয়, যে টাটক। ফলের রসে 
ও ছুষ্টে কিছু একটা অজ্ঞাত বস্তু আছে যার উক্ত ব্যাধি-নিয়াকরণ-শক্তি আছে। 
যাই হোক, উক্ত উপায়ে 5০5: নিরাক্ৃত হওয়ার পর চিকিৎসক সমাজ এ সব কথা 
ভুলে যান। প্রায় দেড়শে। বছর ধরে এ কথা চাপ! পড়ে থাকে । 

তার পর গত শতাব্দীর শেষ ভাগে Dutch Indie5এ বেরি-বেরি রোগ দেখা দিলে 
70087. নামক এক ভাক্তার পণ্ডিত গবেষণা ফলে জানতে পাঁরলেন যে, কলে সাঁদা- 
করা মুয়দ! ও পাঁলিস্‌ করা চাল খেলে এই রোগ দেখা দেয়। অন্তান্ত কয়েক জন পণ্ডিতের 
সমবেত গবেষণা ফলে নির্ণীত হয় যে, ময়দার ভূষিতে ও চালের তষে ব! খোঁসাঁতে একটা 
অজ্ঞাত পুষ্টিজনক বস্ত আছে যা বাদ দিয়ে খেলে নরদেহে এ রোগ কয়। টানে বন্ধ রক্ষিত 
মাংস খেলেও এ রোগ হয় বলে তাঁর! সিদ্ধান্ত করেন; টীনবদ্ধ মাংসে উক্ত বস্তুর অভাব 
ঘটে। ক্রমশঃই জান! গেল গুকৃনে! ফলে এওঁ বস্তুর অভাব ঘটে । শুকনো ছোলা, কলাই 
প্রভৃতিতেও এ বস্তুর অভাব। কিন্ত ছোলা কলাই জলে ভিজে অঙ্কুর উগত হলে তাতে 
ধ অজ্ঞাত বস্ত ফিরে আসে। 


পি 


প্রকৃতি ১৯১ 

এই সব গবেষণার ফলে খাগ্যবস্ততে যে অজ্ঞাত সন্তীবনী উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল তার 
নাম হল Vitamin | Vitaminকে তিন শ্রেণীভুক্ত কর! হয়েছে। 'যথা = 

31 Vitamin A-—এইটী 20075051601 মাখম, ঘি, তেল, চর্কি, ডিম প্রভৃতি 
জাতীয় খাদ্যবস্তুতে এই Vitaদ৷i॥ পাওয়া যায় | 1০519 প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিষেধক । 

২1 Vitamin—B (gnti-neuritic) | দাল, কলাই, চাল, ময়দা প্রভৃতিতে এটী 
আঁছে। এতে স্াায়বিক তেজ ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে । 

৩1 Vitamin-C (anti-scorbutic)-~টীটক!| শবদী ও ফলে-মূলে এটা থাঁকে। 
5০৮15 প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক এইটী । 

এখন দেখা গেল যে, যে সব খাদ্য বস্তুতে এই তিন জাতীয় Vitamin আছে সেই সব 
খাগ্যবস্তই আমাদের পুষ্ট ও স্বান্থের বিধায়ক। শুকনে! ফলমূল শবজী বা পালিস-কর! চাল 
ময়দা, শুকনো দাল কলাই, কৃত্রিম মাখম ব1 টানে বদ্ধ মাংস--এ সব যতই খাওয়ানো হোক ন! 
কেন স্বাস্থ্যের হানি হবেই হবে। এখানে একটা প্রযোজনীয় কথা বলে রাখা দরকার। 
আমাদের রুগ্ন ও রোগপ্রবণ দেশীয় শিশুজীবন রক্ষার পক্ষে এ জ্ঞানটার মূল্য অনেক । 

ইয়ুরোপে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থির হয়েছে যে গে! হুঞ্ধে Vitamin খুব বেশী পরিমাণে 
থাকে । শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষে কাজেই দুধ আদর্শ খাদ্য। কিন্ত তা বলে সব ছুধে 
Vitamin সমান মাত্রায় থাকে না। মাঠে যে সব গরু স্বাধীনভাবে চরে বেড়ায় ও সবুজ 
ঘাঁদ প্রাণভরে খাঁ, এবং বাইরে যাদের দোয়! হয়, তাদের ছুধেই Vitamin বেশী থাঁকে। 
আবার ষে সব গরু সহরে অন্বস্কার ঘরে বন্ধ থাকে--আর শুকনো খড় ঘাস খেয়ে থাকে, 
তাদের দুধে ৬1:20010 অত্যন্ত কম ; এ দুধ খেয়ে যে সব শিশু বেচে থাকে তাদেরই মধ্যে 
ricket রোগ হয়। ইয়ুরোপে এ সব ছেলেকে ০০৫ ]i৮er ০i] খাওয়াইয়ে সুস্থ ও সবল 
রাখা হয়; কেন না উক্ত তেলে প্রচুর ড189001) আছে। অপুষ্ট, হাঁড়মাস বাড়ছে না, 
রোগা এমন যে সব শিশু তদের এই অবস্থ। শুধু ভাইটামিনবঞ্জিত দুধ খেয়ে; 
এদের যদি বঙ্গ জননীরা একটু করে কিডনির তেল খাওয়ান তবে বোধ হয খুব 
কাজ হয়। 

Ductlessgland ঘটিত ব্যাধি-_আযুর্বেদ বিজ্ঞানের চরম জয় ও পরম কীত্তি এই 
Ductless gland তত্ব । 

আমাদের দেহের ভিতর £19/0 বলে এক রকম [15915 আছে; লিভার, কিডনি, 
প্লীহা এর! সব বড় বড় নামজাদা 21570 7 এর! মুখখোঁলা 0097 gland ; গ্রহণ 
বর্জনের নালীযুক্ত ; এদের কারোর কাজ রক্ত হতে বিষাক্ত বা অপ্রয়োজনীয় 
অংশ শুষে নিয়ে দেহ হতে বার করে দেওয়া (যেমন 10067 )। কারো কান 


হচ্ছে এক রকম তরল দ্রব্য নিঃসরণ করে পরিপাকাদি কানে সাহায্য করা (ষেমন 
liver) | 


১৯২ প্রকৃতি 


এরা ছারা আর কতকগুলি ছোট বড় ৪1৪1] দেহের ইতস্তত: ছড়ানো আছে 
যাঁরা ৫801595 ব! কানা, বন্ধ, আগমনির্গমপথহীন ; যেমন Thyroid gland, 
Pineal gland, Pituitary Gland, ইত্যাদি। বহু দিন যাবৎ পত্তিতরা, এদের 
অস্তিত্বের অর্থ বুঝতে ধরতে পাঁরেন নি। সেইটা বুঝতে পাঁরাই এ যুগের দেহতত্ব 
" বিজ্ঞানের মহাকীত্তি। ও | j 

পণ্ডিতের! বুঝেছেন যে এই সব কান! ৪1810ও এক প্রকার পদার্থ নিঃসরণ করে 
রক্তে ঢেলে দেয় যার বিন্দুমাত্র কমাবেশীতে দেহ পরিণতির আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটে। 
ভাঁইটামিনের সঙ্গে এর এই মিলটী লক্ষ্য করিবার জিনিষ । 

মন্তিফের অভ্যন্তর ভাগে একটী ছোট ৪1870 আছে, তার নাম Pituitary 
০75 এর কার্যধধারা আগে অজ্ঞাত ছিল। দেহতস্থববিৎ্র৷ এখন বুঝেছেন যে 
এই ৪1nd দেহবৃদ্ধি নিয়মিত করবার অদ্ভুত শক্তি ধারণ করে। এই £10 হতে 
বে বস্তুর নিঃসরণ হয় তার একটু মাত্রা বেশী হলে শিশু অতিকায় কুস্তকর্ণবৎ বিপুল 
দেহী হবে) আবার মাত্রা একটু কম হলে, শিপু বাড়বে না, বামনাবতার হয়ে থাক্‌বে। 

[ আমাদের দেশের যোগীদের মতে এই Pituitary 191ণুচীর অন্ত এক ক্ষমতা 
আছে। এরই মধ্যে এমন এক ক্রিয়াশক্তি আছে যা উদ্ুন্ব করলে মানুষ অতীন্থ্ীযদর্শী 
হয়, তার 01215০780০6, Clairaudience শক্তি বাড়ে। অপুষ্ট যঠ জ্ঞানেন্রিয়ের 
নাকি এইটা মস্তি যন্ত্র । মনশ্বিনী Annie Besant নিজ যোগ পরীক্ষায় এই তত্ব 
প্রকাশ করেছেন ] | 

এই জাতীয় £1800দের মধ্যে hyr০id land সব চেয়ে আশ্চর্যাধর্মী। গলদেশে 
Thorax এর কাছে ইহার অবস্থিতি। এই ৪124 এর রসনিঃসরপ মাত্র! একটু কম হলে 
শিশু বঞ্ঃবৃদ্ধি সহকারে একটা অতিকায় অসমহস্তপর্দবিশিষ্ট 1119 পরিণত হয়, 
আবার নিঃদরণ মাত্র। বেশী হলে ৪০:৮৩ রোগ দেখা দেয়। মাত্রা তারতম্য ঠিক করে 
দিতে পরলে উক্ত বিকৃতদেহী সহজ সুস্থ দেহ ফিরে পায়। এই সব ductless gland 
এর উক্ত নিঃসারিত বুদ বা পদার্থটাকে Hormone বলে। [00175 নামক মূল- 
পদার্থেরই একটা যৌগিক দ্রব্য Horm৷০৷e এর সারবস্ত। যে সব দেশের জলে বা 
মাটীতে এই 1০175 দ্রব্যের কমতি দৃষ্ট হয়, তাঁর অধিবাসীরা £০:%৩ ( গলগণ্ড ) রোগে 
ভোগে ; তাঁদের [0175 ঘটিত ওধধ দিয়ে উক্ত রোগ মুক্ত কর! যায়। 

"এমনি অধিকাংশ Ductless 21570 কোনে! না কোনো গুপধর্শ-বুক্ত হয়ে মানব 
দেহের বৃদ্ধি ও রক্ষ/ করছে। সকলের তত্ব এখনো না ধরা পড়লেও কালে যে ধরা 
পড়বে তার আর সন্দেহ নাই। 

আধুনা আবিষ্কৃত বহুমুত্ৰ রোগের বিখ্যাত 179010) ওঁষধ এমনি একটা ৪1৭৭এর 
নিসারিত বন্তু। 


প্রকৃতি ১৯৩ 


অনেকেই অত্যন্কুত rejuvination, পুনর্ষোবন দানরপ ব্যাপায়ের কথ! গুনেছেন। 
৬০৭০ বছরের জরাগ্রন্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধা এই প্রণালীতে বলবীর্ধ্যযুক্ত যুবক যুবতীতে পরিণত 
হচ্ছে সে শুধু এই 81820 মাহাঙ্ম্যে! বৃদ্ধের দেহ হতে পুরাতন 81970 সরিয়ে ভেড়া 
বা বানরের তেন্ঙ্ছ 1870 বসিয়ে এই যৌবনদাঁন কাণ্ড ঘটছে! ভায়েনার এক 
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক এই *অসস্ভবকে সম্ভব করেছেন! কালে যে মানুষ জ্ঞানবলে 
দেবতার কাঁছ হতে অমরত্বের গোপন কৌশল কেড়ে আনবে না তা কে বলতে 
পারে? 

সার ডেভিড ক্রসের এই মনোহর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাটী পড়ে মনে যুগপৎ আঁশ! ও 
নিরাশীর বিছ্যুৎ খেলে যায়। আশ| এই যে মানুষ জ্ঞানবলে জগৎ হতে ব্যাধির 
উচ্ছেদ করতে চলেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ব্যাধি জরা একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত 
হবে। সমগ্র মানবজাতি নিত্য স্বাস্থ্যস্থখে মণ্ডিত হয়ে অনন্ত উন্নতির পথে ছুটবে। জগতের 
অর্দেক ছঃখ কষ্ট দৈষ্য এই ব্যাধি হতে উৎপন্ন-_ব্যাধি পরাভূত হলে অর্দেক আধিভৌতিক ছঃখ 
ঘুচবে। নিরাশ! এই যে সভ্য স্বাধীন জাতির এই জ্ঞানযোগলব্ধ বরদাঁন শুধু সভ্য জাঁতিরাই 
ভোগ করবে, আর আমাদের মত হতভাগ্য পরাধীন জাতি তাঁর অংশ ভোগ হতে বঞ্চিত 
হয়ে থাকবে! যেটুকু প্রসাদ স্বরূপ ছিটকে এসে উঠানে পড়বে মাত্র, সেইটুকুই আমাদের 
প্রাপ্য! আরে! দুঃখ এই যে জগতে এই সব বরেণ্য গুণী জন বিশ্বের আর্ত সেবায় কাঁয়মন 
সপে দিয়ে, নিত্য নব নব জ্ঞানবর্ত্তিকা জেলে অজ্ঞানের তমোরাজ্যে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন 
আর আমর! শক্তি সামর্ঘ-অর্থাভাবে_-গুধু দাড়িয়ে দেখছি মাত্র! আর অপারগ হয়ে 
বৃথা গর্কে পিছনে ফিরে তাকিয়ে আশ্ষালন করছি। আমাদের চরক শুশ্রুত ধ্বন্বন্তরীরা এ সব “ 
জানতেন। এ তে পুরানে! তত্ব; এমন কি শ্রীবেদেও এ সব লেখা আছে! হায় রে ব্যর্থতার 
দীনতা ও হুদ্রত। 1| 


রস-বিজ্ঞানপরিভাষ!' 


শ্উমাপতি বাঁজপেতী, 


কবিবর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “মাতাকে সংস্কৃত ভাষাঁষ সমীদ-সন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে 
দেবী বেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব-বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্ত ঘরের মধ্যে কাজকর্মের 
ংসারে আটপৌরে কাপড়ে তীঁহাকে গেহিণী বেশে দেখিতে বদি লজ্জা বোধ করি, তবে 
সেই লজ্জার জন্য লঙ্জিত হওয়া উচিত।”' ভাষা মুখ্যতঃ ভাবের আধার। ভাঁব বিনিময়ের 
নিমিত্ত ভাষার প্রয়োজন । আমাদের মাতৃভাষা সকল প্রকার মনোভাব প্রকাশের যোগ্য 
হইয়! উঠিলে বান্তবিকই আমাদের গৌরবের বিষয় | অধুনা আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা 
চলিতেছে । কিন্তু তৎসযন্ধীয় ভাব-বিনিময় ইংরাজির সাহায্যে হইয়। থাকে । তাহার 
কারণ, আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গতি নাই। সঙ্গতি যে একেবারেই নাই তাহা বল! চলে 
নাঁ। বঙ্গভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা বিশাল। সংস্কতের সাহায্য লইয়া এবং প্রাক্কৃত 
বাঙ্গলার ভান্ডার অনুসন্ধান করিয়া মাতার এই দৈন্ত দুর করিতে পার যায় বলিয়! সুধীগণ 
আশ! করেন। ইংরাজি ভাববার বৈজ্ঞানিক অংশটাও গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা 
হইতে গঠিত হইয়াছে। 

আমাদের সুধীগণ এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধে মাতৃভাষার কথঞ্চিৎ অভাব দূরীকরণের চেষ্টা কর! 
হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যতই সহজবোধ্য হয়, ততই সুবিধা । সেইজন্ত যেখানে 
প্রান্কত বাঙ্গল! হইতে পরিভাষা সংগ্রহ করা সম্ভব সেখানে সংস্কতের সাহায্য লওয়া হয় নাই। 
ইংরাজি ০2119 কে সংস্কৃত “বর্তিকা' ন! বলিয়া অপজ্রংশ “বাতি” বলিলেই ভাল হয় । ০০ঘকে 
গপিধান’ না বলিয়া প্রাকৃত ‘ছিপি’ বলা উচিত। বে যেস্থলে প্রাকৃত বাঙ্গালা শব্দ নাই, 
সে স্থানে ধাতু অথব! ধাতুগত অর্থ লইয়! সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ কর! হইয়াছে। ইংরাজি 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষাঁও প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন হইতে এই নিয়মেই গঠিত হইয়াছে। এইরূপ 
পরিভাষা গঠনে মাপের ইংরাজি Uni জ্ঞাপক ( vol, ০810710১ ৪7a প্রভৃতি ) কথাগুলির 
অন্ত প্রকার পরিবর্তন না করিরা উহার্দিগকে বাংঙ্গলা অক্ষরে লিখিলেই ভাল হয়। সংজ্ঞা- 
বাঁচক শব্ধ হইতে উৎপন্ন কথাগুলিকেও প্রন্ূপে অক্ষরাস্তরিত কর! উচিত । এই প্রবন্ধে 
রসায়ন বিজ্ঞান সমন্ধীয় সাধারণ পারিভাষিক শব্দ ও কতকগুলি যন্ত্রের নাম দেওয়! হইবে। 


নস % 


Abnormal—অতিনিয়ত | 
Absolute—নাতক, অনক্ত, নিবৃযঢ় । 


Absolute temperature—অনক্ত উষ্ণা 1 


Absolute 2০1০অনজ শত । 


Absorption 7 
ঙ --শোষণ, নিপান 1 
Adsorption 


£১০10--অয্নঃ দ্ৰাবক । 
Acidimetry-—অশ্নমান । 
Acidulate— করণ । 
Active-—অনলস, অনন্ত I 

Ad infinitum—ননাদি পরম্পরা । 
Affinity---আসক্তি। 
Agent—হেতু, কারণ ! 

21৫ বাতি, সমীরণ | 

4১1011517)- -রসবিষ্ভা, রলসিদ্ধি। 
Alkali—ক্ষার, সর্জ্জিক]। 
Alkalimetry—ক্ষারমান। 
Aikaline—ক্ষাোরিক, ক্ষারস্বভাব। 
Alcohol— রা | 
Allotropism—পরাকতি, পরাকার। 
All০y--মিশ্ৰধাতু, সহ্কর। 
£70918810- রসসঙ্কর, রসক। 
£100101005- নিরবয়ব। 
£১2181989- সাদ, সম্বন্ধ, সমানত!। - 
£081519 ব্যবচ্ছেদ, বিশ্লেষণ Lo. 
Anhydride—অনুদ | 
Anhydrous-——নিরুদ | 

Aqua 001৮5 তীবরবারি, তীক্ষ বারি |] 
Aqua regia—বারিরাজ, রাজবারি। 
Aquatie—বারিজ্। 


৮ 


"৭ 


AqUe০U$--অস্তর, জলীয়, আপা, উদ, ; 


১৯৫ 


. 
নখ ছি 


) 


" সঙ্গ! 


£6907- পরমাঁগুজব | 
Atomic heat—লবতাপ, পরমাণুতাপ। 


ডু 


»  number—লবসংখ্যা, পরমাণু সংখ্যা। 


» 00৩০: লববাদ, পরুমাণুবাদ । 
» ৮০1০৩ লবার়তন। 


» ৩126 লবভাঁর, পরমাধুত্ার |. 


Atomicity--অণিমা | 
Atmosphere-—রাতমওল.। , 
Balanced—সমীকৃত, তুলিত। . -. 
32৩ _তল, মূল, ক্ষার । না 
3931০ ক্ষারিক ! 
Basicity (of adapt. | - 
Bell metal কাংস, কীসা। - 
Bimolecular—দ্ােণক | 
Binary--দ্বিমূল, দ্বিতয়, দ্বিক | 
Bituminous—গৈরেয়, গিরিজ।। 
Bleaching—বৰ্ণনিণিল, ম্লানন। 

» a8gent—_-মানক । 
B০il--শ্ফোট, স্ুটন। 


Boiling point— ্ুটবিন্বু, স্ফোটপাদ। | 


77595 _পিতল। 
13801001067 শোথ, গণ্ড | 
Burner—তাপক, ধূপক, দাহুক । -. 
Calcination-—ারণ, ভক্নীকরণ L ১ 
Calibration—পরিমাণ | 
Caloric কালোরি । 
Caloriie—-—-তাপকর, তাঁপন্দনক । 
C৭al>--ভন্ম। 


3 


১৯৬ 


Capacity-—প্ৰস্থি | 

Carat-—-কারাত ! 
Catalysi5=-স্হারিকা ক্রিয়া । 
Catalytic agent——-সহায়ক | 
Caustic প্রখর, খর । 

Cement বন্জলেপ । 

Chemical action—রালাaনিক ক্রিয়া । 

»  change—পরিবর্তন। 

»  combination— সম | 

»  energy-—শক্তি। 

»  intensity-—তীব্ৰত! । 
011510151/- -রসতন্ত্র, রসবিস্তাঃ রসবিজ্ঞান | 
Chert— বৃক্ষ । | 
Coherent—সঙ্ষত, সংসক্ত, যুতদিদ্ধ | 
Cohesion—লংসক্তি, সংশ্লেষ | 
Combination—যোগ, সংহতি, সন্ধি 
Combining 5৮ সংহতি ভার | 
5910১950016 দাহ । 
Combustion—দাহ, দহন, জন, প্লে, 

বৃত। 
Combustion preferential—ব্রীয়স দাহ 

»  reciprocal——ইতরেতর্দাহ | 

+ reversed-—-পরাবৃত দাহ। 

১১ 5]০W--ধীর দাহ। 

»  spontaneous—স্বতঃ দাহ । 

s+ supporter ০শিদদাহ পোষক | 

» temperature of—দহন, তাঁপ। 


দ্ধ 


প্রকৃতি 


Combustion theory o—দহনবাদ, দাঁহবাঁদ 
Component—অঙ্ক, ভাগ, সাধন । 
0০920150070- যৌগিক, সংহত, সামাসিক | 
Concentration—সমাহরণ, ঘণীকরণ। 
001209175261-স্প্রচয় | - | 
Constant—সনাতন | 5 
Corrosive—ক্ষোদক, বিলয়ক। 
Crimson—অতিরক্ত । 
Critical—সঙ্কট 

»  temperature—সঙ্কট উষ্ণা। 
» চাঁপ। 
» আয়তন। 


» pressure 
»  Volume— 
Crystal স্কট | 
Crystallisation—্ষটীকরণ। 
075911021578)--স্ফটিবিদ্তা | 
0:75051110--স্কটিজাত। 
Cupellation—ক্ষ্ণ | 
Cycli---বৃত্তিক । 
Decomposition—বিয়োগ, বিলয়।। 
Definite——নিদিষ্ট | 
Degree—ন, মাতা ! | 
Deliquescence—(ৈক | 


নি 


Demonstratien—উপপা্তি । 
Density--গুরুতা, ঘনতা, সান্দ্রতা । 
Desiccation—পরিশোষ, শোষণ । 
Determiniate—নির্ধীরিত, সিদ্ধ, নিপীত, 
বিশেষ। 


(ক্রমশঃ 


বিবিধ 
সিংহ.ব্যাত্ৰীজ্জাত সঙ্কর 


রক্তমাংসলোলুপ ভীষণ হিং প্রাণীগণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তাঁহাদের হাব ভাব স্বভাব, _ 
যৌনমম্পর্ক, সন্তানজননধতু, সন্ত্যোজাত শাবকের সংখ্যা, সম্তানবাৎসল্য প্রভৃতি বিচিত্র 
জীবন্লীলার যতটুকু জ্ঞানলাভ মানুষের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহার অধিকংশই কেবল জগতের 
বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় সমত্ববি্তন্ত কৃত্রিম পরিবেষ্টনীর মধ্যে সম্ভাবিত হইয়াছে। কৃত্রিমতাঁর, 
ভিতরে অবস্থান করিয়! ব্যাদ্রেতর নান! বৃহৎকায় হিংস্র জস্তদিগের জ্ঞাতিবর্গের পরস্পর 
যৌন-মিলনে নানা! বর্ণসঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সিংহ এবং ব্যাস্র উভয়ে একই 
(0919) গণছুক্ত হইলেও উভয়ের পরস্পর মিলনে সন্তান প্রস্থত হওয়ার দৃষ্টান্ত এত বিরল 
যে স্বনামখ্যাত জীবতত্ববিৎ মিঃ পোঁকক্‌ বলেন যে তাহার স্মরণ হয় না আধুনিক ইংলণ্ডে 
এরূপ বর্ণ-সঙ্কর কুত্রাপি উৎপন্ন হইয়াছে কি নাঁ। ইংলণ্ডের কথা বলিতে পারি না, কিন্ত 
আমাদের জাম সাহেব রণজিৎ সিংহজীর নওনগর রাজ্যের চিড়িয়াখানায় সিংহ-ব্যাত্রীর 
দাম্পত্যজ্জনিত বর্ণসঙ্করের উদ্ভব কিছুদিন পূর্বে হুইযাছে। সম্প্রতি জাম সাহেব সেই 
শাবকটিকে লগুনের জুলজিক্যাল সোসাইটির তত্বাবধানে রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন। 
শাবকটিকে দুর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন সে অপরিণতবয়স্কা সিংহী, কেশ্বরের বিকাশ 
হয় নাই, বর্ণ পিঙ্গল ; কিন্তু একটু কাছে হইতে ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সে ব্যাদ্র- 
লক্ষপাক্রাস্ত পুং শাবক ; তাহার দেহের দুই পার্শ্বে ক্ষীণ রেখাবলী, পেটের উপরে এবং - 
দেহের স্থানে স্থানে এই রেখাগুলি গাঢ়তর। নাসিকায়, লাঙ্গুলাগ্রভাগে এবং পৃষ্ঠদেশে 
ব্যা্রলক্ষণ পরিষ্ফট-। কিন্ত ঘাড়ে ও কণ্ঠদেশে যে কতিপয় লম্বা লোম দেখা যায় তাহা: 
কতকট! সিংহত্ব সুচিত করে,_যেন ছইবৎসরবয়ঙ্ক তরুণ সিংহশাবকের যতটুকু কেশর 
উদগত হয় ঠিক ততটুকু বাহির হইয়। থামিয়! গিয়াছে। 

পরিণতবয়স্ক ছু'একটা সিংহ সিংহীকে মিঃ পোকক্‌ এইরূপ শাবকলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়াছেন ; 
কিন্তু সিংহলক্ষণের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার দ্বেহের কোথাও রেখার চিহ্নমাত্র নাই ; আছে 
কেবল বিচিত্র বিন্দু। সেষাঁহ! হুউক্‌, সিংহ-শীবকের গাঁয়ে অনেক সময়ে বাঘের রেখার 
মত রেখাবলী থাকে । যদি সেই রেখাচিহু প্রবীণ বয়স পর্যন্ত টিকিয়। যায়, তাহা হইলে 
সেই সিংহ অথবা সিংহীকে আক্কৃতি হিসাবে এই বর্ণপন্কর হইতে পৃথক কর! শক্ত হুইয়! পড়ে। 


১৯৮ প্রকৃতি 
বনানি ও বর্ষণ 


গাছপাল! বনজঙ্গলের সহিত বৃষ্টিপাতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সাধারণের মনে এই ধারণা 
দুঢমূল। এতদিন পণ্ডিত সমাজেও ইহাই স্থিরীকৃত হুইয়৷ আসিবাছিল যে, যে অঞ্চলে খুব 
বেশী বনজঙ্গল কাটিয। ফেল! হইয়াছে সে অঞ্চলে অন্ত প্রদেশের অনুপাতে বৃষ্টিপাতের হার 
কমিয়া গিয়াছে। এমন কি কেহ কেহ মনে করেন যে যথাকালে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টির 
অভাব দূর করিতে হইলে আবার প্রচুর পরিমাণে গাছপালা জন্মাইবায় ব্যবস্থা করা আবস্তক। 
এই বনজঙ্গল কাট! অথবা বলজঞ্গলে তৃপৃষ্ঠের অংশবিশেষ আচ্ছত্র করিবার চেষ্টাকে ইংরাঁজ 
deforestation ও afforestation আখ্য! দিয়া থাকেন । এই ওসঙ্গে সম্প্রতি অষ্ট্েলিয়াতে 
একটি নূতন তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে । কতকগুল! গাছ আছে যাহাদের প্রকৃতি এই যে 
তাহারা বৃষ্টিপাতের অনুকুল নহে; সেই গাঁছগুলাকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া সেই ফাঁকা 
জায়গায় কেবলমাত্র ঘাস লাগাইয়া অথব! শস্যক্ষেত্র করিগা দেখা গেল যে বারিবর্ষণের 
বৃদ্ধি হইল। - ৃ - 

বৃষ্টিপাতের সহায়ক হিসাবে জঙ্গলের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল নূতন কথা আজকাল 
আলোচিত হইতেছে, তাহা প্রণিধান করিলে বুঝ! যায় যে ভূমির জলীয় অংশ আবশ্তক 
পরিমাপে রক্ষা করিতে হইলে অথবা উহার ব্যয় পরিমিত করিতে হইলে বনানির একাস্ত 
প্রয়োজন। গিরিপৃষ্ঠের বাষ্প ও কুত্বাটিক! এই বারি সমস্তার (7081০হ)) অস্তর্গত। 


ব্যাত্রদেহের পরিমাণ 


ওয়েম্রি প্রদর্শনীতে, আমাদের বড়লাট লর্ড রেডিং কর্তৃক গোয়ালিয়র জঙ্গলে নিহত একটি 
সুবৃহৎ ব্যাস্রের চর্ম্ম প্রদর্শিত হইতেছে। ব্যাগ্রটির দেহের মাপ ১১ ফুট ৫ ইঞ্চি। কয়েক 
বৎসর পূর্বে সর্ড হাডিঙ্গও গোয়ালিয়র জঙ্গলে যে ব্যাত্ব শিকার করিয়াছিলেন, তাহার দৈর্ঘ্য 
ছিল ১১ ফুট ৫]০ ইঞ্চি। 

আজকাল ব্যাত্রদেহের দৈর্ঘ্য লইয়! শুধু যে শিকারীদিগের নধ্যে আন্দোলন হইতেছে 
তাহা নয়, বৈজ্ঞানিক মহলেও রীতিমত আলোচনা চলিতেছে। মিঃ শ্যাগাঁরসন, তাহার 
“Thirteen years among the wild beasts of India» নামক শিকার সনবন্ধীয় 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন--সচরাচর ১০ ফুট, কি তাঁর চেয়ে ছু এক ইঞ্চি বেশী, দৈর্ঘ্যের ব্যাত্রই 
শিকার করা হয়; ১১ ফুট বা ১২ ফুট মাপের ত্র্যাত্র শিকার করা হইয়াছে শুন! গেলে 
তাহা কতদূর বিশ্বাস কর! যাইতে পারে ভাবিয়া দেখা উচিত বিখ্যাত শিকারী 
মিঃ ভনবার-্রা্ডার (A. A. Dunbar-Brander)ও এই কথাই বলেন। তাহার 
মতে ব্যান্ত্রের দেহের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি, এবং ব্যাস্্রীর ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। 


প্রকৃতি ১৯৯ 


তবে মধো মধ্যে যে ১১ ফুট, ১২ ফুট, এমন কি ১৩ ফুট দৈর্ঘ্যের ব্যাস্রশিকারের কথ! 
গুন যায় তাহ! কি অলীক ? ব্যাপ্রদেহের এই যে দীর্ঘাক্ৃতির বিবরণ আমর! শুনিয়। থাকি, 
বাস্তবিক তাহা মাঁপিবাঁর ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির জন্তই হইযা থাঁকে। সাধারণতঃ তিন প্রকারে 
ব্যাত্ মাপা হইয়া থাকে , প্রথম-_নিহত ব্যাগ্রকে এক পাশ ফিরাইয়া শৌোয়াইযা, নাকের 
ডগা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তক বেষ্টন করিয়া, পৃষ্ঠের উন্নত ও অবনত অংশের মধ্যস্থল 
দিয়! লাঙ্গুলের প্রাস্ত পর্য্যন্ত পরিমাপ কর! । দ্বিতীয-- বাঘের ছাল ছাঁড়াইয়! লইয়া, সেই ছালের 
যেখানে নাঁসকা আছে, সেই নাসিকার প্রান্ত হইতে মাঁরস্ত করিয়া লেজের শেষ সীম! পর্য্যস্ত 
মাপ করা। তৃতীয়-_ব্যাস্রকে সমতল ভূমিতে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া, নাসিকার প্রাস্তবিন্দুতে 
ভূমির উপর একটি খোঁটা পুতিয়! এবং লাঙ্গুলের মূলদেশে আর একটি কাটি পুঁতিয়া 
এবং লেজের শেষ বিন্দুতে আর একটি শিক বা কাটি পু'তিয়-_এই তিনটি বিন্দুর 
ব্যবধান পরিমাপ করা। প্রথম বিন্দু হইতে শেষ বিন্দু পর্যন্ত ব্যবধানই ব্যাস্রটির প্রকৃত 
দৈর্ধা। প্রথম হইতে দ্বিতীয় বিন্দু পর্য্যন্ত ব্যবধানটি ব্য!ঘ্ের শরীরের দৈর্ঘ্য এবং দ্বিতীয় 
হইতে তৃতীয় বিন্দুটির ব্যবধান ব্যাগ্রটির লেজের দৈর্ঘ্য । ইন্পাতনির্শিত গজ ফিতা দিয়! 
এই পরিমাপকার্ধ্য সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত প্রণালীটিই শিকারীরা ও 
প্রাণিতত্বজ্ঞের! সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিভুলি মনে করেন। 

এই তিন রকমে একই ব্যাপ্রের দেহের তিনটি স্বতন্ত্র পরিমাপ পাঁওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত 
উপায়ে বাঘটিকে মাপা গেল ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি; দ্বিতীয় উপায়ে মাপিয়া, অর্থাৎ ছাল খানি 
ছাড়ায়! লইয়া মাপ! গেল ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং তৃতীয় উপায়ে চিৎ করিয়া! শোয়াটয়া মাপা 
গেল ৯ ফুট ১০ ইঞ্চি। সুতরাং বিভিন্ন উপায়ে মাপিলে দেখা যাইতেছে দৈর্ঘ্যের কিবপ 
তারতম্য হয়। 
- আজকাল শিকারীগণ এ তৃতীয় উপায়ে লন্ধ ৯-ফুট ১০ ইঞ্চি পরিমাণকেই ব্যা্রটির 
বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃত দৈর্ঘ্য বলিয়া গ্রছণ করিতেছেন। 

জন্তটিকে মারিয়াই ন! মাঁপিয়া, কিছুকাল পরে মাপি'ল দেখা যায় যে, উহার দেহসন্কোচ 
ঘটিয়াছে। তাই মারিয়াই মাপিলে প্রকৃত দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় । আর ছাল ছাড়াইয়া 
লইয়া মাপিলে দেখিতে পাওয়! যায় যে ব্যাদ্রটির দেহেয় দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ ছাল 
ছাড়াইয়া লইবার সময় টানাটানিতে ছাঁলটি আকারে ও দৈর্ধ্যে বাড়িয়া যায ; পরে 
চারিদিকে কাটি পু'তিয়া ছাঁলটিকে বেশ করিষা টানিয়া বাঁধিয়া রৌদ্রে শুক।ইয়া লইতে 
হয। তারপর ছালটিকে মাপা হয়। সুতরাং এ মাপটি যে প্রকৃত মাপের চেয়ে বেশী 
হয, তাহা বলাই বাহুল্য । 

আর নাকের ডগা হইতে আরম্ভ করিয়! মাথা ঘুরাইয়া, পৃষ্ঠের উন্নতাবনত অংশের মধ্য 
দিয়া মাপিলে মাপ ঠিক পাওয়া যায় না। কারণ ছুই ব্যক্তি যদি একই মৃত ব্যাস্রকে এই- 
একই পঞ্চতিতে মাঁপেন, তবে তাহাদের মাপের মধ্যেও পার্থক্য হইয়া থাকে দেখা গিয়াছে । ' - 


২০০ প্রকৃতি 
প্রাণিতদ্বের হিসাবে, ব্যাত্রের দেহপরিমাপের ফলে কতকগুলি তথ্য জানা গিয়াছে । কোনও 

বলিষ্ঠ জুদেহ ব্যাদ্রের নাকের ডগা হইতে লেজের মূল পর্য্যন্ত অংশের মাপ সমগ্র লেপের 
মাপের প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ দেহ মাপিয়! ৭ ছুট ৭ ইঞ্চি হইল, আর লেজ হুইল ৩ ফুট 
৬ ইঞ্চি, প্রায় দেহের অর্ধেক দৈর্ঘয। লেগ প্রায়ই ৩ ফুটের কাছাকাছি হয়।' সেই ব্যাস্্রের 
করোটি মাপিয়া দেখা গেল ১৪১১০% ইঞ্চি হইল। ১৩।০% ৮৯0০? ইঞ্চি মাপের 
করোটিবিশিষ্ট ব্যাস্রও দেখা যায় । অর্থাৎ করোটির দৈর্ঘ্য করোটির গ্রন্থের 
অপেক্গা প্রায় ৪ ইঞ্চি বড় হয়। বৃহৎ ব্যাত্তরদেহের উচ্চতা ভূমি হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত ৩ ফুট ২ ইঞ্চি 
পাওয়া গিয়াছে। অতএব শিকারিগণ আজকাল ব্যাত্রের দেহের এক অংশের পরিমাণ হইতে 
দেহের অপর সমস্ত অংশের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারেন। আবার সুদক্ষ শিকাঁরিগণ জঙ্গলে 
আর্ মৃত্তিকার উপর অঙ্কিত ব্যাদ্রের পায়ের ছাপ দেখিয়! ব্যাস্রটিকে ন! দেখিয়াও ছাঁপটির 
আকার ও গভীরতা মাপিয়! বলির! দিতে পারেন ব্যা্রটি আকারে ও দৈর্ঘ্যে কত বড়। 

- শিকারীদের এই সমস্ত পর্য)বেক্ষণের ফলে প্রাণিতত্বালোচনাকারিগণ আব্গকাঁল কত- 
নুতন তত্ব আবিষ্কার করিয়! জীববিজ্ঞানের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছেন। 


পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু 


গত ৩১শে ভার ভূপেন্্নাথ বন্ধু মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে । ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম 
হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন, এবং এটা হইয়া ব্যবসায়ে 
বিশেষ সাফল্য জাত করেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনার, বাঙ্গালা 
ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক: সভার সদন্ত, ভারতসচিবের সভার সদস্ত, বাঙ্গাল! সরকারের শাঁসন- _ 
পরিষদের সভ্য, লী কমিশনের সন্ত. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সেলার 
হইয়াছিলেন। কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিক বলিয়াও তিনি পরিচিত ছিলেন। . 
' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির আলোচন! করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন যে, আমরা যে সাহিত্যিক শিক্ষা লাভ করিতেছি তাহাতে মানুষ হিসাবে ও 
জাতি হিসাবে আমাদের বিশেষ উপকার হইতেছে না। মেইজ্রন্ত তিনি ব্যবসাশিক্ষা, 
কারীগরীশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ দিবার জন্তু দেশের লোককে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যানসেলার হইয়া তিনি তাহার 
বিজ্ঞানবিভাগের উন্নতিসাঁধন জনা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

তিনি সদাঁলাগী ও মিষ্টভাধী ছিলেন এবং দেশের ও সমাজের আচার ব্যবহারের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে বিশেষ শোকের 
কারণ হইয়াছে। 


চিঠিপত্র 


নাল্‌শে। পিপীলিকার বাসানির্মীণ 


"সে আঁ অনেক দিনের কথা যে সময় আমাকে শাত্তিনিকেতনেৰ ব্য শমে শিক্ষকতা কৰিতে হইত 
এক সময় সমুদয় 'অধ্যাপককে * একটি সাপ্তাহিক সভায় একত্র হইযা পালাক্রমে আপনাপন পছন্দমত যে কোন 
বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ কবিতে হইবে এইরূপ একটি ব্যবস্থ। হয়। আমাদের মধ্যে তখন শ্রীযুক্ত জগ্দানন্দ বায় মহাশয় 
ব্যতীত অন্ত কেহ কোন ইংবাঙ্গী মাসিক পত্রিকা ব| অস্ত কোন পুস্তক হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংগ্রহ কাবরা 
বাঙ্গালার ভর্জমা করিতেন না । সুতরাং আমবা সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া, কে যে কি বিষয়ে কোন্‌ সপ্তাহে প্রবন্ধ 
পাঠ করিবে--বিশেষতঃ কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় উপস্থিত থাকিলে--সহসা ভাহা স্থির কবির! উঠিতে পাবি 
নাই। সকলেই নির্বাক, যেন একট! মহ! বিপদ সমুপস্থিত ; ইহ! হইতে উদ্ধারেব কোন উপারই দেখা যাইতেছে 
না। কিছুক্ষণ এইবপ ভাবে কাটিলে পব, রহস্য কবিয়া আমি মন্দুখস্থ একটি ডেয়ে-পিপীলিকাকে লক্গ্য কবিয়া 
বলিরা উঠি, যে আমি এ পিপীলিকা! সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিব। উহাব| আঁমাব “মিছরীটুকুর ঘম”। কিন্তু আমি 
জানিতাম ন! যে ববীন্দ্র ববীন্ত্রনাথ স্বয়ং তখন জানালার আঁডাঁলে আঁঘাঁদের কাঁধ্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন। 
মুহূর্ত মধ্যে তিনি সভাগৃহে প্রবেশ কবিদেন ও মীমাকে এ সম্বদ্ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ল'বক ও মেটাবলিক্কের 
পুস্তকপ্তলিকে পাঠ করিতে আদেশ দিলেন। “উণ্ট| বুঝিলি রাম" । আমার রহস্যেব বিষ হয় তিনি আদ 
বুঝিতেই পারেন নাই, না! হয় বুঝিলেও উণ্ট| অর্থ করিলেন। বিন! মেঘে বল্লাঘাত হইলে লোকে যেরূপ স্তম্ভিত 
হয়, আঁমাব অবস্থাও সেইরূপ হইল । আমাব সনের কথ! বলিবার ক্ষমতাও রহিল ন! ৷ অথচ মেদিনকার 
সভায় স্থির হইয়! গেল যে, আমাকে তৃতীয সপ্তাহে একটা প্রবন্ধ পাঠ কবিতে হইবে । অৃষ্টকে মনে মনে ধিক্কাব 
দিধা সভাগৃহ পরিত্যাগ কবিলাম। কলম্বসের অন্ততঃ জানাছিল যে, ক্রমাগত: পশ্চিমাভিমুখে জাহাজ তিনখীনি 
অগ্রসব হইলে একদিন না একদেন ভ।বতবর্ষে পৌছিবে। সুতবাং তাঁহার অনিশ্চয়তা আমার মত এত বিভীষিকা- 
পূর্ণ ছিল না। তিনি ত পূর্বে অনেক বার ভূমধ্য ও আটলাণ্টিক মহাঁদাগবে নাবিকতাও কবিয়াছিলেন, কিন্তু 
আমার এ কি বিড়ম্বন।-_একেবারে বৈজ্ঞানিক সাঁজাব কথ|। « না ফলিতেই এক কীর্দী”। 

বাহ! হউক, আমিত করেকদিনের মধ্যেই লাঁবকের পুম্তকথান! আন্তোপাস্ত শেষ করিলাম । কিন্ত মন 
উঠিল না। সে বিষয় অনেকেই জানেন, তাঁহাকে চর্বিবিতচর্্প করে লাভ কি? যাহাতে আমাব মৌলিক 
গবেষণার লেশমাঁত্র নাই, তত্রগ বিষয়কে বাঙ্গালায় তর্জম| করা যেন অপমান-জনক মনে হইতে লাঁগিল। 
তখন জান! ছিল না যে দেশেব জ্ঞানবৃদ্ধি ও মাঁতৃভাষাব উন্নতির জন্য এরূপ তরজমা দৌধাবহ নহে। সেই জগ্ভ 
স্থির করিলাম লাঁবক লিখিত সত্যগুলিকে অন্ততঃ একবার করিয়! পরীক্ষা! কবিষা! ভবে প্রবন্ধ লিখিব। 

আশ্রমের মধ্যে আমার বাসস্থানের নিকটেই একটি আত্রবৃক্ষে অনেকগুলি পিপীলিকা বড় বড় বাঁদা 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাদ করিত। কিঞ্চিত দুরে একটি স্গীর-কুল ও সিরীয় বৃক্ষেও পিপীলিকাঁদিগের বাসার 
অভাব ছিল না। ইহারা আকারে ডেয়ে পিগীলিকর চ্যার বড় বড়, কিন্ত কালবর্ণ নয়! ইহারা 
বিষান্তও নহে । বীবভুদ অঞ্চলে ইহাদিগকে নালশে! পিঁপড়ে বলে। ইহাদের ইংরাজী নাস Weaver Ants | 
সাঁওতাল শিশুর! ইহাদিগের বাস! ভাঙ্গিয়! মুড়ির মত বড় বড় ডিম-গুলিকে খাইতে বড় ভাল বাসে। 


এই সকল বাঁসাস্থিত পিপীলিকাদিশ্বেৰ কাৰ্য্যকলাপ পরীক্ষা কর! সুবিধাজনক বৌধ হয়_কাঁরণ তখন 


*পিক্ষক-দ্িগকে এ আশ্রমে অধ্যাপক বলা হইত। 


ডি... প্রকৃতি. 


ডেয়েছের বাঁস! খুজিয়া বাহির কপ্পিতে পাবি নাই। এইরূপে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সুত্রপাত হয়। 
সকালে 'ছাত্রদিগকে পড়াতে হইত--মধ্যাহ্নে ছুটী থাকিত। ক্থতরাং আহারান্তে আঁবৃক্ষতলে বসিয়। 
পিপীলিকাঁদিগের গতিবিধি ও কাঁধ্যকলীপ পর্যাবেক্ষ করিতে আরম্ভ ফরি। কষেক দিন আমাকে পিপীলিকা 
দিগ্গেব বিষয় পৰীক্ষা করিতে দেখিয়! কয়েকটা ছোট ছোট ছাত্র সৌৎদাছে দেশে কীট পতঙ্গ, বিশেষতঃ ' 
নানাবিধ পিপীলিকা সংগ্রহ করিয়া! আমাৰ নিকট আনিয়া তাহাদের বিষয়ে অস্কৃত অদ্ভূত প্রশ্ন কবিতে আন্ত 
করে। তখন যেন আমার শনিব দশা--এক বিপদ থাকিতে থাকিতেই অপর বিপদের আবির্ভাব! 
একস্ত দুঃখন্ত ন যাবদস্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবা্ণবস্ত | ৪. ক 
তাবদ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষনর্ধ! বছুলীভবস্তি ॥ 

সর্পে ছু'চা ধরিয়। যেঝপ ন| পারে গিলিতে, ন| পাবে ফেলিতে, আমারও দেইরূপ অবস্থা। একদিকে বাবু মহাঁ- 
শঁয়েব* আদেশ পালন ন! করিলেই নব, ভাহ'ব উপব ছাত্রদিগের অত্যন্ত প্রপ্রবৃষ্টি ও সছুত্তবের আকাঙ্ষ!। স্থৃতবাং 
বাধা হইয়। আমাকে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া যথাসাধ্য কীটাদিব অনেক তথ্যের সাব-সংগ্রহ (5৫৫০) 
কবিতে হয়। অধ্যাপন! কাল ব্যতীত আ।সাব অন্ত সময় পূর্বেণা্ত আ'্রবৃক্ষ তলে অতিব:হিত হইতে থাকে। 

একদিন দেখি কতকগুলি আগন্তক ও আত্রবৃক্ষস্থিত একটি বাঁদার নিকটে উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে শক্রুবোধে 
বাসাঁব প্রহবীর| বিশেষ উত্তেজিত হইব] উঠে। কেহ কেহ ফটকের দ্বার বক্ষ। করিতে থাকে। কেহ ঝা দ্রুতগ্নতি 
ভিতবে প্রবেশ. করিয়। এই ছুঃসংবাদ দিতে চলে। এদিকে দেখিতে দেখিতে আগন্তকিগেব সহিত প্রহ্রীদিগের 
যুদ্ধ বাধিয়| যায়। ক্রমে নুতন নূতন যোদ্ধা আসিয়। উভয় দলেই যোগ দিতে থাকে। কাঁহাবও মস্তক, কাহারও পদ, 
কাহারও বা শুর! (৭০৪০) ছিন্ন হইয়! যায় । দেখিতে দেখিতে আত্রবৃক্ষের তলদেশের মৃত্তিক। মৃতদেহে 
লোহিতবর্দ ধারণ কবে। আমাদের স্তায় রক্ত থাকিলে বোধ হয় স্থানটী বীভৎস আকাঁব ধারণ করিত। এইরপ 
অদ্ভুত সমর কচিৎ দৃষ্ট হয়। এ যেন কুরুক্ষেত্র মরে কুর'-কুল ধ্বংসের চাক্ষুষ দৃশ্য। পিপীলিরার স্তায তুচ্ছ জীবের 
মধ্যেও যে দা, মায়, পরদুঃখকাতবত! থাকিতে পাবে, তাঁহ| পূর্বে ধাবণাই করিতে পারি নাই। কিন্তু যখন 
স্বচক্ষে আহত মুসুবু” যোদ্ধাদ্িগকে আঁপনাপন দলের কন্মাব| মুখে করিয়| বাঁসার নিভৃত স্থানে লইয়। যাইতে থাকে, 
তখন ভগবানের অপূর্ব লীল| যেন চাক্ষুৰ প্রত্যক্ষ কবি- মনে হয় মানুষের পক্ষে আপনাকে ঈশ্ববেব প্রিয় পুত্র এবং 
সেইজন্য দয়া, মারা, সহানুভূতি, রোগীর শুঞজধ। প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর গুণ সমুহের একমাত্র অধিকারী বলিয়। ধারণ! 
করিবার, বিশেষতঃ গরব্ব কবিবাব যথেষ্ট কারণ নাই। পিপীলিকাদিগের মনোভাব প্রকাশের উপযোগী যে একট! 
কিছু ভাষ! আছে, তাহ! এ সময় আমার সুস্পষ্ট অনুমান হয়। কেবলমাত্র পণ্ড, পক্ষী ও মানবেবাই যে শব্দ ছাবা 
মনোভাব প্রকাশের অধিক!র লাভ করিবে, অন্ত জীবগ্গণ এ শক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবে, করুণাময পরম 
পিতার এক্সপ অন্যায় পক্ষপাতিত্যের কোন সপ্তাবনাই নাই। সেইজন্যই ধনে হয়, মানুষের আপাততঃ অল্ঞাত হইলেও 
কীট পতঙ্গের একরপ ভাষ! অবশ্যই আছে। নতুবা ইহাঁর। দলবদ্ধ হইয়। চলাফেরা! কবে কিকপে ? কাহার আদেশে 
বহুদংখ্যক পিপীলিক। এক সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করে}. একটি পিপীলিক! স্রমণকালে অত্যধিক খাঁদ্যব্য দর্শন করিলে 
যে অক্লঙ্গপের মধ্যেই অন্থান্ত সঙ্গীর্দিগকে সঙ্গে লইয়! ফিরিয়! আঁসে ইহাত .অনেকেই লক্ষ করির! থাকিবেন। 
বাঁদরের ভাষা যদি এক্ষণে মানবে পক্ষে অনেকটা বোধগম্য হইব! থাকে, তবে কীট পতন্দদিগেব- ভাষাই -ব| কালে 
বুঝিতে পাঁরা যাইবে না কেন? . 

এদিন হইতে পিপীলিকাদিগের কাৰ্য্যকলাপ. অধিকতর EEE পৰ্যবেক্ষণ করিবার উৎসাহ জন্মে । 
ক্রমে ক্রমে উহাদিগের দৈহিক বল বুদ্ধি প্রভৃতি অনেক বিষয়ই পরীক্ষা! করি। বাহির সির 
আশঙ্কায নাল শোদিগেব বাস! নির্খানের কৌশলমাত্র অদ্য বর্ণন| করিব।  - 

> আযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর নহাঁশয়কে অধ্যাপক্ষেবা বানান হার জনেৰ ৰমিত 


প্রকৃতি ২০৩ 


একদিন সন্াফালে একটি সাঁওতাল বালক পূর্ব্বোক্ত আমবৃক্ষস্থিত একটি বাস! ভাঁঙ্গিয়া ডিম্ব ভক্ষণ করে। 
নিরপরাধ বেচারীদিগেব & ভগ্ন বাসাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয ও তাহাদিগকে বিশেষ উত্তের্জিত বলিয়। 
ধুঝিতে পারি। গৃহপ্রাচীব ভঙ্গ করিয়া শিশুসস্তানদিগকে ভক্ষণ করিলে কোন্‌ পিত। মাতা ব| আক্মীব ন্বজন্‌ 
উহ নির্ব্িকারচিত্ে সহ কবিতে পারেন? বাঁসাঁটির অবস্থ। দেখিয়। আমাব বড় ছঃখ বোধ হয়। কিন্ত পবদিন 
সন্ধ্যাকালে উহাকে পূর্বে স্কায় গোটা দেখিয়া অবাক্‌ হইবা যাই। এই শ্বদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা কিরপে একটিমাত্র 
রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই অত বড় বীষাটা সেবাস্ত করিল এবং পৃথকীকৃত পাঁতাগুলিকে জুড়িবাব জন্য প্রচুর পরিমাণ 
স্বতাই ব! কোথট্হইতে সংগ্রহ কবিল তাহা জানিবাব জন্য বড়ই কৌতুহল জন্মে। সেইন্ৰন্ত এ বাসাটির এক বর্গ ইঞ্চি 
পরিমিত স্থান কাটি দ্বারা কাঁটিয়! দেই ও সেই ছিন্ দিয়া যবকাচ বা লেন্সের (1558) সাহায্যে অভ্যন্তবস্থ কন্মাদিগের 
কাধ্যকলাপ পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে থাঁকি। প্রথমে লক্ষ্য করি একটি কণা যেন হঠাৎ এ ছিদ্রপথট _দেখিতে পায় ও 
কাল বিলম্ব ন! করিয়া উহার নিকট আসিয়! উত্তমবপ পরীক্ষা কৰিয়| চলিয়৷ যায়। অবিলম্বে কয়েকট করা 
তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় ও অল্পক্ষণেব মধ্যেই ছেদ্দিত পত্রধওটিকে উত্তোলিত কবিয়! যথাস্থানে স্থাপন পূৰ্বক 
কর্তিত মুখকে জুড়িয়া দিবাব জন্ত চেষ্টা কবে। কিন্তু হিত্রটি উহাদের দেহ অপেক্ষ। অনেকটা! বড় হওয়াম এ 
চেষ্টা প্রথমে সফল হ্য় না। ুতবাং কযেকটি কম্মা হতাশ হইয়া চলিয়! যাষ ও যেন উৎকৃষ্টভর কর্ম্মীদিপরে সঙ্গে 
লইয়| ফিরিয়! আসে। আগন্তকেরাও প্রথমে কয়েকটি মিলিত হইয়| নিয় হইতে পত্রথওটিকে উৎক্ষেপ কবিবার 
অন্ত চেষ্টা করে; বাকীগুলি ছিত্রের কিঞ্চিৎ উপরে নিয়মুখে থাঁকিয়! খওটিকে টানিয়! যথাস্থানে স্থাপন করিবার 
অপেক্ষায় থাকে! কিন্তু অনেক চেষ্টার পবও যখন তাহার! খণ্ডটিকে “নাগাল” পায় না, তখন একটি কন্মা, অপব. 
একটির ঘাড়ে চড়িব| পশ্চাতের পদৰয় হাব! দৃঢরূপে আপনাকে আবদ্ধ করিয়! ফাঁকা স্থানটিতে নিয় মুখে ঝুলিয়া 
পড়ে ও পত্থওটিকে দজোবে কামড়াইয়| ধবে। বেটিব ঘাডে উঠিয়াছিল, সেটিও নিম্নমুখ অবস্থায় থাকিয়া 
পশ্যাতের পদদবয়ের সাহায্যে দ্ধ 'দিকে উঠিতে থাকে, যেন একখানা ইঞ্জিন পিছনে হটিয়| টেনখানাকে পর্বতের, 
উর্ঘৃদেশে লইয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে পত্রধণ্ডটি তনেকট! উচ্চে উঠিয! যায় ও সেই সুযোগে অপুরেবা. 
উহাকে ধৰিয়া ফেলে এবং টানিযা যথাস্থানে রক্ষ| করে। পিপীলিকাদিগেরও যে উপস্থিত বুদ্ধি আছে, ইহা অপেক্ষ!; 
আর অধিক কি প্রমাণের আবপ্যক আছে? একবার পড়িয়াছিলাম দক্ষিণ আমেরিকায় নাকি এক, জ্বাতীয় বীদ্র 
দেখ! যায় । কোন কুত্র নদী পার হৃইবাব সময় উহাব! এমন একটি. স্থান পছন্দ করিয়া লয়, যেখানে নন্রীটিব উতর, 
তীরেই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে। পরে উহাদের মধ্যে একটি বলবান বাঁদর তীয়স্থ একটি বৃক্ষের উচ্চ শাখার 
আপনাকে লাঙ্গুল ও পশ্চাৎপদদ্ধযের সাহায্যে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া নিষ্নমুখে ঝুলিতে 'আবস্ত কবে। এই সময় 
অন্ত একটি বাঁদর লাঙ্গুলের সাহায্যে প্রথমটিকে জড়াইয়! ধবে। দেও সম্মুখে প দুখানি দিয়! দ্বিতীয়টিব গশ্চাতেব 
পা ছুটিকে সজোবে চাপিয়া ধরে । এইরূপে অনেকগুলি বাঁদব পবস্পবকে অবলম্বন করিয একটি সুদীর্ঘ বদর--- 
শিকল প্রস্তুত কবে ও শেষে সকলে মিলিয়| ভুলিতে আবস্ভ কবে। পরিশেষে যখন শেষ বাদবটি নদীর অপর 
পা্্িত বৃক্ষেব একটা ডাল ধরিতে পাবে তখন সে ইচ্ছানুরূপ উদ্ধে উঠিয়া একটি শাঁধাকে দৃঢরূপে ধাবণ কবে। 
নদ্বীটির এক তীর হইতে অপর তীর পর্যন্ত তখন একটা! অস্থায়ী সেতু প্রস্তুত হ্য়। দুর্বল, রুগ্ন, শিশু 
ও বৃদ্ধ বাদরগণ এ অদ্ভূত সেতুব উপর দিয়া অনাধাসে নদী পার হইয়া যায়। শেষে পূর্বোক্ত প্রথম বাদবটি 
বৃক্ষশাখা ছাড়িয়া! বেগে ছুলিতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে শিকলে সমুদ্য়গুলিই নদীর উপর দিয়া ছুলিতে 
আবন্ত কবে এবং সুবিধামত একট! শাখ| ধবিয়! ফেলে। তখন সকলে লাফাইয়া পড়ে ও সেতুটি গাদ্িয়া 
যায়। এইরূপ কৌশল এঁ সকল বীদরেব বুদ্ধির প্রমাণ হইলে, টিটি! রহ সা কৌশল 
বুদ্ধির পরিচায়ক না হইবার কারণ কি? 


ও 


২০৪ প্রকৃতি 


লবকের পুস্তকে আমি নাঁলশোর ( ৪৮৩৮-০৪৪) ঘাস! দির্দীপের প্রধান সামত্রী- নুতের- উৎপতি- 
বুহস্তের কোন সন্ধানই লাভে করিতে পাখি নাই। বিষয়টি পৰীক্ষা কবিবাব ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় নানাবিধ 
পরীক্ষণ আরম্ভ কবি। একদিন একটি বাসার অল্প খানিকট। স্থান ( এক বর্গ সেশীসিটার ) কাঁটিয় পত্র 
খণ্ডটিকে উঠাইয়। লই; পূর্বববারেব হ্যায় ঝুলিতে দেই নাই। কয়েকটি বন্ধ (৭০:5৩) অনতিবিলম্বে 
তথায় আদিম! উপস্থিত হয় এবং যেন কর্তিত ট্ক্রাঁটিব অনুসন্ধান কবে! শেষে একটি কণ্মা বাস! হইতে 
মুড়ির আঁকাঁব বিশিষ্ট একটি ডিম ব! কড়! মুখে করিয়| তথায় উপস্থিত হন্ন। খোল! ভাঙ্গিয়া বাহিব 
হইবাব পূর্বের হংসাদি পক্ষিশিগু ডিম্বের মধ্যে যেরপে জডনড় অবস্থায় থাকে, পিগীলিকারশীবকটিও একট! 
রসপূর্ণ থলিয়াব মধ্যে সেইরূপভাবে ছিল দেখিতে পাই। যখন এ খলিয়টিব একস্থানে ছিদ্র করিয়! দেয়, 
তখন এ ক্ষত স্থান হইতে লালার ষ্যায় একপ্রকার গাঁড়-বস নিঃসৃত হয় ও উহা! জমিয়! সুত্রে পরিণত হয়। 
নাকড়শাব নাঁভিদেশ হইতে যে রম নির্গত হয, উহাও বানুসংস্পর্শে জমিয়া সুত্র প্রস্তুত করে। আর 
সেই সুত্র দ্বাবা মাকড়খ। জাল নিৰ্ম্মাণ করিযা থাকে। ইহ! ত নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। যাহা হউক আমাদের 
কন্মাটি ডিমটার কর্তিত স্থানটি এ বামাব ছিপ্রটার উভর পার্থ তপ্তবায়চালিত মাকুর স্ভায় ক্রমাগত এদিক 
ওদিক করিয়! সংলগ্ন কবে। ডিম্বের লাল! বাধুসংস্র্শে মিয়া শক্ত সুত্রে পরিণত হয় ও একট! জাল 
উৎপন্ন কৰে। এই অন্তত উপায়ে নালশোট! জালের সাহায্যে বানাব পূর্বোক্ত ছিত্রপথ অববোধ করিয়। 
দেধ। হৃতবাং দেখ। গেল যে নালশোব! ডিম্বেব রদসাহায্যে সুত্র প্রস্তুত করে ও উহাঁব দ্বার! পত্র সকল 
সংযুক্ত করিয়] বৃহৎ বৃহৎ বাস! নির্মাণ কবে। 

এই তুচ্ছ কিন্তু মৌলিক আবিষ্ধাবটুকু সেদিন আমাকে কিরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করিযাছিল 
তাহ! বর্ণনাতীত। মেইদিন উপলব্ধি করিয়।ছিলাম বৈজ্ঞীনিকগণ দিনের পর দিন, বৎসবের পন বৎসর 
প্রকৃতির বৈচিত্র বিষয়ক কাঠায় পরীক্ষা লইয়া কেন নিযুক্ত থাকিতে পারেন। আনন্দসয়ের রাজ্যে সর্বত্রই 
আনন্দ--জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে আনন্দ ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, কোথাও উহার অভাব নাই। যাঁহার 
চক্ষু আছে তিনি পিপীলিকা, উই প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের কার্ধ্যকলাঁশ পৰীক্ষণ কালেও সেই বিশ্ব- 
শিল্পীরই অপূর্ব সুষ্টিকৌশল দর্শনে মুগ্ধ হইয়! থাকেন--কেনন! অস্ৃতসাগবের কণিকামাত্রই ষথেষ্ট। যাহা 
হউক, নির্দিষ্ট বুধবারের * সভায় পাঠ করিবার মত একট! বিষয় আবিষ্ষাব করিতে পাবায় হাঁফ ছাড়িয়া! বাঁচি”। 


কৃষ্ণনগর শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় 
* রবিবারে আশ্রমে অধ্যাপনাব কার্য্য বন্ধ থাকে না। ববীন্দ্রের পিত! মহর্ষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর 


মহাশয় বুধবারে ব্রা্মধর্থে দীক্ষিত হন) সেইপন্ত এ দিনটি তাঁহারই আশ্রমে বিশ্রানবার রূপে পালন কর! 
হয়। এ দিন ছাত্রগণ ও অধ্যাপকের! মন্দিরে গিয়! ধর্ম।লোচন! করেন। 


আলোচনা 
লাল পি পড়ে 


"যুক্ত বাবু সধীন্্রলাল রায়, মহাশয়ের “লাল পিঁপড়ে” প্রবন্ধটি বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। উহাতে সাধারণ 
পাঠকের বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের পক্ষে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হইযাঁছে। ঘটনাক্রমে 
১৯ বৎগৰ পূর্বে আমাকে পিপীলিকা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিতে হইয়াছিল। “নাল্শোর" বামানির্াণ 
প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করিয়াছি । আমার পর্যবেক্ষণ ফলের কিছু কিছু বালক, প্রবাসী প্রস্তৃতি পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল । বৈজ্ঞানিক পত্রিকার অভাবে উহ! ধারাবাহিক রূপে ছাঁপান তখন আমার পক্ষে সহজ 
হয় নাই। আমাব পৰ্য্যবেক্ষণ ফলের সহিত স্ধীন্্র বাবুর প্রবন্ধেব কোন কোন স্থলের মিল না হওয়ার 
তাঁহাকে & সকল বিষযেব পুনবায় পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। কাবণ বাঙ্গালীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে 
ভুল থাকিলে অন্ত কোন জাতি উহাকে তাঁদৌ শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে ন! । সত্য বটে আমাদের দেলে 
সাধাবণ লোকের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা একাস্ত অন্থবিধাজনক। মূল্যবান যন্ত্রাদি ক্রয় কর! ত সাধারণ ভদ্রলোকের 
বর্তমান অবস্থায় কুলায না, কিন্ত প্রকৃতিসম্পদ্বে--কীট, পতঙ্গ, মত্ত, পশু, পন্মী, সরীস্থপ, লতা, গুল্ম, মেঘ 
বৃষ্টি, প্রভৃতি বিষবে-_আঁমরা অন্ত কোন দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই কাঙ্গাল নহি। স্তরাং একটু কষ্ট 
স্বীকাব কবিলেই আঁমব! জগতের জ্ঞানভাঁওারে কিছু ন! কিছু যে সঞ্চর করিতে পাবি, ইহাতে অবিশ্বাস 
কবিবাব কোন কাবণ নাই৷ লাবক, মেটারলিঙ্ক, উড, পুশে প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মতগুলিকে যথা 
সম্ভব পরীক্ষা করিয়া লওযাই প্রশস্ত , তবেই উহাঁবা সত্য, সরল ও মনোজ্ঞ হুইধ| মাতৃভাষা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি 
করিতে পারে। আর এক কথা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পৰীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণফল যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া 
পরে নিজ নি মন্তব্য প্রকাশ করাই শ্রেয়ঃ। নতুবা পদে পদে ভুল হওয়া সম্ভব । 

প্রথমেই বলিয়া রাখ! ভাল যে আমরা পুত্তলিকাব স্তায় চস্কু থাকিতেও অন্ধ । আমি অনেক চেষ্টা কবিয়াও 
ওঁ পিপড়েদেব দেশীয় নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমাদেব এই নদীব| জেলায় কৃষ্ণনগর অঞ্চলে উহাদ্বিগকে 
কেহ কেহ “আম পিপড়ে এবং বীবভূম জেলার বৌলপুব অঞ্চলে "নাঁলশো” পিপডে বলে । বাস্তবিক: 
উহ্থািগকে “তাঁতী পিপড়ে” নাম দিলে কোন গোল থাকে ন|। অন্ত এক জাতীব পিপীলিকাঁকে "মেঝেল” 
বলিয়া জাণি। উহাব| আকারে একটু ছোট হয়। শু কাঁষ্ঠেব ভিতবে ছিন্ত্র কবিয়! উহার মধ্যে বাস! প্রস্তুত কবে, 
পাঁতাব সাহায্য লয় না। উহাদের বিষ এবপ তীব্র যে দংশনেব সঙ্গে সঙ্গেই ২৩ বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থান ফুলিয়া 
উঠে ও ছুই তিন দিন বেদনা থাকে । ফলতঃ আমার পৰীক্ষিত ১৮ বকম পিপ ডেব মধ্যে এক “জিতে” ভিন্ন 
একপ তীব্র বিষযুজ পিপীলিকা আর দেখি নাই। উহাদের মস্তকট| কটা কাল কিন্তু বাকী অংশটা মেটে 
লাল। নালশোরা মেঝেলেদেব মত বিযাঁজ নহে, উহাদের ছলও লাই । 

সুধীন্র বাবু “এই পিপড়েগুলিকে বিশেষ কবে আম গাঁছেই লক্ষ্য” করিয়াছেন ।। আর “এর কাঁবণ এই যে, 
আমগাছেব পল্লপববিষ্তান এদেব বাঁস! নির্ম্মাণেব পক্ষে উপযোগী» । আমি কিন্তু উহাঁদিগকে আম, ক্ষীরকুল, শিরীষ, 
সেদাল বেল, কাঠাল, প্রভৃতি বৃক্ষে বাস] প্রস্তুত কবিয়! বাঁস করিতে দেখিয়াছি। কেন যে উহাবা এবপ বাসা! 
প্রস্তুত কবে, সে সম্বন্ধে পৰে আঁমাব মত প্রকাঁশ করিবাব ইচ্ছা রহিল। পিপীলিকীব! সাধারণতঃ প্রথব বৌ 
ভালবাসে না এবং সন্ত কবিতেও পাবে না। সেইলস্ক ইহাবা জাবশ্যক হইলে রাত্রিতেও কাঁজ করিতে 
বিরত হয় না! আসাদের এ অঞ্চলের লোকে পিঁপড়ের “গু ডু” বলে না, পণয়াশ :578078০ ) বলে। উদার 


২০৬ প্রকৃতি 


মধ্যে বাস্তবিকই হস্তিশুণ্ডর স্তাঁয় ছিন্রও নাই ৷ * প্রতি দলেই কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় পিঁপড়ে 
থাকে” বটে, কিন্তু “এব! আয়তনে অন্যগুলির অর্দ্ধেক” নহে ; তবে কিছু ছোট বটে। পুরুষ দেহের তুলনায় 

স্ত্রী দেহের অনুপাঁতেব মৃত বলিয়াই মনে হয়। আব আয়তন অর্থে আমূবা ত শুধু দৈর্ঘ্য বুঝি না--ল্বা ও 
চওড়া দুইই খুঝি। "পীতাগুলিকে অবনমিত ক'রে ধাঁবগুলি একরূপ অতি সুক্ষ “রেশমী” পদার্থ দিয়ে একত্র 
আটকায়” ন! । বেশম কীট যথন পৃথক জীব, তখন উহাকে "্নুতা” বলাই ভাল নহে কি? “একটি গাছে 
একটি বানাই দেখা যায়’ ন1। লঙ্গ্য কবিলে অনেকপ্তলি বাঁসাই দেখ! যায়।* পৰিত্যক্ত বাঁসাগুলিকে ন্থধীন্রবাবু 
৭এইগুলো হচ্ছে ভাব ঘব” বলিয়াছেন । বাস! ত্যাগ কবায় সম্বন্ধে আমাব মত পবে অ্লাচন! করিবার 
ইচ্ছ! রহিল। “যে পাতা! স্বাব! এব! বাসা! রচন। করে, সেই পাঁতীৰ খাঁজ অনুযাবী তব! তাদেব দেহনিঃস্ৃত লালা! 
সংযোগে দেয়াল তৈবী কবে কুঠৰী আঁৰ যাঁতাধাঁতের গলি তৈয়ার কবে*। দেহেব কোন্‌ স্থান হইতে ? মুখ হইতে 
কি? এ সকল পিপীলিকার মুখ হইতে লাল! নিঃস্থত হইতে কখন দেখি নাই। মুড়িব আকৃতি-বিশিষ্ট “কড়াব* 
185) গুহাদেশ হইছে লালাবৎ বস বাহিব হওযাব পর অতি সুস্্ সুত্রে পবিণত হইতে দেখিয়াছি। “এইরূপ 
স্থলে পাঁতাব অগ্রভাগটি বক্র কবিয়া বোটার সঙ্গে সংলগ্ন কব! হয, তাঁব পরে লালা সংযোগে আ'টিয়া দেওয়। হয়” । 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ভাষার অপপ্রয়োগে অজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ভুল ধারণা হইতে পাবে ; কারণ লালা অর্থে লোকে 

মুখ হইতে নিঃসৃত বসবিশেষকে বুঝিবা থাকে। "্আঁধাঢ় মাসে বাসার মধ্যে পক্যুক্ত পিঁপড়ে পাওয়! যায়" । 
অমি ত এই সুদীৰ্ঘ ১৯ বৎসবেব মধ্যে একবাবও এ সকল বাযাঁধ নাল্‌শোদেব একটিকেও পক্ষযুক্ত দেখিতে পাই 
নাই। তবে ক্ষুদ্রকায় কাল বংয়েব "নুড়সড়ে” ও লাল বর্ণেৰ “রাঙী” প্রভৃতিব দলে একপ দেখিয়াছি বটে। যাহা 
হউক, আমাকে আগামী আষাচ মাস ধবিধা নার একবাব পরীক্ষা করিতে হইবে । কাবণ "There are More 

things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your Philosophy." 

সুবীন্্রবাবু যদি উত্তমবপ লক্ষ্য করিয়| থাকেন ত জানাইলে বাধিত হইব । যৌবন কালে অনেক পিপীলিকা 

ও উই পোকাঁব পাঁথা উদ্দত হয়। উহাঁবা তখন গর্ভ ছাড়িয। আকাশ পথে উড়িয়া বেড়ায় ও বিহাব করে। উহার! 

মিলনেব অল্প ক্ষণ পবেই পাখাগুলিকে আপন।পন ‘ দাড়” (787115155) দ্বারা! কাঁটি়! উপযুক্ত গর্তেব অন্বেষণ 

কবে ও উহাব মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাঁকে। ইহাঁবা বৃক্ষবাসী জীব নহে-_অন্ককাবম্য গর্তেব মধ্যেই সচরাঁচব বাস 
কবে। “পদার্থ বিদ্যায় অথবা পূর্তকা্ষেয তাদের” নাকি “বেশ একটু অশিক্ষিতপটুত্ব আছে"-_কেননা “এই যে 
বিশ ত্রিশ পিঁপড়ে একটি পাতা ধরে টান দেয়, তার মধ্যে” নাকি “কোনও বিশৃঙ্খল! দেখা যায় না”। “সকলে” 
নাঁকি “একনঙ্গে টান দিতে আবস্ত কবে” । "একটি ভাবী বোঝ! টানতে হলে এক দল সজুব যেমন একসঙ্গে একটু 
একটু করে হেঁচকা টান মারে, এই পিঁপডাঁগুলিও ঠিক তেমনি শৃষ্খলার সঙ্গে একটু একটু কবে হোঁচক! 

টান মেবে পাত দুটিকে পরম্পবেব নিকটবর্তী কবে”! আমি কিন্তু বহুবাব অন্যবপ দেখিয়াছি। নাঁলশৌদের বুদ্ধি 
পৰীক্ষা কবিবাব সময় বাঁ বাসাব খণ্ডিত পত্রটুকুকে যথাস্থানে স্থাপিত কবিবাব সময় কয়েকটিকে অধিকাংশের 
বিপৰীত দিকে টানিতে দেখিবাছি। “সডহড়ে”র| যখন অনেকে মিলিয়া কোন একটি বড় আঁকাঁবেব 
খাঁদ্য দ্রব্যকে বহন কবিতে থাঁকে, তখন লক্ষ্য কবিলে সকলেই আমাব কথাব সতা(সত্য উপলব্ধি কবিতে পাঁবিবেন। 
সভ্য মানবেব স্কা্ মার্জিত বুদ্ধি উহাদিগেব নিকট আশ! কব| যায ন! । যেষখন পত্রথওকে ধবিতে পাঁবে অমনি 
টানিতে স্বক কবে, কা হাব জঙ্ধ অপেক্ষা কবে না। শেষে সমবেত সকলেব টানে পাতাটি কোন একটিকে চালিত 
হয! স্থধীন্্রবাবু বোধ হয় থণ্ডিত পাঁতা লইয! এৰূপ পৰীক্ষা কবেন নাই, বোটার সাঁহায্যে ডালে সঙ্গে দৃঢ়রূপে 
আবদ্ধ পাতাব টান দিতেই দেখিয়াছেন। পাঁতাগুলিকে একত্র জুড়িবাব সময “যে পিঁপডে ভিমটিকে [ সধীশ্র 
বাবুৰ জীবন্ত মাকুকে ] ধরে থাঁকে, সে স্বযং” নাকি "নীচু হয়ে ডিমেব মুখ পাঁতাষ স্পর্শ কবাঁষ না । সে ডিমটিকে 
একবাব এপাঁশে নিযে যায় অমনি ডিম্টি স্বতঃ নিঞ্জেব মাথা নীচু কবে”। এই তথ্যটি আদৌ সত্য নহে। অদাও 


প্রকৃতি ২০৭ 


সকালে আমি একট বেলগাছ হইতে একটি না'লশে। পিগীলিকা পুর্ণ “ভাণ্ডার ঘর" ( অবশ্য সুধীন্তর বাবুর মতে) 
আনিকা! পাঠগৃহেব নিকটস্থ একটি “সৌদাল ব| বাঁদর লাঠী” গাছের -শীখাব উপবে স্থাপন কবিযা অপরাহ, 
২টার সময় উহাদেব সুত্রসাহায্যে পত্র-যোজনা পরীক্ষা কবি ৷ দেখি যে অনেকগুলি শ্রমিক পিপীলিকা! এক একটি 
করিষা কড়াকে মুখে করিযাছে। কড়াগুলির মস্তক এ সকল শ্রমিকদেব বক্ষেব নীচে এবং উদরদেশ বাহিবেব দিকে 
লম্িতভাবে রহিয়াছে। আব শ্রমিকদের চাঁপের সঙ্গে সঙ্গে কড়াগুলির গুহাদেশ হইতে রস বাঁহিব হইয়া পাতার 
কিনারায় সংলগ্ন হইতেছে । পরক্ষঙ্গই বাযুসংস্পর্শে উহ! জমিয়! সুস্থ সুত্রে পবিগত হুইতেছে। কড়াব উদবের 
্রান্তভাগ মোচা অগ্রভাগেব স্ায় ক্রমশঃ সরু হুইয়! থাকে। বয়স্ক পিগীলিকাদিগেবও এইবপই দেখ। যায়। 
পিগীলিকাৰ স্যায কড়াব মত্তকদেশটি যে মোট! হইবে ইং! সহজবোধ্য। আঁর বিশেষতঃ বক্মঃদেশেব 
অভ্যান্তর ভাগ হইতে কাল রং বহির্গত হইতে দেখ! যায। কড়াকে অনেকট! চিংড়ী মাছেব মত মনে কব| 
যাইতে পারে--মম্তকেব দিকটা মোটা, লেঙ্গেব দিকটা সক। আমি অগ্ভও লেন্দেব (5৪) সাহায্যে 
অনেক “কড়াব” মন্তককে স্পষ্ট লক্ষ করিধাছি যেন দাঁড। (153) দুইটা বুজিয়া আছে। আর এক কথ। ; 
মাতৃগর্তস্থ জণ বা সদ্যঙ্গাত শিশুব পক্ষে বন্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তিব স্তায় “নিভু প্রভাবে দ্িক্ুক্তি ন! ক'রে বেশ 
নিপুণভাঁবে মুখ থেকে সুতা বের কবে পাঁতাব জড়িযে" দেওয! সম্ভবপর কি? বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভিত্তিহীন 
আন্দাদ্গ শোভন নহে। 
নিবন্ধুশীঃ হি কবয়ঃ 

কবিব| যাহ! খুযী কল্পন| করিতে পারেন--কালিদাসের মেঘসকল দুতের কাজ কবিতে পাবে 
বা বিষ্চুলৰ্ম্মার বিজ্ঞ কাক বন্ধুর হরিণকে কপটমিত্র শৃগালের কৌশলজাল হইতে বঙ্গা কবিতে 
পারে ॥ তাছাঁতে কোন দোষ দেখ! যায় না। কেননা উহা যে সম্পূর্ণ অলীক তাহা ছুগ্ধপৌধ্য শিশুও সহজেই 
অনুমান করিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের হস্তপদ বাস্তব ঘটনা (০651 £05) দ্বারা দৃরূপে আবদ্ধ_এক পাঁও 
এদিক ওদিক করিবাব উপায় নাই । 

আঁশ! করি স্থুধীন্্র বাবু এখন হইতে ভাষার সৌন্দর্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিবেন। মাতৃপুজার 
জন্য যেমন হুন্দর হুন্দব পুষ্পচয়ন আবশ্যক, উহা্বিগকে দেইরূপ হুশৃঙ্খলে গঁথিলে তবেই মাযের গলে 
শোভ1 পাঁইতে পারে। অন্তথা বিসদৃশ দেখায়” । 


শীজ্ঞানেক্দ্রনারায়ণ রায় 


আলোচনার উত্তর 


“বর্ষ সংখ্য! ‘প্রকৃতিতে প্রকাশিত মল্লিখিত "লাল পিঁপড়ে” নিবন্ধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাবাধণ রায় 
মহাশয়ের আলোচনা সম্বন্ধে আমাকে উত্তব দেওযাব সুযোগ দিয়! সম্পাদক মহাশয় আঁমাব কৃতজ্ঞতাসুত্রে 
আবদ্ধ করিয়াছেন । 

এতদিন বাঙ্গল! ভাবায় বৈজ্ঞানিক কোনও পত্রিকা ছিল না। আঁমীব সত ও জ্ঞানেজ্বাবুব মত-__ 
বিশেষজ্ঞ নহেন এরূপ যাহারা অবসর সময়ে কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সাবধানী প্রকৃতির অবগুঠন 
উঠাইয়! ভাহাঁব ছুএকট! বহস্তলীল! দেখিতে চেষ্টা করেন_ এমন লোকের পর্য্যবেক্ষণেব ফল প্রকাশ করিবার 


সুযোগ এতদিন ছিল ন|। প্রযুক্ত সত্যচরণ লাহ! মহাশয় বসপিপাঁন্থগণকে এই সুযোগ দিয়া বাংলাসাহিতোর 
প্রভৃত উপকার করিয়াছেন। 


২০৮ প্রকৃতি 


- জ্ানেন্্বাবু আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আসি বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎস! অপেক্ষা 
অহমিকার দর্পই লক্ষ করিয়াছি, সমস্ত আলোঁচনাটিতে ব্যঙ্গ ও বিজ্ঞপের একট! ভাব বহিযাছে। বিশেষজে, 
অ-বিশেষজ্ত সকলেরই পর্যবেক্ষণের কল বিচার কবি প্রাশিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সিদ্ধাত্তগুলি গড়িয়া উঠে] 
আমি যাহ। লক্ষ্য করিধাচি, লিখিয়াছি ; আ|ফাব পর্যবেক্ষণ করিবার প্রণ(লীতে ভুল থাকিতে পারে; 
জ্ঞানেন্্রবাবু তাহা সংশোধন কবিয়া দিবেন এবং আমাদের উভয়ের মতামত বিশেষজ্ঞ ভাঁহাব বৈজ্ঞানিক 
মাপকাঠিতে জবীপ কবিবেন_এঈরপে বাংলায় প্রকৃতিতত্বের চর্চা ম্টেলিক পথে পরিচালিত হুইবে। 
উপহাস ও ব্যঙ্গ দুর্বলতার বিচারক মাত্র। থে 

জানেন্তরবাবু প্রথমেই বলিয়াছেন--“লাবক, মেটারলিক্ক, উড, পুলে প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনিযী্বিগের মতগুলিকে 
যথ! সম্ভব পরীক্ষ| করিয়। লওয়াই প্রশস্ত” । আমাৰ প্রবন্ধেষ আলোচেন! প্রসঙ্গে বাক্যটির সার্থকতা বুঝিতে 
পাঁবিলান ন! ৷ এক উদ্দেগ্ত এই হইতে পাবে যে, জ্ঞানেন্দ্ৰ বাবু বলিতে চান যে আমি উক্ত মনিষীপ্রণের নিকট 
হুইতে ধাব করিয়! বিদ্যা জাহিব কবিয়াছি। যদি জ্ানেন্্র বাবুর এরূপ কোনও উদ্দেষ্য থাকে তবে তাহাকে 
জানাইতেছি যে, ভাবতবর্ষেব পিপীলিক| সম্বন্ধে উক্ত মনিযীগণ বিশেষ কিছুই বলিতে পারেন ন|। লাবকের 
অনেক সিন্ধান্ত পরবর্তী আচার্য্যগণ পরিবর্তিত করি! দিয়াছেন এবং লাবক ভাঁরতবর্ষীয় কীটতব সম্বন্ধে আদৌ 
“অথরিটা" বলধা বিছ্রিত নহেন। এ সম্বন্ধে aun ০৫ Bri€i5h 15৫75 গ্রস্থমালাতুক্ত পুস্তকগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। 
এই পুস্তকমালায় ঝিল্লীপত্রীবর্গ ( Hy৷e॥০০e৮৭ ) সম্বন্ধে যে কয়খগ্ড আছে তাহ! বিংস্কাস সম্পাদিত । ইনি 
ফোয়েল (৪০৩) সাহেবেৰ শ্রেণীবিভাগ সানিয়া! চলিয়াছেন। ভারতবর্ষায় কীটাদি সম্বন্ধে বিলাতী পত্তিতগণের ' 
মধ্যে ফোবেলের সিদ্ধান্তই সর্ববাদিসম্মত। এতদ্ব্যতীত রথনী (Rothney), রাঁউটন (Wroughton), আীণ 
(0৮০০০). ও বিখ্যাত “ঈহা” (58 বা. ম. A॥tke৷)--ভাবতবৰ্ষীয় পিপীলিকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ । কিছু 
ধার করিতে হইলে হঁহাদের কাছে যাইব।- ইদানীং হিংষ্টন্‌ সাহেব “লাল পিঁপড়া” সম্বন্ধে অনেক গবেষণা 
করিয়াছেন। এই হিংষ্টন সেদিনকার এভাবেষ্ট অভিযানের ডাঁক্তাব হিসাবে দলভুক্ত হইয়া গমন কবিয়াছিলেন। 

আমাব প্রথম কথা এই যে বক্গ্যমান প্রবন্ধটি লিখিবাব পুর্বে উত্ত শ্রস্থকীরগণের কোনও লেখা আমি 
পড়ি নাই। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর খোঁচা খাইয়। দেগুলি আমায় দ্বেখিতে হইয়াছে এবং তাঁহাঁতে আমাঁব উপকাবই 
হুইয়াছে। 
পিপড়ার নাম সম্বন্ধে আমি আমার দেশের “মাইঝেলি* নামটি দিয়া গ্রাম্য পরিভাষায় ইহার অন্ত নাম 
পাঠকগণকে জাঁনাইতে অনুরোধ করি। জ্ঞানেন্্রবাবু কবেকটি নাম দিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছেন। 
তবে ইনি যে ইহাকে ॥৷৪০৮e A বলিতে চাঁহেন তাহা বলিলে ভুল হইবে। ইংরাজ্রগণ ইহাকে বরাবর 
Red Ant বলিয়া আঁসিযাছেন এবং বৈজ্ঞানিক rule ০£ 20225001969: হিসাবে অন্য নাম চলিতে পারে 
না। এ টু 

আমি ইহাঁদিগকে বিশেষভাবে আমগাছে লক্ষ্য করিযাছি লিখিয়া কোনও ভুল করি নাই। ইহাকে 
অন্গাছে বাঁসাঁ কবিতে দেখা যায় না তাহাঁতো বলি নাই। আমার এক বন্ধু ইহাকে লীচুগাছে বাসা বাধিতে 
দেখিয়াছেন ; "Plagues aud Pleasures of life in Benga!” রচয়িতা কাঁনিংহাম সাহেব ইহাকে মেহগানি 
গাছে দেখিয়াছেন নামি দেখি ন ই, কাজেই তাঁহার উল্লেধ নিশ্রয়োজন বিবেচনা কবিবাছিলাম। জ্ঞানেন্দ্র বাবু 
ধলেন--প্রথর রৌদ্র ভালবাসে না এবং সহ করিতেও পারে ন|।* হইতে পাঁরে--সাঁধাবণতঃ কোনও 
প্রাণীই প্রধর বৌদ্র ভালবাসে না-সহ্য কবিতে পাঁরে না। প্রায় সকল প্রাণীই হিপ্রহরেব ঘণ্ট! ছুই কার্ধ্ে 
বিরতি দেয়। কিন্ত এই পিপীলিকীর কাজে বিরাম আমি দেখি নাই। 'পল্পববীধিব অন্তরালে এদের বাঁস। 
প্রধর নৌত্রে দ্ধ হৃইবার সুযোগ ইহাদের হয় ন! ; কিন্তু প্রধব উত্তীপেব সময়েও ইহারা বিশ্রীম করে ন|। 


প্রঞ্ধতি ২০৯, 
মেজর ছিউ্টন বণেন-_"The beat of the sun does not damp its toll (J. ৪. N. H. S., vol, xxix, 
P. 363) : 
" প্রতি দলে পিপীলিকাগুলিব আয়তন সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে জ্ঞানেন্্র বাবু আপত্তি 
করিয়াছেন। তিনি বলেন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি আয়তনে অর্দ্ধেক নহে_“কিছু ছোট বটে"! 
জ্ঞানেক্র বাবু হব জানে না, নয় ভাল করিয়। লক্ষ্য করেন নাই। এই “আম পিঁপড়ে" বা “লাল পিঁপড়ে” 
অথব। "মাইবেি” কিংবা "নাল শো” পিপড়েব বানায় চারি প্রকার আয়তনের পিপীলিক! থাকে ।_(১) 
পুকুষ (mae), (ই) শ্ৰী (femal), (৩) ক্ীব-বড় (neuter, major), (8) কীব ছোট (ueuter,minor} | Faun 
of British India পশ্মালার Hymenoptera গ্রন্থের দিতীয় খঙের ৩১১ পৃষ্ঠায় ইহাদের এইরূপ আয়তন 
দেওয়া আঁছে-—heuter Major 9°5-11 ; neuter minor 7-8 ; female 15-18 ; male 6-7 mm. 
এখন আমার “অর্ধেক” বলা ভুল হইয়াছে কিনা পাঠক বিচার করিবেন। জ্ঞানেন্সবাবুব মতে প্রত্যেক 
গাছে এই পিঁপড়ার একটি বাঁসাই “দেখা! যায় না"। যেখানে ডিম প্রস্থত হয় ও শাবক প্রতিগালিত হয় 
পণুপক্গীকীটের সেই নীড়কেই আমব! “বাস!” বলি। সে অর্থে একটি বাঁদাই হয়। অন্গুলি ভাড়ার ঘরই 
বটে। এখানে জ্ঞানেক্সবাবুর দেখিবার বা বুঝিবার ভুল আঁছে নিশ্চয় ।'এ বিষয়ে হিংউ্রনেব মত এই “nn addition 
to this 15185 and predoninant nest, there are also ৪, number of subordinate structures... ০১ 
To all appearances they are just miniature nests though in reality they are not used 
for ৮৮৩ Tearing of larvae. 
কানিংহাম ও লেক্রয় উভবেই এইরূপই বলেন। “দেহনিঃস্থত লালামংযোগে দেয়াল তৈবী করে"--এ সম্বন্ধে 
জ্ঞানেনবাবু প্রশ্ন কবিতেছেন--“দেহেব কৌন স্থান হইতে, মুখ হইতে কি ?” যখন “গাঁলা* শব্দটি ব্যবহার 
করিয়াছি তখন যে মুখ হইতে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? দুই জন বিশেষজ্ঞের কথাও এখানে উর্চত করিতে চাই। 


(>) A continuous thread of silk was proceeding from the mouth of the larva,—E, E., 
Green in J. B. N. H. S, vol. XIIL, P, 181, 

(২) “The worker 80105 the larva by the back about one quaiter of its Jength from the 
anterior end. The head of the larva thus projects in front. The larve is then lifted from 
side to side and™is gently applied to the leaves ...... It even seems tO co-operate with thd 
wishes of its worker, for at every touch there is & bending of its head, a voluntary effort 
ou its own bebalf to emit the slendér thread.” Hingston in J.B. N HB. 5., Vol. XXIX. 
P. 367. 


পিপীলিকার বুদ্ধি সম্বন্ধে লিখিতে রিয়| আমি লিখিয়াছি-_“পদার্থ বিদ্য। অথব! পূর্তকার্ধ্যে এদের বেশ একটু 
নশিশ্ষিতপটুত্ব আছে।” ইহাতে জ্ানেন্সবাবু আপত্তির কি কারণ পাইলেন ?-_“অশিক্ষিতপটুত্ব* বথাটাব 
অর্থ বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পিপীলিক! যে কলেছ গড়! মাঞ্জিত বুদ্ধিসম্পন্প নহে তাহ! এ 
কথাতেই বুঝাইয়াছি। তবে পিপীলিকার বুদ্ধি সম্বন্ধে কয়েক জনের মত উদ্ধৃত করিতেছি ২. 

0) It is now generally admitted that Hymenoptera have & right to be 
considered the most highly developed mentally of all insects. Certain foros 
as the ants,...have a regular and organised division of classes and labour ' 
and frequently maintain a complex social relation with insects of other orders. 
F B I., Hymenoptera. Vol. I., Introduction. L_ 

(২) If we judge animals by their intelligence as evinced in their action 
it is not the Gorilla andthe Chimpanzee, but the bee and above all, the ant 
which approach nearest to man.— Lord Avebury (Lubbock) 


২২০ | প্রকৃতি 

এখন এই পিপড়েদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা অঙ্তায় হয় মাহি পাঠক বুষিবেন। আর 
এপুকীর” 08:5৩) শ্বতঃ প্রণোদিত হইয়া কাজ করার যে কথ! বলিয়াছি তাহা উপবে হিংষ্টনের যে বাক্য উদ্ধত 
করিয়াছি তাহা দ্বারাই সমর্থিত হইতেছে। জ্ঞানেন্দ্রবাবুব পর্য্যবেক্ষনট! একটু উণ্টা বকমেব হইয়াছে। * 

পক্ষযু্ত পিপীলিকার সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্ৰ বাবু অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়া আঁগাঁসি আঁবাযঢে লক্ষ্য করিবেন বলিয়াছেন। 
জামবা যে ছবি দিয়াছিলাম তাহাতে একটি পক্ষযুক্ত অবস্থার ছবি ছিল। এই হাবিটি “প্রকৃতি” সম্পাদক মহাশরের 
ঘরে বসিয়া তাহারই চিত্রকর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র কুশারী, সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত বাসা হইতে দেখিয়া 
আঁবিয়াছিলেন। আশা কবি ভগনেক্রবাবু আগামী বর্ষে ম্যাগ্সিফাইং প্লাসটি ভাল করিয়া ব্যবহারঞ্করিয়। আমাদের 
তাহার গব্েণার ফল জনহিবেন। তবে কাঁটতত্ববিৎ সকলেই জানেন যে এই জাতীয় কীটগণ চতুর্জ এবং 
winged {orm ইহাদের একটি আবস্থা। এবং ক্লীব ছাড়া সকল পিপীলিকারই পক্ষ হইয়া ধাকে এই সাধারণ 
জ্ঞানটুকু হইতেই ভ্ঞানেন্রাবাবুর বোঁঝ। উচিত ছিল যে পক্ষযুক্ত পিপীলিকা থাকিতেও পারে; তক্জস্ত সেক্সপিয়রকে 
উদ্ধত করিয়| পাঠককে পীড়ন করার প্রয়ে।জন ছিল ন! । 

আসার ভাষ! লইয়! জ্ঞানেন্দ্রবাবু বিজ্ঞের মত উপদেশ দিবাছেন। আমাদের উভয়ের লেখ! পড়ি! পাঠক 
বিচার কবিবেন। ভাষ! ও পরিভাষ। সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্র বাবু নিজে অনেক অমাঞ্জনীয় ভুল করিয়াছেন। 

জ্ঞানেন্্র বাবু বলেন শুড় বলে ন! “শু য়” (885275০) বলে! প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যৌগেশচন্্র বিদ্যা নিধি 
মহাশয় Antenne কে ওষ্ঠ, সুরা, হুড়, গেফ-_এতগুলি নাম নিয়াছেন। 

আমি লিখিয়াছি “অতি সুগ্া বেশমী পদার্থ দিয়ে ইত্যাদি”। এখানে “রেশমী” কথাটা মোটেই ভুল হয় নাই। 
“রেশম কীট* পৃথক হইতে পারে কিন্ত “বেশমী পদার্থ” বলিলে “যে দেহ নিঃস্বত রস” বুঝ! যাইবে না এমন কথ। 
নাই। ইংরাজী ভাঁবাতেও ৪1৮ ০৪%৷ একটি বিশেষ কীটের নাম; তথাপি কীটদেহ নিঃসৃত তন্তু মাত্রকেই 
ইংরাজ 601 বলেন এবং পিপীলিকাব মুখনিঃস্থত লালাপ্রস্তুত তন্তর প্রচলিত নাম 51। উপরে উদ্ধৃত 
0657 এর কথাগুলি পড়িলেই বুঝ! যাইবে । জ্ঞানেক্ত্র বাবু বলিতেছেন “উহাকে সুতা বলাই ভাল নহে কি?” 
শুধু যে গালাগালি দিবাব জন্যই জ্ঞানেক্স বাবু আলোঁচনাব অবতারণ! করিয়াছেন তাহা এই প্রশ্নেই মনে হয়। 
কারণ এ এক স্থান ছাড়া আমাব প্রবন্ধে ছয় বাব “সুতা” ও পাঁচ বার “তন্তু” কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে । এতৎ 
সত্বেও উপদেশ কেন? আয় তন্ত শব্দটি কি “সুত!” অপেক্ষাও ভান নহে । 

1৪7৮৭ ব অর্থ জ্ঞানেন্ত্র বাবু "কড়1” কবিতেছেন। বৈজ্ঞানিক নামকরণের নিয়ম সম্বন্ধে ছুএকট| কথা 
"প্রকৃতিতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেই বল| হুইয়াছে। “কড়া” শব্দটি গ্রাম্য কথা; 1505 ব অস্ত কোনও 
যাঁংলা নাম অন্ত ফোনও অভিধানে ব বৈজ্ঞানিক পুস্তকে যদি ন! পাওয়া! যাইত তাহ। হইলে এই প্রাদেশিক শব্দটি 
জ্ঞানবাবু চালাইতে প!বিতেন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র বাবু অপেক্ষ! পত্তিতগণ বখন157%৪ ব বাংল! শব্দ দিতেছেন তখন 
তাছাব “কড়া, চালান যায ন|। বাংলাব বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিলে জ্ঞাদেন্ বাবু অনেক 


প্রমীদের হাঁত হইতে রক্ষা পাইবেন । যোগেশ বাবুব শব্কোষে ৫৯* পৃষ্ঠায় 19:%5র বাংল! আছে-_পৌকা, 

পুরী বা কৃমির অবস্থা। ৮ঘিজেন্্র বাবুও এইরূপই পরিভাষা করিয়াছিলেন। আমার ব)বস্কত *কোষকার* 

কথাটিব জ্ঞানবাবুর ফুটনোটি অনুযাঁধী “কোনও অর্থই হয় ন|।” জ্ঞানবাঁবুকে Apte এবং Monier $/71155এর 

সংস্কৃত অভিধান দুইটি দেখিতে বলিতেছি। সংস্কৃত সাহিত্যে "কোঁধকার” চুর অর্থে চিরকাল প্রচলিত। 

যোগেশ বাবু চকে “কোষ” ব| “পুলক” বলেন। ভহ্িজেম্্রবাধু কোধাবস্থা, ব্যঙ্গাবস্থা, মুকাবস্থা 
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 

bi শীসুধীন্লাল রায় 
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অতিকায় সরীস্থপ 


বিপুলা রহস্তময়ী প্রকৃতি অনেক দিন হইতে মানুষের কৌতুহল জাগাইয়| হাঁখিয়াছে। 

সেই কৌতুহল নিৰৃৃত্তির চেষ্টায় দেশদেশান্তরের কত স্থধীজন রহস্তোদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইয়া 
যুগ যুগান্তর ধরিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছেন। জলে স্থলে ব্যোমপথে কোথায় -কি ুক্কারিত 
আছে) কি যেন একদিন ছিল, একটু তাহার আভাদ পাইতেছি, আবার তাহার পরিচয় 
লইতে হইবে ; কোন অতীত যুগে, ঘন কুজ্াটিকায়, কি সুন্দর সত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে, 
সেই সত্যের আবিষ্কার করিতে হইবে; মৌনা প্রকৃতি হয়'ত প্রত্যক্ষভাবে কোনও প্রকার 
সাভাষা করিতে পারিবে না; তবু অতল অন্ুরাশির গর্ভে কি আছে; মধ্য এসিয়ার সুবিশা 
গোবি মরুভূমির বালুকান্তরে অতীতের কোনও চেতন জীবের ইতিহাস সমধিস্থ হইয়াছে কি 
আঃ উত্তঙ্গ গৌরীশৃঙ্গের তুযারধবল গিরিশিখরের সঙ্গে বর্তমান মানবের কোনও প্রকার, 
সম্বন্ধ সংস্থাপন সম্ভবপর কি না) এই রকম কোনও না কোঁনও একটা উদ্দাম আক 
লইয়া কর্মীর লৌহ্যন্ত্রমুখরিত আধুনিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র বড় ব্ড় সহর হইতে ৷ ন 
সরিয়! গিয়া অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইতেছেন। 
ম্যালরি আর্ভিন মারা গেলেন, তাতেই বা কি আসে যায়! প্রকৃতির ua রহস্ত নি 
যেমন করিয়া হউক অপসারিত করিতেই হইবে। কে ভাবিয়াছিল ষে. গত বৎসর মাকিন 
দেশের অনুসন্ধিংস্থ প্রত্নতত্বস্ুধীগণ মধ্য এসিয়ার মরুভূমির মধ্যে কোটি বৎসর পূর্বেকার. 
 ডাই-ন-মর্‌ সরীন্থপের ডিম্ব ও কঞ্কালের সন্ধান পাইবেন! মিঃ রয় চ্যাপম্যান আগু জ গত... 
বৎসর কয়েক জন বিশেষজ্ঞের সহিত গোবি মরু মতে প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত করিলেন A: 
= . নিদাঘের বৌদ্রদীপ্ত দিনে তাহার একটি নিয়ভূমিতে শিবির স্থাপন করিলেন। . তাহারই 
__ আনভিদূরে কোটি বর্ষ পূর্বে কোন্‌ বিরাটকায় সরীস্থপ ডিম পাড়িয়াছিল: ; বুগযুগান্তরের 
নিমর্গবিপ্পবের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া সেই ডিম্ব রক্ষা পাইয়া আসিল ;_কে জানে! 
এখন সেখানে ধু ধু প্রান্তর; নিকটেই নিয়গ! নদীর আস্তরণ ; ত্রিশ মাইল দুরে অপ্টাই, 





২১২ প্রকৃতি 


পর্বতের পাদমূল ; কোথা ৪ ছু একট! কুকজপৃষ্ঠ উষ্ী এবং মেষ নিরুদ্েপ্তাভাবে বিচরণ করিতেছে । 
মাকিন পরিব্রজকদিগের প্রাণ যেন হাপাইয়। উঠিল, কিন্তু তাহার! প্রতিজ্ঞা করিলেন বে 
অণ্টাই পর্বতের পুর্ব্ব দিকে রাঙা মাটির মধ্যে অতীত যুগের লুপ্ত জীবের কঙ্কাল করোটির 
সন্ধান করিবেন। সহস| একটা আট ইঞ্চি পরিমিত করোটি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল । 
সকলেই কোমর বাধিয়া কাজে লাগিলেন। কয়েক সপ্তাহের ম্মধো রাশ রাশি অস্থিকঙ্কাল 
করোটি সংগৃহীত হইল। শুধু যে এই অতিকায় সরস্থপের তাহ! নহে) অন্থুন্ত বহু লুপ্ত 
ভীবের কঙ্কালাবখেষ তাহাদের হস্তগত হইল | কিন্তু মাকিন দেশেও ত্রিশৃঙ্গ ও অন্যান্ত 





মিঃ রয় চাপমা নু এগুর'জ 


জাতীয় অতিকায় সরীস্থপের কঙ্কাল যাছুবরে সবত্বে রক্ষিত আছে। এ যাবৎ কেহ কোথাও 
ইহার ডিম্ব দেখিতে পান নাই। ইহারাই সর্ব প্রথম ডাই-ন-সর্‌ ডিম্ব আবিষ্কার করিলেন। 
আকার ও লক্ষণ দেখিয়া কোন সন্দেহই রহিল না যে সেগুলি পাখীর ডিম নহে। কেমন 
করিয়। এতগুল! ডাই-ন-সর এইখানে বালুকা মধ্যে ডিম্ব রক্ষা করিয়া ছিল, কেনই বা 
তাঁহারা পৃথিবীতে এত জায়গ! থাকিতে এইখানেই দল বাধিয়া আপিয়াছিল_-এ সকল প্রশ্নের 


প্রকৃতি ২১৩ 


কোনও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়! কঠিন। অনেকগুল!| দিন্ধুক বোঝ]ই করিয়। মফল- 
কাম স্ুধীবৃন্দ গত শীতখতুর মধ্যে স্বদেশে প্রতাবর্তন করিলেন। 
এই যে লুপ্ত সরীস্থপের কন্ক!লাম্বেষণে বিপুল অর্থ ও সামর্থ নিয়োজিত করিয়া মাকিন হইতে 
মধ্য এসিয়ার মরু প্রান্তরে কতকগুলি ভদ্রলোক এত চেষ্টা করিয্না কতকগুলা হাড় ও কঙ্কালপ্লাইয়! 
ঘরে ফিরিলেন, যে সকল ব্রিপ্ত জীবের দেহাবশেদের সেগুলি চিহ্ন-স্বরূপ সেই বিপুলকায় প্রাণী- 
দের ইতিহাস কোনও প্রকারে 
উদ্ধার করিতে পারা যায় কি? 
তাহাদের আকার কিরূপ ছিল; 
আজিকার পরিচিত সরীস্থপগণের 
তাহারা আদিপুরুষ ছিল কি না; 
বহু লক্ষ বৎসর পূর্বে তরুণ 
পৃথিবীর প্রথম ইতিহাসে তাহা” 
দের মধ্যে কেহ কেহ সরীস্থপত্ধ 
পরিহার করিয়া বিহঙ্গত্বে রূপা” 
গুরিত হইতে ছিল কি না; 
হয়ত কিছু কিছু আভাস বৈজ্ঞা- 
নিক পাইতে পারেন। ডাই- 
ইংস-চণু অতিকায়ের করোটি নসর্‌ কক্কালের সযত্ব সমাবেশ 
ব্ৰিটিশ ও মাকিন যাদুঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্যই দেখিলে সহজে প্রতীয়মান হয় যে 
অনেকগুলা জন্ত এই তথাকথিত ডাই-ন-নর্ঞর অন্তর্গত। সকলেই প্রধানতঃ স্থল্চর। 








শৃঙ্গ-ভূষণ অ/তকায় 
কতক গ্ুল| ডাই-ন-পর্‌ সরীস্থপ-পদ ; তাহাদের পদতলে খুরের চিহ্ন পাওয়া যায়; তাহার! 
উদ্ভিজ্জাশী ছিল । ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দেহ ভয়ানক প্রকাণ্ড; ছিল; সহজে 





‘প্রত্যয় করিতে পারা! যায় না যে কোনও জীব ১১৫ ফুট লম্বা হইতে পারে। কতকগুলো! 
নর অতিকায় সরীন্থপের পদলক্গণ দেখিয়া তাহাদের নাম রাখা হইয়াছে পণুপদ অতিকায়। 

তাহাদের দেহের পশ্চান্ভাগের অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলা অত্যধিক লম্বা; দেখিলে মনে হয় যে 
সম্ভবতঃ তাহারা লাফাইয় চলাফের! করিত। ইহার! মাংসানী। সমলক্ষণাক্রান্ত এই 
্ শ্রেণীর অতিকায়দিগের মধ্যে আকারে ও আয়তনে অত্মন্ত অধিক তারতম্য দেখ! 
৷ যায়। কাহারও আকার মার্ীরের মত, আবার কাহারও আকার হুস্তীর মত। 
.কতকগুলার ঠোটের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে হংসচগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
॥ তাহাদের ঠোট চ্যাপটা ; দস্তবিহীন ; কাহারও কাহারও বা ঠোটের উপরে একট! বা 
রা একাধিক লঘ! শি ছিল। ইহাদের পিছনের পা! স্থূল ও লা; সম্মখের অন্গ্রতাঙ্ 










টি. 
সরু ও হ্দল। পাশ্চান্তাগে প্রলম্বিত লাঙ্গুল। বোধ হয় ইহার! জলে স্থলে 


নত । জলে সাতার দেওয়ায় তাহারা অভ্যন্ত ছিল। ভূমির উপরে চলিবার 

সম সম্ভবতঃ তাহার! পিছনের পায়ের উপর প্রধানত; ভর দিত। কিন্তু আহারের সময় 
= চার পায়ের উপর ভর দিয়া দীড়াইতে পারিত। যে সকল অতিকায় শৃঙ্গবিশিষ্ট তাহাদের 
অবসনবগুল! অপেক্ষাকৃত স্থল ও আয়তনে কিছু ছোট ; পুরোভাগে তীক্ষাগ্র শৃঙ্গ ; শিরোদেশে 
একট! প্রকাণ্ড অস্থিচূড়া ; লাঙ্গুল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । অনুমিত হয় যে ইহার! সম্পূর্ণ 
স্থলচর ছিল, এবং চার পায়ের উপর ভর দিয়া চলাফেরা করিত। আর একপ্রকার 
অতিকায় সরীস্থপ ছিল তাহাদের ক্ষুদ্র মন্তক কতকটা ত্রিকোণ ; এবং তাহাদের বিশাল 
দেহ বড় বড় প্রশস্ত অস্থিপুঞ্জে আবৃত ছিল। এই জন্য ইহাদিগকে বর্ম্মাবৃত অতিকায় 


এ | প্রকৃতি ২১৫ 


বলা হইয়াছে । ইহাদের পাগুল। ছোট বটে, কিন্তু স্থল। লাঙ্গুল আগাগোড়! বর্ম্মাবৃত। 
স্বন্ধদেশের ও লাঙ্গুলের বন্ধ এমন ভীজে ভাজে বিত্তস্ত যে তাঁহারা অনায়াসে উক্ত অঙ্গগুলি 
নাড়াচাড়া করিতে পারে এবং আবশ্যক হইলে দেহাবয়বগুলি ভাঁজ করিয়া প্রকাণ্ড 
বর্ধাচ্ছাদিত দেহের তলায় সংরক্ষিত করা যাইত। ইহার! সকলেই উদ্ভিজ্জহৃকৃ) সরস 


জলজ উদ্ভিদ অথবা কোমল গুত্রাদি ভক্ষণ করিত। তাঁহাদের দশনপঙক্ত দেখিলে এইরূপ 


ইহারা পারিত না বটে ; 
কিন্তু পরের আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা) কবিরার বিবিধ 
উপায় অবলম্বিত হইত। 
প্রয়াণ করিয়া আত্মরক্ষার 
চেষ্টা পাইত শৃঙ্গ-ভূষণ অতি- 
কায়ের সুতীক্ষ শৃঙ্গ ও 





আক্রমণ ব্যর্থ করিত। 
উঠ পাখীর স্থায় চঞ্চবিশিষ্ট অতিকায় বম্মাবৃতি অতিকায় সহজেই 


বন্ধ সাহায্যে আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। মাংসাশী অতিকায় 
গুল! অতিশয় বলবান ছিল। তাহাদের মধ্যে উট-পাখীর ঠোটের স্থায় চঞ্চুবিশিষ্ট খর্কসবন্ধ 
অতিকায় হিং ছিল। তাহাদের পায়ে তিনটি আঙ্গুল থাকিত; দেহাবদগব লঙ্কা ও 


পাতলা ছিল। 

_. ভূতত্ববিদের হিসাবে পৃথিবীর পরমাধু গণনা tes হইলে বালুকা, মৃত্তিকা, এবং 
্রস্তরের স্তর ঘাঁটিতে হয়। নদীতে অথবা সমুদ্রে বুকালপঞ্চিত পলির মধ্যে মৃত জীবের 
কঠিন দেহাবশেষ প্রোথিত ও সংরক্ষিত পাওয়। যায়। এই সমস্ত পলির উপধু্ণপরি স্তর- 
হিন্তাস ভূতন্বজ্ঞের নিকটে যুগধুগান্তরের পরিচন্ধ দিয়া থাকে। সর্বাপেক্ষা নিয়তম স্তরে 
যে সকল কঙ্কাল পাওয়! যায় তাহার! প্রাচীনতম যুগের কোনও জীববিশেষের দেহাবশেষ ; 
সর্বোচ্চ স্তরে যে সকল কঙ্কাল অথবা করোটি প্রোথিত দেখা যায় সেগুল! অপেক্ষাকৃত 
অর্ধাচীন। শ্লেট পাথর, কাদা, চুণের পাথর, বেলে পাথর সেই তৃন্তরে বিস্তস্ত ; তাহাদের 
মধ্যে কোনও লুপ্ত জীবের বা উদ্রিজ্জের অবশেষ পাযাণীহৃত ০55i!রূপে পাওয়। যায়। 


অনুমান করা যায়। এই 
সকল উদ্ধিজ্জাণী জীবগুলার 
পায়ে খুর ছিল। অন্ত 
প্রাণীকে আক্রমণ করিতে 


অস্থিপুঞ্জাবৃত করোটি শত্রুর 


৮ আতিয়া) 
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কোথাও কোথাও বা জীববিশেষের পদচিহ্ন চিরদিনের মত পাষাণের উপর এমনভাবে 
খোদিত হইয়া যায় যে কোন্‌ সুদূর অতীতযুগের অস্তিত্ব সুচিত হইতেছে তাহা লইঁয়। স্ুধীগণ 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। এই সকল পাযাণীভূত ভৃস্তর ভূতত্ব-ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় । 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে পাষাণস্তর নিয্নতম তাহাই ভূতন্বহিনাবে প্রাচীনতম; যে 
স্তর যত উচ্চে, তাহা তত আধুনিক। ভূতত্থবিৎ এই সন্রুল স্তর পর্যালোচনা! করিয়া 
পৃথিবীর আদিম যুগ হইতে এ পর্যান্ত বিলুপ্রপ্রায় বহু জীবের অন্ততঃ কুথঞ্চিং পরিচয় 
দিতে সমর্থ হইয়াছেন। নে যে কত লক্ষকোটি বৎসরের ইতিহাস তাহা কল্পন। কর! 
কঠিন। সৃষ্টির আদিম যুগকে পাশ্চাত্য ভূতত্ববিৎ উষা-যুগ বা1১০2০1০ Epoch আখ্যা 
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দিয়াছেন। তরুণ পৃথিবীর সেই আদিম যুগে স্থ্টর প্রথম উধায় সচেতন জীব কি ছিল 
তাহা অপরিজ্ঞাত। ইহারই পরবর্তী যুগকে প্রাচীন যুগ্‌ 129186০201০ Epoch বল! 
হয়। এই যুগে উভচরের আবির্ভাব; ইহা! মত্ন্তের ও মেরুদগ্ডহীনের যুগ। ইহার পরে 
আসিল মধ্যযুগ বা Mes০z20i৫  1১0০০)। এই যুগে সরীস্থপের আবির্ভাব। 
ভূতত্ববিদের: চতুর্থ বা আধুনিক যুগ Kainozoic Epoch নামে পরিচিত। এই যুগে 
বিহঙ্গের ও মেরুদণ্ডী জীবের আবির্ভাব হইয়াছে! আমর! এই চতুর্থ বা Kainozoic 
যুগে পৃথিবীতে বাস করিতেছি । জীবতত্ব আমুল পর্যালোচনা করিতে হইলে তৃগর্ভে 
অন্ততঃ এক লক্ষ ফুট নিয় পর্য্যন্ত মৃ্থকা! প্রস্তর খনন করিতে পারিলে তবে চেতন জীবের 
অভিবাক্তির সম্যক পরিচয়ের কতকটা সন্ভাবন! হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ ভূন্তর এখনও 
অনাবিষ্কত রহসাময়। মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমির বালুকাস্তরবিন্যন্ত ডাই-ন সর১সরীস্থপের 
ডি্বগুলি কোন যুগের তাহা পাঠক পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে বোধ করি কতকটা স্থির 
করিতে পারিবেন। 


প্রাণের জন্ম 
€ পূৰ্ব্বামূবৃত্তি ) 
* শ্রীমতুলচন্ত্র দত্ত 


পুর্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি বিগত যুগের বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে 
চেষ্টা করিয়াছিল, এবং পরবর্তী যুগের বিজ্ঞান সে উত্তর কিভাবে অগ্রাহ করিয়াছে। 

আধুনিক বিজ্ঞান সেকেলে আহ্থমানিক ' স্বতঃন্রননবাদ্্‌কে অগ্রাহথ করিলেও, মূলতঃ 
্বতঃজননবাদকেই অন্ত প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । তাহাদের নবগঠিত স্বতঃজ্ননবাদ 
বুঝিতে হইলে রসায়ন শাস্ত্রের অণু ও পরমাণু তত্ব ও আধুনিক [15০০7 বা শক্তিকণতত্ব 
কিঞ্চিৎ বুঝিতে হুইবে। অর্থাৎ বিশ্বে রিরূপে 61১০:০% হইতে পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ 
হইতে জড়কণা ও কণা হইতে রাশি . গঠিত হইয়া ০০11010 নামক- যৌগিক প্রাণধার 
বস্তু গঠিত হইল তাঁহা জান! দরকার । 

সেই জন্ত এ প্রবন্ধে আমরা atom ও electron টা বি টি করিব। 

বিগত দশবিশ বৎসরের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান অভূত্তপূর্বপরিমাণে উন্নতি করিয়াছে। আমরা 
ছাত্র বয়সে পদার্থ বিজ্ঞানের যে সব তত্ব অত্রান্ত নতা জানিয়! কণ্ঠস্থ করিতে বান্ত হইতাম দে 
সব তত্ব এখন বাতিল হইয়া যাইতে বসিয়াছে। আইনষ্টিনের Relativity তত্ত্ব নিউটনের 
ব্যাখ্যাত বিশ্বতত্বের ভিত্তি কীপাইতে চলিয়াছে। তাহার আলোকতত্ব মধ্যে নামঞ্জুর 
হইয়া আবার সমাদর লাভ করিতে চলিয়াছে। পদার্থবিদ্যার মূল স্তস্ত--জড়ের ও. শক্তির 
অব্যয়তাও আর অচল! ভক্তি লাভ করিতেছে ন|। সবচেয়ে অঘটন টিনের পদার্থ- 
বিদ্যার-পরমাঁণু তত্ব। 

আমরা সেকালে পড়িয়াছিলাম বিশ্বের মূল উপাদান গোটা ৭০৮০ বা অধুনাতন মতে 
৯২টা মৌলিক পদার্থ মাত্র। ইহাদের চরম অংশকে ৪০০) বা পরমাণু বলে। চরম 

ংশ মানে অবিভান্য অংশ। অবশ্য কোন. কিছুর জড় সত্বা বা ভায়তন থাকিবে অথচ 
তাহ! ভাগ.করা যাইবে না, একপ পদার্থখণ্ড কল্পনা করা যায় না; কিন্তু কোথাও একস্থানে 
আনিতে হইবে তো? থিত্র বা বিধি গড়িবার জন্য কয়েকটা বিষয়, কল্পনায় অনুমান 
করিয়া লওয়া দ্রকার। কাজেই পরমাণুর অবিভাজ্যত| কল্পনা করিতে হ্ইয়াঁছিল। 

সেকালের পরমাঁণুবাদীদের এই মত ছিল যে বিশবেব মধ্যে মাত্র ৮ রকমের ভিন্ন 
জাতীয় ভিন্নগুণধন্ম পরমাণু আছে । যেমন লোহার পরমাণু, সোনার পরমাণু, 
অক্সিননের পরমাণু, উদজনের পরমাণু ইত্যাঁদি। এক জাতীয় পরমাণু অন্ত জাতীয় হইতে 
স্বভাবে, গুণে, ধৰ্ম্মে, ব্যবহারে সম্পূর্ণ ভিন্ন । অর্থাৎ লোহার যে গুণধর্ম্ম তা লোহার পরমাণুতেই 
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আছে, সোনার পরমাগুতে নাই। সোনার পরমাণুধর্ম্ম পারার পরমাণুতে নাই, ইত্যাদি। 
এই কয়েকটী জাতীয় পরমাণুই বিশ্বের মুল উপাদান ; ইহার! নিত্য, অনাদি, অবিনশ্বর, অবায়। 
ছুই বা ততোধিক জাতীয় পরমাণু মিলিয়া একটা যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে; যেমন 
অকৃসিজজন ও উদজন ছটা মূল পদার্থ উহাদের মিলনে জল উৎপন্ন হয়। একটা অকৃসিত্ধন 
পরমাণু দুইটা উদজন পরমাণুর সঙ্গে মিলিলে একটা জল অণু (০1৩০1) হয়। সোডিয়ম 
ও ক্লোরিন ছটা মূল পদার্থ, উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় সাধারণ লবণ ; একের একটা রর 
অপরের একটা পরমাণুকে লইয়া হয় লবণের-একটা অপু। 

এইরূপে নানা জাতীয অণু (molecule) একত্র সমাবিষ্ট হইয়। নান জাতীয় 
০010150012৫ বা যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব ঘটাইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের বক্তব্য এই যে এই 
সব মুগ আদি পরমাণুরাশি নিত্য বস্থ, সৃষ্টির প্রথমে ইহারাই সমস্ত. দেশ কাল ব্যাপিয়া 
ছিল (ও আছে) ও থাকিবে; ইহাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি (বা রাগ ও ঘেষ প্রবৃত্তি) 
বলে মহাকালের কারখানায় অসংখ্য বিচিত্র যৌগিক পদার্থ গড়িয়া তুলিতেছে। মহাপ্রলয়ে 
আবার সমস্ত বস্তুই সেই আদিম পরমাণু রাশিতে পরিণত হইবে। 

কিছুকাল আগে রণাঁয়ন শাস্ত্র এই primal matterকে ৮৯০টী মুল পদাথের পরমাধু 
রাশি বেয়াই স্থির করেন। এই পরমাণুদের সম্বন্ধে পুর্ধ্ণে এই ধারণাই ছিল--যে 
তারা ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত; এক এক জাতীয় পরমাণু এক এক রকমের গুণ ধর্ম গঠন 
লইয়াই নিত্যকাল বিদামান__কাহারে৷ সঙ্গে কাহারে! স্বভাবে, গুণে, ধর্মে বাগঠনে মিল 
নাই। তা ছাড়! পরমাণু মাত্রেই যেন একটুকু অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড অবিভাঞা পদার্থবিন্দু! 
তার বস্ত-পরিমাঁণ যত ধাঁরণাতীত ভাবেই কম হউক না, তাহ! সংহত জমাটবীধা একটু 
রাশি বটেই, আর তাঁরই মধো ভার সমস্ত গুণ্‌ ধর্ম্ম নিবন্ধ । - 

আধুনিক বা আঞ্কালকার পরমাণুবাদ একেবারে -্বতগ্থ ধরণের! এখনকার ৪৫০৫৫ 
আঁর সেরূপ কোনো! অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সংহত বস্তৃবিন্দু নয; এখনকার ৪€০৫দের মধ্যে 
জাঁতিতেদ নাই, আর তাদের নিজন্ব জাতিগত গুণধর্ম্মও নাই । একালের ৪০: অত.সহ্জ 
সরল বস্তুবিন্দু নয়__এ ৪:০০ঃএর গঠনও খুব জটিল। 

পুর্ব যুগের ৪$০০০এ তবু কিছু জড়ত্ব ছিল, এখনকার ৪০০৪ পুরা মাত্রায় electricity 
বা তাড়িত মাত্র। তাঁও আবার এক বিন্দু তাড়িতের সংহত রাশি নয়; কয়েকটা! তাড়িত- 
কণার সম মাত্র। এখন আর ৮* বা ৯২ জাতীয় গুণধন্্ী ৪:০০) নাই; এখনকার 
নূতন পরমাণুবাঁদ মতে বিশ্বের উপাদান শ্বক্পপ যাবতীয় পরমাণু এক জাতীয়, উহার! একএকটা, 
এক বিন্দু তাড়িত শক্তি মাত্র। আমর! যাহাদের €15:760% বা মুলপদার্থ বলিতাঁম তাহারা 
মূলে একজাতীয় পদার্থ অর্থাৎ তাড়িত শি; স্বভাবে, গুণে ও ধৰ্ম্মে: সমস্ত 51750 এর, 
2020 একই বস্তু, অর্থাৎ তাড়িত -পদার্থ; কয়েকটা! তড়িৎকণাঁর একত্র সমাবেশে একটা 
পরমাণু হয় কি সোনা, কি.রপা, কি অকসিজন, কি ক্লোরিন, কি উদ্জন সকলেরই atom 


চি 


প্রকৃতি . 5p 


ক্ষেরল কয়েকটী তড়িৎ কণার সমষ্টি মাত্র । তবে যে আমরা সোনা, -রূপা, -উদজন, অশ্নল্পন 
ইত্যাদি রূপেই এই সব ৪০০ সমষটিকে দেখি, তার কারণ এই এটম্‌-গত তরিকার | 
সংখ্যা দেখিয়া। 

আধুনিক এটম্এর গঠন সজ্জা বুঝিলে এই মূল পদার্থভেদ বুঝা যাইবে। . | 

সেকালের বৈজ্ঞানিকদের, মতে ৪€০]টী এক বিন্দু নিরেট পদার্থকণ!; এবং প্রত্যেক 
elementএক Atom তার নিজন্থ গুণধর্বযুক্ত ; অর্থাৎ সোনার যা কিছু গ্তণধর্ম্ম তা 
সোলার 2০0 থাকে ; তামার যা কিছু গুণধর্ম্ম তা তামার ৪6910এই নিবন্ধ । 
২ এখনকার, ৪০০ এরূপ নিরেট বস্তুবিন্দু নয়) আর এ ॥০এ এমন কোনো 
গুণধর নাই "যাহাতে করিয়া বলা যাইবে এইটা সোনার ৪977 ও এইটা রূপার বা 
গন্ধকের ৪:০০: 7; এখনকার ৪০0/এর গঠন [27 অনেকটা! সৌর জগতের plana 
মৃত সৌর জগতের কেন্দ্রে যেমন একটা সুবৃহৎ সূর্য্য এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
কয়েকটা গ্রহ খুরিতেছে, আধুনিক ৪০:79 সেইরূপ) একটা - বৃহৎ তাড়িতকণা, মধ্যে 
অচলভাবে বিদামান, তাকে প্রদক্ষিণ করিয়! এক বা. ততোধিক ক্ষুদ্র তড়িৎরুণা প্রচণ্ুবেগে 
খূর্ণামান ; এই সূর্ধ্যরূপী মধ্যবিন্দু ও তারে বেষ্টন করতঃ ঘুর্যমান কয়েকটা বিন্দু, লইয়! 
একটা এটম্‌। সব বিন্দুগুলাই তড়িৎশক্তিকণ! মাত্র { ! তবে মধ্যেরটী খুব বড়, আর 
পার্থ্চরগুলা অতি ক্ষুদ্র; প্রত্যেক পার্শ্বচর তার নিক্গ নিন্ম পথ ধরিয়া গ্রহের অনুকরণে 
সুবুহৎ মধ্যবিশুকে প্রদক্ষিণ -করিতেছে। কেন্দুস্থ তড়িৎকণাটা positive electricityর 
বিন্দু ও পাৰ্শ্চর তঁড়িৎকপাগুলি negatiye electricityরিন্ন। কেন্ীয় বিন্দুর নাম 
Proton , মার পার্চর বিন্ুগুলার নাম €15০0:০7 | বিশ্বের যাবতীয় বন্ত, যা কিছু লইয়া 
এই স্থাররজ্গমাত্মক চরাচর--নুদুর সৌরমওল ও নীহরিক! হইতে আমার দেহের রক্ত মেদ 
মাংসবিন্বু ব1-09০0619--জলস্থল ব্যোম বায়ু যা কিছু এই electronবেষ্টিত proton- 
রূপী at০৷৷এর সমষ্টি; এক কথায় তাড়িত পদার্থ সমস্তই এক electri০ity মাত্র! | .এই 
9160::0পুঞ্জই সংস্থান ও সংগ্যাসমাবেশ ভেদে, আমর! যাকে বলি element, তাঁহাই। 

যদি সমস্ত 8০7০ই এক মাত্র 815০0০1%9 পদার্থে দাড়ায়, তবে এই সব element 
(ভেদ কোথা হইতে আসিল? আমরা যে সোনা, রূপা, ০xygen, nitrogen, carbon প্রভৃতি 
মূল পদার্থ দেখিতেছি ও লইয়া কারবার করিতেছি এসব কিরূপে সম্ভব ? অর্থাৎ সব পদার্থের 
এটম্ই যদি এক রকম হয়, তবে তাহাদের 3235 বা রাশিক্কে আমরা এই ৮০1৮২ টা ভিন্ন 
ভিন্ন element রূপে দেখি কেন? 

সোণার একরূপ গুণধর্ম্ম, পারার অন্তরূপ ; গদ্ধকের একবপ গুপধর্খ, উদজনের একরূপ ? 
এক রূপ, -এক স্বভাব, এক ক্দাতি এই সব পরমাগ্ রাশি পরিমাণে দৃষ্টিগ্রাহ হইয়া এত ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ ধরিল কেন? . 

নব্য বৈজ্ঞানিকের উত্তর এই রসায়ন শান্্রষে ৯২ রকম মূল পদার্থের অস্তিত্ব প্রচার 


হহ ্রস্কৃতি - 
করেন সেই ৯২টী 61685৩% এর উৎপত্তি এই ভাবে হইয়াছে £__প্রতিপন্নসহুইয়াছে যে” এটম্‌, 
কইল কয়েকটা ভড়িংকণাঁর সঙ্ঘ বা সমষ্টি। 'মধাস্থ সুবৃহৎ Pr০০৷কপাকে ঘেরিয়া কয়েকটা 
electronকণা ভীম বেগে খুরিতেছে ; এখন এই e০t৮০৷কণার সংখ্যার তারতম্যেই ele- 
ment ভেদজ্ঞান। এই বূর্ণামান ৪1০০৫:০০ কণার সংখা! ১ হইতে ৯২ মাত্রায় বনু | অর্থাৎ মধ্যস্থ 
protonকে বেষ্টন করিয়া কোনো স্থলে একটা মাত্র 6190:০7,* কোনে! স্থলে দুইটা, কোনে! 
স্থলে তিনটা--এমনি সংখ্যাহুমারে ৯২টা পর্যান্ত দেখা যায়। এই প্রত্যেক প্রকারের সংখ্যা- 
সমাবেশকে এক এক রূপ এটম্‌ বলা হয়। যে 2:০2%এ একটিমাত্র 515০: তাঁর নাম 
hydrogen atom ; যে atom এ ছুটীমাত্র electron তাঁর নাম Helium atom; যে 
atom ৩২টী electron তার নাম copper atom | যে atom ৬টা মাত্র electron তার 
নাম carbon atom | যে atom ৮*টা electron তাকে বলে mercury atom | যে 
ator ৭৯টী electron তাকে বলে ৪০1 ৪০14 ইত্যাদি । এ পর্য্যন্ত ৯২টা electr০nযুক্ত 
broton পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে। বিশ্বের অজ্ঞাত ভাগারে এই যে শেষ সীমা তাকে 
জোর করিয়া বলিতে পারে? এই পৃথিবীতেই আরো অনেক অজ্ঞাত এটম্‌ থাকিতে 
পারে' যাহাদের 615০207 'সংখ্যা ৯২ হইতে অনেক বেশী; ' অন্থান্ত সৌরমণ্ডলস্থ গ্রহে 
উপগ্রহে নূতন নূতন এটম্‌' থাকিতেও পারে। মোট কথ 615০০, মংখ্যা' কমই হউক 
আর বেশীই হউক, এটম্গুলি একই উপাদানে গঠিত; আর উক্ত উপাদান হইতেছে খাটা 
তাড়িত পদার্থ। 61০07৩দের মধ্যে জাতি, গুণ ও ধর্মগত যে মারাত্মক তেদ ছিল, 
মূতন পরমাণুবাদ মতে সে ভেদ আর থাকিল না। ' সোনায় বা পারায় যে আপাত 
প্রতীয়মান গুণধর্ম্মগত ভেদ তাঁভার মুল উহাদের এটম্এ নয়, তাহার হেতু উহাদের 
এটম্এর গঠনে বা ৪1৪০৮০সংখ্যার সমাবেশ ভেদে। পারার একটি এটম্এ ৮টি 
electron বর্তমান 5 যদি কোনে! উপায়ে এই সংখ্যা হইতে একটী electron সরাইয়া 
দেওয়া যায় তাহা হইলে উহ! সোনার এটম্এ পরিণত হইবে। কারবণ atom'এ elec- 
{r০n সংখ্যা ৬টা 3 উহাতে যদি আর ৮টা electron যোগ করা যায়, তাহ! হইলে 
কারবণ aton—uranium atom হইয়া যাইবে । | 

এই" উপলক্ষ্যে একটা বিস্ম্মকর নূতন কথার অবতারণা করা! যাইতেছে। আগেকার 
পদার্থাবৎ ৪ রসায়নবিৎ' পণ্ডিতদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে মূল ০!e7১৪৷৩ুলা 
কোনো প্রকারেই নিজ স্বভাব ও ধর্ম ত্যাগ করে না? ইহাদের প্রকৃতি, গুণ ও. ধর্ম 
অব্যয়, অপরিবর্তনীয়; সোনা চিরকালই সোনা ছিল, ও থাকিবে । উদ্বজন চিরকালই 
উদ্জন; বিশ্বের কোনো শক্তিই ৎle7৷e৷দের স্বরূপ ধ্বংস করিতে পারিবে না।' কাজেই 
এই দৃঢ় বিশ্বাস বলে তাহারা মধাযুগের 1০8019:দের পাঁরাকে মোনা করা রূপ চেষ্টাকে 
পাগলের পাগলামি বলিয়! বিদ্রুপ করিতেন। এক ধাতু যে অপর ধাতুতে পরিণত হয় 
না এই তাহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্ত আধুনিক পরমাগুষাদ ' যে £801027 ধাতুর 
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অদ্ভুত কাওকারখানার উপর স্থাপিত) তাহার আচার ব্যবহার দেখিয়! নব্য বৈজ্ঞানিকরা 
একটু চমকাইয়াছেন। প্রকৃতির 180:8607/তে এই অসাধ্যসাধন সত্যই - হইতেছে; 
7adium হইতে ॥heliছথল।। আপনা আপনি জন্সিতেছে, এবং পরিশেষে প্রায় ২৫০* বৎসর 
পরে যে উহা সীসাতে পরিণত হইবে ইহাতে! এক প্রকার নিশ্চিত ব্যাপার। কাষেই 
মা্ষ যে চেষ্টা করিয়া তাড়িত শক্তি প্রয়োগে €৪০৮০, যোগ বা বিয়োগ ঘটাইয়া এক 
পদার্থকে অন্তু পদার্থে দ্বাড় করাইতে পারিবে না কে বলিতে পারে? - 

পারার ও সোঁপার ৪:০0 মাত্র একটী 9150%:012 তফাৎ!" এই .একটী electronকে 
স্থানচ্যুত করিয়! পাঁরাকে সোণায় পরিণত করা কার্যত: সম্ভব এখন না হউক, theoretically 
সম্ভব বটেই। তাছাড়া মার্কিনে Washingtonএর 0, S. Bureau of Standards 
প্র চেষ্টায় রত আছেন। প্রাচীন £১10:6:715: দেব শ্বপ্র আর হাসিয়া উড়াইয়৷ দিবার 
নয় । প্রকৃতির কারখানায় প্রত্যেক 1910906ই ধীরে ধীরে 615০৮০0 ত্যাগ 
করিয়া নব নব রূপ ধারণ করিতেছে । তবে কেহ বা দ্রুত গতিতে কেহ বা অতি ধীর 
মন্থর গতিতে । যে সব 6161057% দ্রুত গতিতে এই রূপাস্তর লাভ করিতেছে তাহাঁদেরই 
radio-active পদার্থ বলে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন প্রায় সমস্ত পদার্থই কণাস্ফুরপশীল, 
তবে কেহ বা ধীর বেগে, কেহ বা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বেগে, তাহাই করিতেছে। এই স্বতঃ 
ক্ষুরধশীল পদার্থের মধ্যে 1801077ই খুব প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ করিয়াছে। 

পরমাণুর গঠন কিরূপ তাঁহার কথঞ্চিং আভাঁন পাওয়া গেল। উহার আয়তন সন্ধে 
কিছু জান! প্রয়োজন। - 

সেকালের এটম্‌ ছিল নিরেট একটী স্বক্মতম পদার্থকণ!) তাহার বস্তুসত্বা রিলে 
তাহা অবিভাঙ্য ; প্রত্যেক মূল পদার্থের যে পরমাণু তা অন্ত পরমাণু হইতে জাতিগুপধর্দে 
ভিন্ন; এখনকার এটম্গুলি কতকগুল! তড়িৎকণার সমষ্টি মাত্র। আর 612707এর 
যে ভেদ, ত! কেবল পার্খচর ০1০০৮০:এর সংখ্যার অল্লাধিক্যের ফল। electronএর 
সংখ্যায় কম বেশী ছাড়া, এর element ও অন্য 61607917এ গুণধর্ম্মগত কোনে! ভেদ 
নাই। ত ছাড়া আধুনিক, এটম্গুলি ফাঁপা । মধ্যে কেন্দ্র স্থানে কয়েকটা তড়িৎকণা, 
এবং উহ হইতে দুরে ঘূর্ণযমান এক বা ততোধিক তড়িৎকণ!; এরই সমষ্টি ফলে একটা পরমাণু। 
কেন্দ্ৰস্ protonBl পাৰ্শ্বচর ৪1০০৮০০গুলি অপেক্ষা! ১৮০০০ গুণ্‌ বড় | ! proton ও electron 
উভয়ের আয়তনে কি ভয়ানক তারতম্য] 

এক জন পণ্ডিত অঙ্ক সাহায্যে নির্দেশ করিযাছেন যে একটা পরমাণুর ( atom ) 
আফ়তনক্ষেত্রকে যদি এমন একটা গৃহের আয়তনে বর্ধিত করা যায়, যার দৈর্ঘ্য ২০০ ফিট, 
বিস্তার ৮* ফিট, ও উচ্চতা ৪* ফিট; তাহা হইলে পরমাণুর ইলেক্নগুলি আলপিনের 
মাথার আয়তনে বড় দেখাইবে ! 

সেযাকৃ। এই সব শক্তিকণাই prima! mater ব! মূল! প্রকৃতি বস্তুর প্রথম বিকৃতি; 
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৯ 
ইহাদের. সংখ্যা তাঁরতম্যে সঙ্ঘবন্ধ হওয়ার ফলেই পূর্বকাঁলের 2:০0) ) এই সব 5০৩ 
ছইটা স্বধৰ্ম্ম আছে--তাঁদের নাম chemical affinity ও valency, অর্থাৎ রাসায়নিক 
'আসক্তি ও সংযোগ শক্তি । V৭e৷৷০)র বাংলা করা কঠিন ; ধীর! 5৪150 বুঝেন তাঁদের 
পক্ষে বাংলার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাঁই। এটম বা পরমাণুদের যার তার সঙ্গে মিশিয়া 
অণু (0০16০01০) গঠিবার প্রবৃত্তি নাই। কোনো এক পরমাণু অপর কয়েকটির সঙ্গেই 
এইবপে মিলিত হইবার আসক্তি প্রকাশ করে; অন্ঠের সহিত মিলিত হইবার এ স্াঁসক্তি নাই। 
এই স্বাভাবিক আসক্তির নাম chem৷i০a! ৪115 ; আবার ধরা যাউক, উক্ত ‘ক’ পরমাণু 
নয, ড," চ, প” ছ, ন,--এই ছয়টার প্রতিই স্বভাবতঃ আমক্রিণীল, কিন্তু সকলকে সমান 
সংখ্যায় টানিবার শক্তি নাই; ‘ক’ হয়তো ২টী “বকে আকর্ষণ করিতে পারে, + একটা 
এ'কে ও তিনটী ‘ছ'কে আকর্ষণ করিয়া' তাহাদের সঙ্গে মিশিগ! 11015051৩ গঠিতে 
পারে। এক্ষেত্রে ‘ক’--ঘ সম্ংন্ধ Divalent, 'প? সম্বন্ধে 10000551575 ছ' সম্বন্ধে 
. Trivalant ইত্যাদি | " 

এই ছুই বিধি বলে পরমাণুরা অন্ত পরমাণুদের সহিত সংহত ও মিলিত হইয়া অসংখ্য 
বিচিত্র ধর্ম ও বিচিত্র কূপ যৌগিক পদার্থে (0০077920903) পরিণত হইয়া এই অপূর্ব জড় 
জগৎ রূপ চলচ্চিত্রের রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অসংখ্য এই সব যৌগিক পদার্থ মহা ছুই 
ভাগে বিভক্ত, যথা৮-[১] 07551101- দানাদার যৌগিক পদার্থ, [২] Colloid 
আঠালো! যৌগিক পদার্থ ( Jৎ!!)'-1;৮e চটচটে পদার্থ)। এই 0০11917 আবার ছুই ভাগে 
বিভক্ত, যথা [১] inorganic colloid (অজীব ০০11010, ষ্থা-_আঠা, gum arabic ) 
[২] organic colloid বা জীব ০০11910, যথাঁঁProt০plaSm ( প্রাণলার, “জীবপক্ক* 
'জৈবসার, &জবনিক ইত্যাদি বহু পরিভাষায় ব্যক্ত ) 

- আমর! বারাপ্তরে এই crystal ও colloid গঠন রাণী সম্বন্ধে আলোচন। করিব। 
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"157০ প্রস্তরীভূত বৃক্ষ. 
৮10] 
* অধ্যাপক শ্রীহ্মচন্দ্র দাশপ্ুধ 


কিছু দিন হইল আনানসোলের নিকটে অতি প্রাচীন কালের দুইটা বৃক্ষের কাণ্ড আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই দুইটা কাণ্ড মধ্যে উদ্ভিদের উপাদান কিছুই নাই ; সে লমন্ত উপাদান একেবারে 
দুর হইয়া গিয়াছে এবং কাণ্ড ছুইটী পাথরে, পরিণত হইয়াছে। এই ই বৃক্ষ ছুইটা যে সময়ে 
জন্মিযাছিল, সে অনেক দিনের কথা, লক্ষ বৎসরের চেয়েও বেশী। পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানের 
ফলে যেরূপ স্থির করিয়াছেন যে, এই পৃথিবীতে প্রাচীন যুগে অনেক প্রকার জীব বিদ্যমান 
ছিল, যাহার! পৃথিবী হইতে একেবারেই লোপ পাঁইয়াছে এবং যাহাদের শরীরের কঠিন 
অংশগুলি প্রস্তর মধ্যে প্রোথিত থাকিয়া তাহাদের অতি প্রাচীন যুগে অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে, সেইরূপ পত্ডিতেরা আরও স্থির করিয়াছেন ষে অতি প্রাচীন যুগে এরূপ অনেক 
উদ্ভিদ বিদ্যমান ছিল, যাহারা সম্প্রতি পৃথিবী হইতে একেবারে লুপ্ত হইযাছে ; কিন্তু নানাভাবে 
যাঁহাদের সুপ্রাচীন অস্তিত্বের নিদর্শন প্রস্তর, মধ্যে বিদ্যমান. আছে। সাধারণতঃ প্রস্তর 
মধ্যে প্রাপ্ত -বৃক্ষগত্রের ছাপের সাহাষো পঞ্ডিতগণ অতীত যুগের উদ্ভিদের, পরিচয় প্রাপ্ত 
‘হইতে. চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্ত এই ছাপ ব্যতীত -অন্তবিধ উপায়ে অতীত যুগের 
উদ্ভিদের চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়! যায় ও তন্মধ্যে প্রাচীন বৃক্ষের গ্রস্তরে পরিণতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অধুবীক্ষণের সাহায্যে এই প্রকার প্রস্তরীতৃত, বৃক্ষের পরীক্ষা 
দ্বারা পঙ্ডিতগণ প্রাচীন -ঘুগের উদ্ভিদের হুক্ম গঠনের অনেক পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের, উদ্ভিদের অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই 
বৃক্ষপত্রের বা বৃক্ষের অপর কোনও অংশের ছাপ। প্রস্তরাভূত বৃক্ষ এ দেশে খুব বেশী 
আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশেষতঃ আঁসানসোলে প্রাপ্ত বৃক্ষ ছইটা যে যুগে জন্মিয়াছিল, সে 
সময়াস্তর্গত প্রন্তরীভূত. বৃক্ষ আমাদের দেশে খুব কমই আবিষ্কৃত হইয়াছে।. এই হিসাঁবে 
'আসানসোলে প্রাপ্ত বৃক্ষের কাণ্ড দুইটা বিশেষভাবে মূল্যবান। তবে ঝাস্তবিকপক্ষে এই 
বৃক্ষের সুস্ম গঠন কি অবস্থাতে রক্ষিত আছে তাহার পরীক্ষা! এখনও. হয় নাই. সুতরাং 
অতি প্রাচীন যুগের. উদ্ভিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বৃক্ষের কাণ্ড ছইটী- যে আমাদিগকে 
“কতথানি সাহায্য করিবে তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 

পৃথিবীতে আজকাল যেরূপ খতুর পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, পৃথিবীর ইতিহাযের প্রা 
হইতেই সেইরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে কিনা তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; 
এবং কোন্‌ সময় হইতে যে পৃথিবীতে এইরূপ খতুর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, সে সমন্ধেও 
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অনেক অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রাচীন কালের উদ্ভিদের পরীক্ষা বারা আমর! এই প্রশ্নের 
মীমাংদ! সখন্ধে অনেক সাহায্য পাইতে পারি। অনেকেরই জানা আছে যে বর্তমান সময়ে 
বৃক্ষের কাগু-ছেদ পরীক্ষা করিলে বার্ষিক চক্র (a0! 17175 ) দেখিতে পাওয়া যাঁয়” 
এবং এই চক্র দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে খতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের গঠনেরও . 
পরিবর্তন হইয়ছিল। প্রাচীন যুগে বৃক্ষের কাণ্ডেও অনেক লময়ে এইরূপ বার্ষিক চক্রের 
চিহ্-বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। আসানসোলে যে প্রস্তরীভূত বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা সাধারধগবে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহাতেও কতকগুলি বলয় 
বিদ্যমান আছে, এবং মোটামুটিভাবে পরীক্ষা করিলে এইগুলি বার্ষিক চক্ত বলিয়া মনে, হ্য়। 
তবে এই ব্লয়গুলিরও সবিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন এবং ইহার! য'দ বাস্তবিক বার্ষিক চক্র 
বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে এই বৃক্ষ দুইটার সাহায্য হয়তো! আমরা প্রাচীন কালের 
আবহাওয়া মঘন্ধেও নূতন অনেক তথ্য প্রাপ্ত হইব । 

# ১ + ক 

be K 

অধ্যাপক শীসুরেশচন্তর দত, 


আমানমোলে মাটীর ভিতর এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ-কাণ্ড পাওয়! গিয়াছে। এই ক্ষ যে 
'সময়ে পত্রে সুশোভিত হুইয়া গগনতলে দণ্ডায়মান হিল সে সময়ে বিবর্তনে বিশিষ্টতা লাভ 
করিয়া সরীশ্থপ জীব-দগতে প্রাধান্ত লাভ করিতেছিল [ কালক্রমে কয়েক লক্ষ বৃৎসরে .এই 
সরীহপ জলে স্থলে. আকাশে দেখ! দিল। কোথাও আর বাকি রহিল না। ইহাদের 
'সব অদ্ভুত, আকৃতি, হইল । :সরীগ্প জাতীর বিশিষ্ট জীবসকল কালক্রমে. আবার পৃথিবী 
হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। এই 'মহ্থাবিলোপের পর স্তন্যপায়ী জীব-জগতে প্রীধান্ত লাত 
ক্রিতে..লাগিল।" এই -শুন্যপায়ীর ভিতর বিবর্তনে কয়েক লক্ষ বংসরে বানর, এবং বানর 
হইতে মানব উদ্ভূত হইল। অতএব পৃথিবীতে মানব দেখ! দিবার বহুকাল পূর্বে, কত লক্ষ 
বৎসর যে হইবে তাহা! ঠিক. বল! যায় না, ও বৃক্ষ তৃপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিল। যে দিন- মানব 
পৃথিবীতে আবিভূৰ্ত হইয়াছে তাঁহার কয়েক লক্ষ বৎসর পরে বেদের উত্তব ও মন্থুর জন্ম ।. 
-* আসানসোলের নিকটে রেলের একটী পথ কাটিবার সময় এই বৃক্ষ হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়। 
মাটী খুঁড়িতে একটা কুলীর গাঁতিতে কঠিন কি একটা পদার্থ ঠক্‌ করিয়! লাগে। যতই 
গাঁতি চলে ততই সেই ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ । কুলী ভাঁবিল বিস্তৃত প্রস্তর, __ডিনানাইটে ভাঙ্গিতে 
হইবে; তাই সে ইঞ্জিনিয়ারকে জানাইল। . ইঞ্জিনিয়ারের আদেশে খনন কাৰ্য্যই. চলিল। 
ফলে মাটার ভিতর এক লম্বমান প্রস্তর দেখা দিল। ইন্লিনিয়ারদের ভুতস্বের একটু সংবাদ 
রাখিতে হয়, প্রস্তরের অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করিয়! ইহা হইতে ভূতত্বের কোন তথ্য নিরূপিত 
হইতে-পাঁরে এই ভাবিয়া ও ইন্জিনিয়ার কলিকাতা যাদুঘরে ভুতস্থবিৎগণ্‌কে, সংবাদ, (প্রেরণ 
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করিলেম। যাদুঘর হইতৈ “মেজর ব্রাডদ্‌ আসানসোলে গেলেন। - 'মাঁটীর ভিতরে যে 
লখমান প্রস্তর দেখ! দিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলেন। আরও খনন কার্য চলিল। ক্রমে 
স্নীটার ভিতরে ওঁ প্রন্তরটীকে ৭০ ফুট লম্বা! অবস্থায় দেখা গেল। এই প্রস্তরে বৃক্ষকাণ্ডের 
কতক. চিহ্ন বর্তমান ছিল। ইহা বৃক্ষকাও ভিন্ন আঁর কিছুই নহে) তবে প্রস্তরীভূত। 
যে মাঁটাতে এই বৃক্ষকাণ্ড গাওয়। গেল ইহা গণ্ডোয়ানা স্তরবিষ্কাসের অন্তর্গত পাঁচেৎ নামক 
্রস্তরস্তর,। , 
আঁসানসোলের যে স্থানে & অদ্ভুত প্রস্তর বাহির হইয়াছিল তাহার নন্লিকটবর্তী গ্রাম- 
সমূহে উক্ত আবিষ্কার কাহিনী অতিরঞ্জিত হইয়া পৌছিয়াছিল। পল্লীবামীগণের কেহ কেহ 
ভাবিল .আবিষ্কৃত প্রস্তর “অনুর হাঁড়” অর্থাৎ মধুকৈটভ বা শু নিশভু এমন 'কোন দৈত্য বা 
দানবের হাড় ; কেহ কেহ ভাবিল কোনও সময়ে এক বিরাট তারা খপিয়া পড়িয়াছিল এই 
আবিষত প্রস্তর সেই তারার অংশবিশেষ । শেষোক্ত পল্লীবাসীগণ স্থির করিল এই আবিষ্কার 
শুভ চাদশ হন! করিতেছে। ইহাও রা! গেল যে পরীর অভুত ও আছে) ইহার ক্ুদ্রাংশও 
সবক লক যাহার নিকট থাকিবে তাহার মঙ্গল 
aD হইবে। এক রাত্রে এ প্রস্তরের তিন 
স্কোয়ার ফুট পল্পীবাসীগণ, ঠুকিয়া টুকরা 
: করিয়া ভাঙ্গিয়া লইয়া গেল। অবস্থা 
বুঝিয়া এ বৃক্ষকাণ্ড রক্ষা করিবার 
বন্দোবস্ত হইল। শীঘ্রই উহা টুকরা 
টুকরা . করিয়া কলিকাঁতার যাহুঘরে 
স্থানান্তরিত কর! হইল। কারণ ৭* ফুট 
লম্বা একটা প্রস্তর রেলে তোলা 
অসম্ভব। বৃক্ষ কাণ্ডটী টুকরা অবস্থায় 
এখন যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। প্রেসি- 
.  ডেন্সি কালেজের ভূতব্বের অধ্যাপক 
১ শীযুক্ত হেমচন্র দাশগুপ্ত মহাশয় 
৩৮৮৮4 আসানসোলে যে স্থানে এ প্রস্তরের 
আবিষ্কার হয় সেই স্থানে গিয়াছিলেন। 
-. পর বৃক্ষকাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র টুকরা তিনিও 
লইয়া! আসিয়া তাঁহার কলেজে তৃতত্ব 
বিভাগের যাদুঘরে রক্ষা করিয়াছেন। 
আদ পৃথিবীর জল ও স্থলভাগ থে ভাবে রহিয়াছে সব সময়ে তাহা ঠিক এভাবে 
ছিল না; প্রাকৃতিক ক্রীয়ায় যুগে যুগে এ সকল নৃতন ভাঁব ধারণ করিয়াছে। আমরা 








সৰমিখুৰ মুর লং তং কুকের রি রত 
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এগ্রন পারমিয়াম যুগের সুচনান্ন কি হইল দেখিব। নব যুগ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সে দশ 
কি বিশ কি তাঁহার অধিক.লক্ষ বৎসর কাল হবে, ভূত্বক্‌ স্থানে স্থানে অনেকটা ছিড়িয়া গিয়া 
পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বসিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকের উচ্চ ভূমি হইতে জলরাশি 
নদী পথে আসিয়া এই বসা ভ্রারগাগুলিতে জমিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদের সৃষ্টি করিরা। জল 
হইতে হুদগর্ভে বালি ক্দিম ইত্যাদির স্তর খিতাইয়! পড়িতে লাগিল্প। হ্রদের তীরে, সৈকত- 
ভূমিতে, দীপে ও জলে নিব্ড়ি জঙ্গল বসিল। ভুত্বক্‌ ছিড়িয়া হৃদগর্ভ হয, তাই. ইহার 
কম জোর ছিল 1 এই কারণে উপরে'সঞ্চিত স্তররাশির ভারে কখনও কখনও হদের তলদেশ 
গাছপাল! শুদ্ধ হঠাৎ খানিকটা করিয়া বসিয়া যাঁইত। ফল হইত এই যে বানি ও কর্দিম 
থিতাইয়া পড়িয়া ও গাছপালা একেবারে চাপা দিয়া ফেলিত। পর পর কয়েক যুগ ধরিয়া 
হদগর্ভ বনু বার ওঁ ভাবে বসিয়াছিল। তাই হ্রদের এ স্তরগুলির ভিতর সময়ে সময়ে অঙ্গলের 
সতর.নিবন্ধ হুইয়া গিয়াছিল। প্রোথিত গাছপালা! বায়ুর-সংস্পর্শেন্র অভাবে সামান্ত উত্তাপে 
পৃড়িয়া এক বিশেষ বাঁসায়নিক- প্রক্রিয়ার ফলে, কালে পাথুরে কয়লায় পরিণত হইয়াছে. 
এই কয়লা যে প্রোথিতগাঁছপালা হইতে হইয়াছে তাহার প্রমাণ শ্বরূপ ইহার ভিতর গাছের 
পাতার ভাপ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাপে দেখিতে পাওয়া যায়। হুদের তীরে ও জলে অনেক 
ভীবন্ধস্ত বাস করিত: তাই হৃদের স্তরগুলির ভিতর ইহাদের দেহের ছাপ বা হাড় 
নিবন্ধ হইয়াছিল । ভাতরবর্ষে এইরূপ হুদের নিদর্শন আছে এই হুদ এদেশে “পারমিয়ান” 





যুগে হয়। পরবর্তী কয়েক যুগে এই হ্রদ বর্ণনা থাকিয়া অবশেষে শুক হইয়া যায়। 
দামোদর, নদী, গোদাবরী গ্রতৃতি নদীর তীরে এই হুদগর্ভের শুরাবলী দেখিতে পাঁওয়া যায়। 


প্রকৃতি হহ৭ 
এই স্তক্রাশিব ভিতর প্রচুর কয়লা আছে। দার্জিলিং, বোখাই ও করমাগাল উপকূলে 
এই হ্রদের স্তর বর্তমান আঁছে। উক্ত স্থানগুলি এই হদের বিস্তার নির্দেশ করিতেছে! 
“এই দে বিন্স্ত শুরগুলিকে গণ্ডোয়ানা স্তর বল! হয়। রামীগঞ্জ, বেরিয়া প্রভৃতি স্থানে 
ষে কয়লা পাৎযা যাঁয় তাহা এই গণ্ডোয়ানা স্তরবিস্তাসের কয়ল! বা গণ্ডোয়ানা কয়লা। 
আসাঁনসোলের কয়লাও তাই। এই গণ্ডোয়ানা স্তরগুলির একটা স্তর পাঁচেৎ আখ্যা 
পাঁইয়াছে। যাহা হউক, রাণীগঞ্জ, ঝেরিয়া, আসানসোল প্রভৃতি স্থান একদিন গণ্ডোযানা 
হদগর্ভে বর্তমান ছিল। হ্রদের অপর অংশগুলির মত এই স্থানগুলিতেও গণ্ডোয়ানা 
স্তরাবলী পর পর পড়িতে ছিল। ক্রমে পাচেৎ স্তর পড়িতে লাঁগিল। পাচেৎ স্তরের পূর্ববর্তী 
স্তরের আখা! দামোদর-স্তব দেওয়া হইয়াছে। এই দাঁমোদর-স্তর পড়িবার পর তাহার 
উপর পাঁচে স্তর পড়িতে ছিল। দামোদর বা পাঁচেৎ স্তরের যে অংশ হ্রদের জল 
হইতে উচ্চ হুইয়া চর বা দ্বীপে পরিণত হইয়াছিল, তাহাতে পূর্বোক্ত বৃক্ষ অন্কুরিত হইয়া ক্রমে 
অভ্রভেদী আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার পত্রাবলীর ভিতর নানাদিগদেশ 
হইতে সেই সময়ের বিবর্তনে টি সরীহ্থপ হইতে রে অদ্ভুত আকৃতির নান 
পক্ষী আসিয়া বসিত। 
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গেল। এক দিন বৃক্ষটী ইহার প্রকাণ্ড কাও লইয়! হুড়মুড় করিয়া ভাদ্িয়া পড়িল। এই কাণ্ড 


৩ 


২২৮ প্রকৃতি 
জলন্রোতে ভাসিয়া আনিয়া! যে স্থানে পাঁচেৎ স্তর পড়িতেছিল তাহাঁতে আঁটকাইয়! গেল । বুক্ষ- 
কাণ্ডের উপর স্তর ধিতাইয়! জমিতে লাঁগিল। ক্রমে ইহ! পাঁচে স্তরে প্রোথিত হইয়া গেল। 
পাচেতের পর গণ্ো য়ানাব অন্ত স্তরাবলী ক্রমে সঞ্চিত হইল। উপরের স্তরের ভারে পাঁচেৎ, 
প্রভৃতি নমনীয় স্তর কঠিন হইতে লাগিল। সমস্ত গণ্ডোরাঁনা স্তর সঞ্চিত হইলে পর হ্দ শুক 
হইয়া গেল ও উক্ত স্তরাবলী তৃত্বকের চাঁঞ্চল্ে পূর্বে যে ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছিল তাহা হইতে 
নড়িয়া গেল। নানা চাপে পড়িয়া উক্ত স্তরাবলীর সকল স্তরই কমবেশী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল। 
এই স্তরাবলীর উপর যে পরবর্তী কালের স্তর পড়াবন্ধ হইয়াছিল তাহ! *হে। এই 
স্তর গুলির উপর পরে কত প্রস্তর পড়িযাছিল। কালক্রমে হিমনদ, বরফ, ভূমির উপর গড়ানে 
জল ইত্যাদির কার্য ভূত্বক্‌ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও নিচের গণ্ডোয়ানার প্রন্তরগুলির এক একটি 
এক এক. জায়গায় দেখা .রেয়। তন্মধ্যে আঁসানসোলে পাঁচেৎও বাহির হইয়! পড়ে। 
পূর্বে বলিয়াছি গৃপ্ডোয়ানা যুগ দশ বা বিশ বা ততোধিক লক্ষ বৎসর পূর্বের প্রবর্তিত 
হয়। গণ্ডোয়ান/ যুগ -হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই প্রকাণ্ড কাল ব্যবধানে জলে 
স্থলে, বাতদণ্লে, খৃতুতে ও গাছপালা ভীবজন্তর ভিতর অনেক পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে। 
বিশেষভাবে গব্যেণ! হইলে আসানসোলে ভূগর্ভে আবিষ্কৃত প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ড এখন শুধু 
প্রস্তরে লিখিত গণ্ডোয়ানা যুগ্রে প্রাকৃতিক অভিনয়ের কত্কটা দৃশ্যপট ভীবনময় করিয়া 
নযন সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে। 


পাখীর বাসা: 


(চবিবশপরগণা! ও কলিকাতি। ) 
আধাঢ়-শ্রাবণ 
[ ছবি ও লেখাব সর্বসত্ব সংবক্ষিত ] 


চাক্‌-ঢোয়েল, নাচ নী বা ডালাখুরুনে পাখী, Rhipidura ৪1101০01115 
১২ই আধাঢ়-বন্দিপুর ; একটা জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর ভূখণ্ডে একটা ঝিকড়া ঝোপের 
মধ্যে অমি হইতে আন্দাজ তিন ফট উদ্বে একটি নীড়; তন্মধ্যে 
চাঁকৃ-দে।য়েলের ছইটি ডিম পাওয়া গেল। 
ইহারই অনভিদূরে একটা কাটা বনের মধ্যে ঝিক্ড়ার ডালে অপর একটা 
চাকৃদোদেল বাস! বাঁধিতেছে। 
২৯পে আাঢ়-_বন্দিপুর ; উল্লিখিত দ্বিতীয় বাসাটির ভিতরে হুইটি ডিম দৃষ্ট হইল । 
ঠা শ্রাবর_ রড়াবন্দিপুর ; একটা মাঠের উপরে জলাশয়ের কাছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে হুইট! 


মন্তব্য £ 


প্রকৃতি ২২৯ 


পত্রহীন লতাঁয় রচিত দোহ্‌্লামান নীড়াভ্যস্তরে চাকদোয়েলের তিনটি অণ্ড 
রক্ষিত ছিল; ভূমি হইতে আন্দাজ ৩।* ফট উদ্দে। 

চাক-দোয়েলের বাসা আবিষ্কার করা কিছু দুরূহ ব্যাপার । অনুদন্ধিংস্ণ 
প্রথমতঃ হয়'ত কিছু আয়াস স্বীকার করিয় যথাস্থানে উপস্থিত হইলে 
পাখীকে ক্ষচিৎ নীড়রচনাকার্ষো ব্যাপৃত দেখিতে পান; স্থানটি সাধারণতঃ 
দর্গম,_হয়ত কণ্টকাকীৰ্ণ, নয় লতাগুল্সঘন, অনুন্নত জঙ্গল) পল্লী হইতে 
বহু দূরে নয় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। ঝোপের মধো বিচিত্র 
অঙ্গভঙ্গী সহকারে পুচ্ছ উন্নত ও প্রসারিত করিয়া যখন সে শাখা হইতে 





ফটো ] চাকদোয়েলের বাসা [ সত্যচরণ লাহ! 
শাখান্তরে বিচরণ করে, তাহার ললিত সঙ্গীতোচ্ছাদে সেই কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর 
দুর্গম স্থান মুখরিত হইয়া উঠে; সেই কধবনি অনুপরণ করিয়! অন্বেষণ. 
কারী তাহাকে অল্প আয়ামেই খুজিয়া বাহির করিতে পারেন; এবং 
তাহার গান, তাহার অঙ্গভঙ্গী, চলাফের! লক্ষ্য করিয়া অনুমান হয় যে 
কোথাও নিকটে সে কুলায় রচনার চেষ্টা করিতেছে। এই রচনাকার্ধো 


২৩০ 


প্রকৃতি 


তাহার অদ্ভুত নিপুণতা। প্রকাশ পায়। বাসাটি সাধারণতঃ ভূমি হইতে 
ঈষৎ উৰ্দ্ধে নিৰ্ম্মিত হয় __ঝিক্ড়। বা পোড়ানারেঙ্গ। গাছের ছুই প্রশাখার 
অস্তরালে। বাসাটি আকারে এত ক্ষুদ্র যে সহজে হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয় 
না) একটি পয়সার মত ইহার পরিধি; সম্পূর্ণ রচিত হইলে বাসাটি একটি 
ছোট লম্বা কোটার মত দেখায়,_মুখের দিকটা একটু প্রশস্ত, অপরাংশ 
ক্রমশঃ সরু হইয়। আসিয়াছে। এই বাসার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার তলদেশ 
হইতে বর্তিভাগে সরু ফিতার মত কয়েকটা শুদ্ধ বুক্ষত্বক্‌ অথবা পত্রাংশ 
ঝুলিতে থাকে । গাছের থে অংশে এই বাল! থাকে সে অংশ প্রায় 
পত্রহীন; তাহার সহিত বাসাটির বর্ণে সুন্দর সামঞ্জন্য দেখিতে পাওয়া 
যাক,_মনে হয় যেন উহ! গাছটারই অঙ্গবিশেষ। লতার. ঝোল! চাক্‌- 





ফটে। ] ডাহুকের নীড় [ মত্যচরণ লাহ! 


দৌয়েলের বাসা এ অঞ্চলে আর কোথাও আমি দেখি নাই। বোস্বাইএর 
“টাইমস্* পত্রিকায় কিছু দিন পূর্বে চাক্‌-দোয়েলের বাসার একটা বর্ণনা পাঠ 
করিয়াছিলাম; লেখক একট! গাছঘরের (Green house) মধ্যে প্রলম্বিত 
দুইটা! তারে এইরূপ বাস! নির্মাণের কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণতঃ 
নীড়মধো একত্র দুইটি ডিম দেখা যায়, কোথাও ব! তিনটি পাওয়া গিয়াছে। 
নীড় রচন। কালে মানুষকে নিকটে আদিতে দেখিলে চাকৃদোয়েল সরিয়া 
যায় এবং কিছুদিনের জন্য সেই নীড় পরিত্যাগ করে; কিন্ত প্রায়ই ছুই 
তিন ঈপ্তাহ পরে আবার প্রত্যাগমন করিয়! সেই পরিত্যক্ত নীড়টি অধিকার 





্‌ শপ্রক্কতি রা. ২৩১ টু 

করিনা বসে ও ' তাহার আবশ্যক, সার সাধিত করে। যে সকল, পাখী রি 

- মান্ুষ্ঘেষা নয় সাধারণতঃ তাহাদের স্বভাব ঠিক এই রকম নয়) এক বার, 
বাসা রে করিলে আবার সেখানে ফিরিয়া আনিয়া তাহা দখন র্‌ 
করিয়া বদে না 
ডাক, Amaurornis দা chinensis - ১ 
১৫ই আধথাঢ়-বন্দিপুর ; রাস্তার ধারে কাটাবনে আবৃত একটা উচ্চ জমিতে ৰিং 
গাছের মাথায় নীড় মধ্যে পীঁচট! ডিম পাওয়া গেল। 
৯১ই শরাবণ_আগড়পাড়। ; একটা উদ্যানের মধ্যে পুফরিণীর কাছে ভাবী চারিট 
শাবকের সঙ্গে ভূমির উপরে বিচরণ করিতেছিল; আমার বাগানের মাল 

তাহাদের মধ্যে দুইট শাবক ধরিয়া ফেলিল। তাহাদের গায়ে কালে! 

লোম; ক্ষুদ্র মোরগ শিশুর মত তাহারা ইতন্ততঃ দ্রুত ধাবনে পট 

তাহাদের বুকে সাদ! রং অপ্রকটিত। টি 

»  শবন্দপুর; একট! পোড়ো জমিতে লতাগুন্াবৃত অনুচ্চ গাছের মাথায় 
নীড়ের মধ্যে চারটি ডিম দেখা গেল। পরদিন কিন্তু সেখানে তিনটি ! 

পাওয়া গেল, একটি অন্তহিত ; বোধ করি নকুল কর্তৃক অপন্ৃত। 

মন্তব্যঃ. চবিবশ পরগণাঁর পল্লীর মধ্যে ঘন বর্ষায় রাস্তার ধারে মাঠের উপরে পুকুর প 
টির ৭ পোড়ো বাগানে, ক্ষেতের পাশে, বেড়ার গায়ে ঘন দুর্গম ঝোপের ভি 
প্রবেশ করিতে পারিলে ডাহুকের বাসার সন্ধান পাওয়া যায় প্রত্যহ 

নিয়মিত সময়ে প্রাযই আসন্ন সন্ধায় কোনও একটা নির্দিষ্ট স্থান হইতে 

ডাহুকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়। সেই স্বর অস্থদরণ করিয়া নীড়ের অনুসন্ধান 

করা চলে। সহন! ঝোপের ভিতর হইতে ডাহুক বাহির হইয়া পড়িলে 

সেখানে বাস! আছে কি না অথবা সেটা শুধু ডাহুকের সাময়িক নিবাস- 

স্থান মাত্র তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায়। ডাকের বাস! ঘুঘুর 

বাসার চেয়ে কিছু বড়; উভয়েরই রচনা প্রায় একই রকম,কাঠি 

কুটাগুলা আস্তরণের মত সাজান, মাঝখানে ছোট বাঁটির মত নাতিগডির 

ডিম্বাধার ; বাসাটার নাশা খোলা, একেবারে অনাবৃত । ol 

কাঁণাকোয়া, Centropus s. sinensis a 
২ংশে আযষাঢ়-বন্দিপুর ; জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে লতাগুলাবৃত উচ্চ বৃক্ষশিরে গু বংশপত্র ও ত টা 
আত্রপত্র দ্বারা রচিত একটি বৃহৎ নীড়; নীড়ের উপরিভাগ গনুজের 

মত গোলাক্কৃতি ; মুখবিবরের মধ্যে হাত আমূল প্রবেশ করাইয়া 

অভ্যন্তরস্থ ডিম্ব স্পর্শ করিতে পারা গেল। পাখীটি যেমন বড়, বাসাটিও 

তদন্থুরূপ। মি ডিম, ছিল, খড়ির মত সাদা, রুক্ষ ও. | অমহ্থণ ঃ 
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২৩২ প্রকৃতি 


সিক্ত পত্র সংস্পষ্ট থাকায় স্থানে স্থানে পীতাভ। পরীক্ষা করিয়| দেখ! - 
গেল যে অভ্যন্তরস্থ ভ্রণ বেশ পরিপুষ্ট ছিল। 
৪ঠা শ্রাবুণ-রড়! বন্দিপুর ; জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় গাছের উপরে পূর্কবর্ণিত গন্থজাক্কৃতি . 
নীড়ের মত একটি বাসায় চারিটা ডিম্ব পাওয়া গেল। বাপাটির 
উপাদান কেবলমাত্র গাছের লম্বা পাতা, বিশেফ্তঃ বাশ ৪ আমগাছের he 
মন্তব্যঃ . হিউম এবং ওটস্‌ প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ কাণাকোয়ার আর এক প্রকার বাসার 





ফটে। ]  টিইিখক [ রাইচরণ দত্ত 

উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার উপরিভাগ গন্বঙ্গাককৃতি নহে,__ প্রায় অনাবৃত। 
এ অঞ্চলে কিন্তু এরূপ বাসা এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। 

A তিলে ), Streptopelia chinensis suratensis 

৯১ই শ্রাবণ-_বন্দিপুর॥ একট! ঘন বাশঝাড়ের বহিরংশে একট! বাশডালের উপর 
প্রশীখা গুলির অন্তরালে ভূমি হইতে আন্দাজ ১৫1১৬ ফুট উর্ধে নীড়টি 
রক্ষিত; তন্মধ্যে দুইটা সাদ! ডিম। ডিম দুইটির উপরে একটা ঘুঘু বসিয়া! 
তা” দিতেছিল:। 














ঘুঘু { সবুজ, রাজ ), b Chalcophaps তে 


_ গাঁইবক, Bubulcus ibis coromiandus 
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৪ঠা শাবণ-রড়া বন্দিপুর ; কৃষ্ণচূড়া গাছের দুই ডালের যাঁকে রচিত নীড়; দেখিতে. 
প্রায় চ্যাপ্টা ও সমতল; সামান্ত -কয়েকট! সরু পাতলা শুদ্ধ কাটিকুটি 


: i; I, ও লতা ইহার উপাদান। ভিতরে একটি ডিম ছিল, পরদিন কিন্তু 


সেটিকে ভূমিতলে ভগ্নাবস্থায় পি তত দেখ! গেল। 

মন্তব্যঃ সবুজ ঘুঘুর ডিমের রং তিলে ঘুঘুর মত নয়। তিলে ঘুঘুর ডিম. খুব রর 
* সাদা; কিন্তু তৈলসিক্ত হইলে সাদা কাগজের যেরূপ রং দীড়ায়, সবুজ রর 
ঘুঘুর ডিমের রং কতকটা সেইরূপ। তাহার বাদ! সহজে আমাদের 

চোখে, পড়ে না। বাগানের ভিতর দিয়া কখনও কখনও দ্রুত পক্ষ 

সঞ্চালনে সহসা তাহাকে উড়িয়া যাইতে দেখা যায় বটে, কিন্ত তাহাকে ৃ 

ণ্উদ্ধান বিহস্ন? (Bird of the Indian garden) বলা চলে না। a 
পললীৰীথিকায় ভূমির উপরে ক্কচিৎ আহার্য্য সংগ্রহচেষ্টায় তাহাকে রত. 

থাকিতে দেখ যায়, যেখানে লোকজনের বেণী চলাফেরা থাকে না। ০ 


১১ই শ্রাবণ--সোদপুর ) পিঞ্জরাপুলের সন্মুখে রাস্তার ধারে অশ্বখগাঁছের উপরে যে বাসা- 
গুলি গত জ্যৈষ্ঠের শেষে রচিত হইতে দেখিয়াছিলাম এখন তাহাদের 
মধ্যে কতকগুলিতে ডিম্ব এবং কয়েকটিতে শাবক দেখিতে পাওয়া 
গেল। শাবকগুলির মধ্যে বয়সের তারতম্য ছিল ) কাহারও পতত্র উগত 
হইয়াছে, কাহারও বা হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর শাবকগুল! আগন্তক 


মানুষকে গাছে আরোহণ করিতে দেখিয়া শাখা হইতে শাখাস্তরে নড়াচড়া 
করিতে লাগিল। গাছটা পক্ষিপুরীষে আচ্ছন্ন ; বুষ্টপাতে সেই মলা 
বক্ষগাত্রে ও পত্রে পত্রে এমনভাবে লিপ্ত হইয়াছিল যে আরোহণ করিয়া. 


নীড় পরীক্ষা করা ও ফটোচিত্র লওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল। সমস্ত বাঁধা 


অতিক্রম করিয়া আরোহী যখন নীড়ের নিকটবর্তী হইতেছিল তখন 8 


শাবকগুলি তাহার মাথার উপরে বমি করিয়! দিল ! 
মন্তব্যঃ নীড় রচনা করিয়! জো্ঠ মাসে গাইবক যে গৃহস্থালী সুরু করিয়া দিছি, 
এখন প্রায় তাহার সমাপ্তি । 

মাছরাঙা, ছোট, Alcedo atthis 16170519051) 

. ২২শে আবাঢ়-_বন্দিপুর ; একটা ডোবার ধারে মাটির টিবির গায়ে কতকগুল! গর্ভ; ৷ 
একটা গর্ভের মধ্যে মাছরাঙা বাসা বাধিতেছে এইরূপ সন্দেহ করিবার 
যথেষ্ট কারণ ছিল। পাখীকে কিছু দিন সেখানে আনাগোনা করিতে 
দেখা গিয়াছিল, মাটি খুঁড়িয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিতেও দেখা গিয়াছিল। 













চা 
২ কৃতি. | 
তাই আজ তাহার মধ্যে হাত প্রবেশ করাই! দিয়! চারিটি ডিম বাহির 
কর! গেল॥ গর্ভটি পরীক্ষা! করিয়া দেখা গেল যে উহা প্রায় দেড় ফুট 
লম্বা! একটা! সুড়ঙ্গ; উহার অপর প্রান্তে প্রকোষ্ঠ মধ্যে যেখানে ডিম্বগুলি 
ছিল সেইখানে কতকগুল! মাছের আশও বিক্ষিপ্ত ছিল। ডিম্বগুলি 
ষু্র"_বড় মাছরাঙার ডিম্বের প্রান অর্দেকের চেয়েও ছোট; বর্ত,লাকার $ 
শুভ্র। 
১১ই শাবণ_আগড়পাড়। ; মাছরাঙার বাচ্ছা সবে মাত্র বাস! পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে 
আসিয়াছে এমন সময় বাগানের মালী তাহাকে ধরিঘ্বা ফেলিল। বাচ্ছাটি 
উড়িতে শিখিয়াঁছে, কিন্তু বহু ক্ষণ উড়িতে পারে না। 





টেলিফটো] নারিকেল বৃক্ষের কাণ্ডে কাটুঠোক্রার বাস৷ [ সতাচরণ লাহ! 
কাঠঠোক্র1, Brachypternus a. aurantius } 
১৩ই আধযাঢ়_বন্দিপুর ; ভূমি হইতে প্রায় ২» ফুট উদ্ধে' নারিকেল গাছের একট! 
গর্ত হইতে তিনটি ডিম্ব পাওয়া গেল। 
দোয়েল, Copsychus 5, saularis 


৮ই আধাড়__বন্দিপুর ) রাস্তার পাশে ঝাগনের ধারে যে আমগাছের গর্ভ হইতে বিগত 


সর্ব 
সত্ব সংরক্ষিত 





ফটে 
5 
মালিক 
[স্‌ 
& ত্য 
ভাচরণ ল 
লহ! 
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প্রকৃতি 3 0 ৪ ২৩৫. রর 
২*শে জোষ্ঠ চারটি দোয়েলশাবক পাওয়া গিয়াছিল সেইখাঁনেই আজ টি 
চারিটি নৃতন ডিম্ব দেখা গেল। টি 


তাহাদের পালক গজাইয়াছে, হই এক দিনের মধ্যে মনে, হয় তাহারা 
_ উড়িতে সমর্থ হইবে। ৃ ৰ 

২২শে আনাড়--বন্দিপুর; মাঠের মাঝে একটা শুদ্ধ বার আয়কাণ্ের গর্তে ভি 
সন্তোজাত দোয়েলশিশু দেখা গেল। . 

মন্তব্য £ এস্থলে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার একটু আছে। উহ জো 
একটা নীড়ে এক দফ| দৌরেলের ডিম্ব পাওয়া গেল। প্রায় মাসৰানেক 

পরে আবার সেই নীড়ে আর এক দফা দোয়েলের ডিম্ব দেখা যাইতেছে 

সেই সময়ের মধ্যে এই খতুতে একই দোয়েল দ্রম্পতী এই ছুই দফা 

ডিৎ্ব জননের জন্য দায়ী এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কোনও বাধা 

নাই। কারণ দোয়েল যেখানে একবার বাদ! করে, প্রতিবৎসর আবার : 

বিশেষ কোনও উৎপাত না ঘটিলে সেই খানেই বাসা করিতে প্রবৃত্ত 

হয়। সেই তরুকোটর এবং তৎসঙ্গিহিত খানিকটা জায়গা তাহার 

নিজগ্থ সম্পত্তি এবং এই প্রজনন খতুতে অন্ত কোনও দোয়েলদম্পতীর 

সেই স্থানে নীড়রচনার চেষ্টার সে যথাসাধ্য বাধা দেয়। মানুষ কাছে 

আসিলে সে নিকটস্থ কোনও বৃক্ষচূড়া হইতে উর ডাকিতে থাকে। 








বাবুই, Ploceus. p. philippinus 2 | a 
"_ও৬ষই আযাঢ়--সোদপুর; বিগত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রেল লাইনের ধারে তালগাছের উপরে 


₹ ২২শে আধাঢ়-_বন্দিপুর; ও নীড়ে আজ কেবল মাত্র দুইটি বাচ্ছা দেখা গেল; 





- বাবুইএর বাসার সূত্রপাত দেখিরাছিলাম; এখনও রচনাকার্ধা চলিতেছে; 


ছুই একটা নীড়রচনা শেষ হইয়াছে; কয়েকটা অসমাপ্ত নীড় ভূমি- 


তলে পতিত ছিল। সেগুলিকে কুড়াইগ্বা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা রি 


রা গেল যে সৃবচলার ভিতরে একতাল গোবর মাটি লাগান; দ্র একটা 
বাসায় এইরূপ গোবরমাটি বসান ছিল। উদ্ধে” দোদুল্যমান বাবুইনীড়ের 


ভিতরে আয়নার সাহায্যে আলোকসম্পাত করিয়া স্পষ্ট দেখা গেল যে হত 


নীড় ঝড়ে ভূগতিত ছিল, তাহার মধ্যে দুইটা ডিম্ব পাওয়া গে কিন্তু 
সেগুলার বর্ণ অত্যন্ত বিকৃত হইয়া! গিয়াছিল। 
৪ঠা আবণ--রড়াবনদিপুর ; চষা ক্ষেতের ধারে কয়েকটা তালগাছ ; তছুপরি অনেকগুলা 
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সেপ্ুলার মধ্যেও গোবরমাটি তাল পাকা: ন্‌ রহিয়াছে। একটা সম্পূং রচিত ৃ ১ 


রি বাসা; একটিতে তিনটি সুপুষ্ট শাবক আর একটাতে কটি | ্ 









শাবক এবং একটি ডিম্ব ছিল। অন্ত নীড়গুলার রচনাকার্ধ এখনও 
চলিতেছিল। 


ইহাদের স্থাপত্য বিস্ময়কর । খেজুর গাছের পাতার ডি বলিয়া চণু সাহায্যে কেমন 





সুনিপুণ ভাব একটি একটি করিয়া পাতার ধারগুলি ছিড়িয়া বয়ন কার্ধোর 
বাবস্থা করে) কখনও বা সরু সরু লক্ষ! ঘাস লইয়া তাহাতে যোগ দেয়। 
বয়নকার্ধা বতই অগ্রসর হয় নীড়টা ততই নীচের দিকে ঝুলিতে থাকে, 
প্রথমটা ঠিক একটা নিয়মুখ ঘণ্টার মত; তাহার বৃত্তাকার খোলা মুখের 
মাঝখান দিয়া এক পার হইতে অপর পার পৰ্যন্ত একট। বিনুনী কর! 
পাতার আঁশের সরু দড়ি সেই বৃত্তের ব্যাসের মত প্রদারিত; সেই 
বাসের উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রকোষ্টের সম্ভাবন! থাকে । বাবুই প্রথমতঃ 
তাহার একদিক বয়ন করিতে করিতে দেই খোলা মুখের অর্ধেকটা! 
টাকিয়া ফেলে, পরে অপরাংশের রচনাকার্য্য শেষ করিলে দেখা যায় 
যে সেই খোলা মুখটা প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়াছে, কেবল ভিতরে প্রবেশ 
ও নির্গমনের জন্য একটি ছিদ্র নিয় দিকে থাকে, কিন্তু এই ছিদ্রের 
উপরিভাগস্থ নবরচিত এই অংশটি কৃতকট| বক যন্ত্রের মত দেখায়। 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই: রন্ধু মুখের ভিতর দিয়া সরু ল্ব। নলের 
মত পথের মধ্য দিয়া বাবুই পক্ষসঙ্কোচ করতঃ এমন সহজে আনাগোনা 
করে যে তাহাতে পাখীর ডানার অথবা ডিমের অথবা বাসার কোনও 
অনিষ্ট হয় না। রন্ধমুখ বয়ন করিবার সমন্নে পুংপক্ষী প্রায় একাকী 
কাজ করে, নীড়াত্যস্তরে স্ত্ীপক্ষী তখন ডিমের উপর তা দিতে থাকে। 
গোবর মাটির তাল নীড়রচনার প্রথমাবস্থাতেই ভিতরে দেয়ালের 
গায়ের অংশবিশেষে লাগান’ হয়। বৃত্তমুখস্থ সংযোজক পাতার দড়ির 
উপরে বনিয়া বাবুই পাথীকে গোবর মাটির প্রলেপ দিতে আমরা 
দেখিয়াছি। এই গোময় মৃত্তিকা প্রলেপের আবগ্তকতা কি তাহা লইয়া 
অনেক গব্ষেণা হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ক্রমশঃ 
মন্ঘমাঁন নীডটি বায়ুভরে যতর্তঃ আন্দোলিত হইতে থাকে ? তাহাতে রচনা- 
কার্য প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা! ; সেই জন্য প্রথমাবস্থাতেই নীড়কে 
একটু ভারী করা আবন্ঠক | কখনও কখনও সন্ধ্যার পর জোনাকি পোকা 
বৃক্ষশিরে উড়িতে উড়িতে এই অর্দরচিত নীড়ের কর্দমগোষয় প্রলেপে 





আটকা ইয়া যায়। কশিক্ষিত/পলীবাসী বাবুইবাঁসার মধ্যে নিশাকালে 


আলোকদীপ্ত দেখিয়া মনে করে যে বলিত বৈঠকখানায় আলোকের 
ব্যবস্থা করিয়াছে । 


নস 


প্রকৃতি ২৩৭ 

মন্তব্য ঃ বাবুইএর ডিম একত্র দুইটা, তিনটে, চারিটা, পাওয়া যায়; 
কখনও কখনও আরও বেশী পাওয়া গিয়াছে। কোনও কোনও ইংরাজ 
অনুমান করেন যে সেগুলি একাধিক দম্পতীপ্রস্থত। আমাদের মনে 

হয় যে এরূপ অনুমানের বিশেষ কোনও আবশ্যকতা নাই। যাহারা 
পক্গিগৃহ রচনা কবিয়া অনুকুল আবেষ্টনের মধো শাবকজননের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহার! জানেন যে মুনিয়া প্রভৃতি কোনও কোনও পাখীর 

£ বাধায় কখনও ক কখনও একত্র ৮১০ টা ডিম দেখা বায়। প্রথমে এই নীড়ে 
= --হয়ৃত. হয়ত এ৪টা ডিম ছিল; দেখা গেল যে সেগুল! ফুটিয়া শাবক জন্মিল 
রং (কিছুদিন পরে দেই অফোটা! ডিমগ্ডলার পাশে আরও ৩॥৪ট| ডিম 
্রস্থত হইল। এস্থলে একই পক্ষিদস্পতী কয়েক দিন আগু পেছু 
ই দফা ডিম 58 বাবুইএর ঝাদায় কোনও কোনও স্থলে 


রিনি 
ননী রাত 
শ ৯৪ 
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ফটে। ] কালে! বুলবুলের শাবক [ সত্যচরণ লাহ। 
j ডিন্বাধিক্য দেখিয়া মনে কর! যাইতে পারে যে ডিমগুলি একই জনক-জননী 
Ea __ প্রন্থত,_কতকুপ্তলা কিছু আগে, কয়েকটা! কিছু পরে প্রস্থত হইয়াছে। 
মালিক, Acridotheres t, 01565 
১৫ই আধাঢ়-_বন্দিপুর; একটা নারিকেল গাছের কোটরে সালিকের বাপা, তন্মধ্যে 
তিনটি সগ্ভোজাত শাবক 
মন্তব্যঃ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সালিকের গৃহস্থালি আরম্ভ হইয়া বর্ষার শেষ পর্য্যন্ত 
চলিতে থাকে। 


কাংড়। বুলবুল, Otocompsa 6, emeria 
-.১৩ই আধাঢ়-_-বন্দিপুরন; একটি নীড়ে তিনটি ডিম্ব ছিল। 


২৩৮ প্রকৃতি 
২৯শে আযাঢ়-_বন্দিপুর ; রাস্তার পার্শ্বে নর্দমার ধারে একট! ছোট ঝোপের মধ্যে 
বাসা, তাহাতে তিনটি ডিম্ব ছিল। 
৪ঠা শ্রাবণ-__২৯শে আষাঢে দৃষ্ট, ডিমগুলি দেখিতে পাওয়া গেল না, নিশ্চয় কোনও. 
জন্ত কর্তৃক অপহঁত হইয়াছে। 
অপর একট! বাসায় একটা! কাচা বুলবুলের ডিম পাওয়া গেল। 


a 





ফটো] বুলবুলের নীড় [ তুলসী রায়চৌধুরী 
কালো! বুলবুল, Molpastes haemorrhous bengalensis 
৪ঠা শ্রাবণ --রড়া বন্দিপুর ; একট! বঝিক্‌ড়ে গাছের ঝোপে বসায় ডিম দেখা গেল। 
আর একটা বাম! আম গাছে রচিত হইতেছে। 





ফটে। ] রাম পাখীর নীড় ও শাবক [তুলসী রায়চৌধুরী 
ছাতারে, Turdoides t. 19111009101 
২৯শে আযাঢ়__বন্দিপুর$ ভূমি হইতে প্রায় ২* ফুট উদ্ধে' একটা আম গাছের শাখায় 


প্রকৃতি ২৩৯ 
ছাতারের বাসা; তাহাতে ৯টা ডিম ছিল। পরীক্ষা করিয়া! দেখা গেল 
যে সেগুলির মধ্যে কয়েকট! পাপিয়ার ডিম। 

৮ই আবণ-_বন্দিপুর; আর একটা আমগাছে ছাতারের বাসায় ছুটি ভিম দেখ! গেল। 


শি 
রাম-গোংরা, [১9105 major cinereus 


১৫ই আযাঢ়_ আগড়পাড়াঃ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটা বড় বটগাছের 
গুঁড়ির ফাটলে ভূমি হইতে প্রায় ৯ফুট উদ্ধে একটা বাসা) কেটিরের 
মুখে কতকগুল! চুল দেখিয়া আমাদের ধারণ! হইয়াছিল যে ইহা রাম- 
ংরার বাসা। বাস্তবিক তাহার মধ্যে তিনটা ক্ষুদ্র, পরিপুষ্টদেহ রাম- 

গোংরা শাবক পাওয়া গেল। 
মন্তব্যঃ সাধারণতঃ পরিণতবয়স্ক পাখীতে যে বর্ণসমাবেশ দেখা যায়, শাবকে 
তাহার একান্ত অভাব হইয়া থাকে; কিন্ত রাম-গোংরার শ/বকে শৈশ- 





ফটো! ] টুনটুনির বান।  [সত্যচরণ লাহা 
বেই প্রবিণত্বের প্রায় সকল বর্ণই পরিষ্ক,ট হয়, কেবল সাদাট। ঈষৎ পীতাভ 
এবং কালোট1 হরিতাভ দেখা যায়। 


টুনটুনি, Orthotomus 3, sutorius 
১৫ই আযাঢ়_আগড়পাড়া; বর্ষায় বাগানে যে সকল গাছপাল। আপন! আপনি জন্মায়, 
মানুষের যত্বের অপেক্ষা করে না, ছোট ছোট ডূমুরগাছ তাহাদের অন্তম। 
সেই  ঝ্রক্ম ছোট একট! ডুমুরগাছের ছটা পাতা সেলাই ক'রে টনটুনি 
বাসা বাধিতেছে। 
১৫ই আধাড়__বন্দিপুর ; ঝোপের মধ্যে গঁরূপ একটা গাছে টুনটুনির আর একটা 
বাসা দেখা গেজ। 












২২শে আষাঢ়--উল্লিখিত বন্দিপুর ঝোপের নীড়ে চারিটি ডিম্ব পাওয়! গেল। 
১৮ই শ্রাব্ণ-_বন্দিপুর ভূমি হইতে প্রায় তিন ফুট উৰ্দ্ধে একটা ডুমুর গাছে বাসা । 
এযাবৎ যততগুলা টুনটুনির বাসা দেখা গেল, তাহাদের রচনায় তুলার 
প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বাদাটায় কিন্তু তুলার চি্নমাত্র দেখিতে 
পাওয়া গেল না। 


Ld 


চোখের দেখা 


ডাকার প্রীঃজ্যাতির্শয় বন্দোপাধায় 


: শান্ুষের চক্ষু গোলাকার । ইহার সন্মখভাগে কীচের মত স্বচ্ছ কর্দিয়া [0০176৪] নামক 
অংশ অবস্থিত। ঠিক ইহার পিছনে চক্ষের তার! [1১] একটি লোনা জলের 
| ঘরে [aqueous humour] ভাসিতেছে । এই তারার চতুদ্দিকের মাংসপেশীসকল 
[ciliary muscles] তারাটিকে অধিক আলোকে সঙ্কুচিত করে ও অন্ধকারে বড় করে। 
এই সকল মাংসপেশীর কাল রঙের জঙ্ স্বচ্ছ কর্ণিযাকে কাল বলয়! ভ্রম হয়। ইয়ুরোপীয় 
₹ দিগের এই মাংসপেশীর বর্ণ নীল। এই তারার পিছনে লেন্স 1৩১৭, অর্থাৎ চক্ষুর মণি 
__ অবস্থিত । লেন্সের গঠন গোল, কিন্তু সম্মুখে ও পশ্চাতে মথ্স্থল কিছু উঁচু। লেন্সের 

পশ্চাতে আর একটি চটুচটে জলের ঘর [Vitreous humour]; ইহার পশ্চাতে সুক্ষ সনারুর 
জাল [২০708] বা বিলী। এই জাল রক্তবাহী ধমনী ও শিরার পর্দায় [0০:01] বেষ্টিত। 
এই পৰ্দা শক্ত সাদ! চামড়ার মত জিনিষে [Sclerotic) বেষ্টিত। একটী মোটা স্নায়ু 
[Optic nerve] সমস্ত চক্ষুগোল্‌ককে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত করিয়া আছে। ছয়টী মাংস- 
₹ প্রেশী চক্ষুগোলকটীকে ডান দিকে, বাম দিকে, উপরে ও নীচের দিকে এবং কোনাকুনি ভাবে, 
অর্থাৎ যখন যে দিকে দরকার সেই দিকে, ঘুরাইতেছে। 
. চক্ষুগোলক সন্মখ হইতে পশ্চাৎ দিকে কাটিলে নিয়শিখিত অংশগুলি পর পর 
_ দেখিতে পাওয়া যায় ₹_ 

[১] কর্ণির--[0০৮॥৪]। [২] নস্থুখ প্রকো্ঠ--ইহ! লোনা জলপূৰ্ণ [aqueous . 
Humour] থাকে । [৩] চক্ষুর তারা ও ইহার চতুঃপার্ন্থ কৃষবর্ণ মাংসপেশী । [1715 700 

ciliary body] [8] চক্ষু মণি বা লেন্স [27:5] । [৫1 পশ্চাৎ প্রকোষ্ট ; ইহ! ডিমের 








E 


প্রকৃতি ২৪১ 
শ্বেতাংশের ষ্যায় চটচটে জলে [Vitreous humour] পুর্ণ থাকে [৬] স্নায়ুল্গাল [Retina] 
[৭] ক্বঞ্চবৰ্ণ ধমনী ও শিরার পর্দা [Choroid] | [৮] সাদ! কঠিন পর্দা [Sclerotic] | 
এই সাদা কঠিন পর্দা সন্ুখে স্বচ্ছ পর্দা বা 0০7॥e৭র সহিত মিলিত হইয়াছে। 





১। চক্ষুর পাতার লীচের মাংসপেশী । ২। চক্ষুর নীচের পাতা ॥ ৩৩ ১৪। চক্ষুর 
পাতার ভিতরের শক্ত অংশ। ৪ ও ১২ এবং ১৭__২৩ চক্ষের বিভিন্ন মাংপেনী- 
সমুহের অংশ | ১১৩২৪ চক্ষুকোটরের পশ্চ!ৎস্থিত চর্কি। 
১৩। চক্ষুর উপরের পাত! । ১৫। চক্ষুর সন্মুখের 
স্বচ্ছ পর্দা (cornea) | 


কোনও দ্রব্য হইতে আলোকরশ্মি ক্ণিয়ার ভিতর দিয়া সম্মুথগ্রকোঠের জল ভেদ করি! 
তারার ভিতর দিয়া চক্ষুর মণি ভেদ করিয়া পশ্চাতপ্রকোষ্ঠের জল পার হইয়া 
নায় জালে পড়িলে আমরা দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখিতে পাই। এই বিষয়ে চক্ষু একটি 
অদ্ভুত আলোক চিত্র বা ফটো তুলিবাঁর যন্ত্রের (ক্যামেরার) মত কার্য করে। ক্যামেরার বাহি- 
রের দ্রব্যের আলোকরশ্মি প্লেটের উপর পড়িলে রসায়নিক পরিবর্তনের ফলে চিরকালের জন্ত 
প্লেটের উপর দ্রধাটির ছবি থাকিয়া যায় এবং নূতন ছবির জন্ত অপর একটি প্লেটের 
দরকার হয়। চক্ষুতে প্রতি মিনিটে ভিন্ন ভিন্ন দ্রবোর ছবি স্বাযজালরূপ একমাত্র প্লেটেই 
পড়ে। ইহা বদগাইবার দরকার হয় না এবং আমর! অতি দ্রুত ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ দেখি) 
এই দেখিবার শক্তি কিন্ত চক্ষের নিজস্ব নহে। যে মোটা স্নায়ুটী চক্ষুকে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত 


চক্ষুর কাৰ্য্য 


+ করে তাহাই দৃষ্ট দৃগ্তগুলি মন্তিফের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে পৌছাইয়| দিলে আমর! দেখিতে 


পাই। বিগত যুদ্ধের সময়ে এই দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র মন্তিদ্ের কোন স্থানে অবস্থিত তাহা 
সঠিক জানা গিয়াছে। 















0 ইহা ভিন্ন চু ছারা স্পষ্ট ও নিরভূলভাবে দেখিতে হইলে প্রত্যেক চক্ষু গোলকের 
টে গশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত স্নাযুজালের পীতাভ স্থানের [5110৭ 52০] একটি বিশেষ স্তরের 

[layer of rods and cones] উপর দৃষ্টিপথের দ্রব্যসমূহের প্রতিকৃতি স্পষ্ট এবং বিপরীত 
ভাবে পতিত হওয়া এবং তাঁহার পরই তাহা মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে অনুভূত হওয়া আবশ্যক । 
দৃষ্ট দ্রব্য হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া পূর্কবর্ণিত ১ হইতে ৬ সংখ্যার পর 
পর অবস্থিত চক্ষুর অংশগুলির ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মির দিকপরিবর্তনের *নিয়মানুদারে 






হই 





আলোকচিত্র তুলিবার যন্ত্রে (05৮৭) কিরূপে আলোকরশি প্রবেশ করে 
দেখান হইল ৷ উহা চক্ষুর সহিত তুলনা কর! যাইতে পাঁরে। 


(laws ০ 1efra০ti০n) এই পীতাভ স্থানে পৌছাইলে প্রতিকৃতি স্পষ্ট কিন্তু ছোট হুইয়া 
বিপরীত ভাবে পড়ে, অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তুর উপরের অংশ নীচে ও নীচের অংশ উপরে এবং বামদিকের 
 শ্রতিক্কতি ডানদিকে এবং ডান দিকের প্রতিক্ৃতি বামদিকে পড়ে। এইরপে প্রত্যেক চক্ষে 
 দৃষ্ট বস্তুর একটা বিপরীত প্রতিক্ৃতি পড়ে। ঝিল্লির উপর (২9173) চিত্র সকল প্রতিফলিত 






হইবার পর একটা উত্তেজনার (56070101101) স্থষ্টি হয় এবং উহ! দর্শনেন্দ্রিয়ের মোটা স্নাযুর 


মধ্য দিয়া (012: nerve) মন্তিষ্বের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। এই-উত্তেজনার পরই 
 অঙ্থতুতির [3০758007 ] সৃষ্টি হইয়া থাকে । ইহার ফলে দৃষ্টবস্তুসমূহের ছুই চক্ষের দুইটী 
প্রতিকৃতি ষ্টিরিওস্কোপ (5061205006) যন্ত্রে যেরূপ দুইখানি ছবি এক দেখায় সেইরূপে মিশিয়া 


₹ গিয়া এক বলিয়! আমাদিগের বোধগম্য হইয়া থাকে এবং আমরা ঝিল্পির উপর বিপরীতভাবে 
প্রতিফলিত চিত্রসকলকে মন্তিষষপ্রস্থত বুঝি দ্বারা সোজা বলিয়া বুঝিতে পারি। অক্ষিগোলকের 


_ পশ্চাদ্ত্তী ঝিলির [Re] ঠিক পশ্চাাগেই একটা বর্ণযক্ত পদার্থের [pigment] 





আলোকরশ্মির ( প্রতিফলিত চিত্র সহ) কতকাংশ গ্রাস করিয়া ফেলে। এই পর্দা না 
__ থাকিলে সমস্ত আলোক-রশ্মি বিল্লির অপর অংশে প্রতিফলিত হইয়া একটা ঝিলিক্‌ 
. লাগাইত, এবং তাহাতে দৃষ্টিশভির অতিশয় ব্যাঘাত ঘটিত। যে সকল ব্যক্তির জন্ম হইতেই 
এই বৰ্ণযুক্ত পদার্থের অভাব তাহাদের দৃষ্টিশক্তিরও অভাব হইয়া থাকে এবং তাহারা মোটে 


Cl আলোক সহ করিতে পারে না। কি প্রকারে আলোকরশ্মি চক্ষু মধ্য দিয়া গমন করে 
তাহা জানিতে হইলে আমাদিগকে এই আলোক-রশ্মির দিকপরিবর্তনের মিশ্র রীতিগুলি 


10007009870 refracting system] বিশেষভাবে জানা আবগ্তক। কিন্তু ইহা বৰ্ণন করিতে 
হইলে অনেক কথাই বলিতে হয়। তবে ইহাই বৰলিলে যথেষ্ট হইবে যে চক্ষুগোলকের 








স্বচ্ছ আবরণের [ ০০1০2 ] এবং চক্ষুর মণির প্রধান ব্যাপারগুলি বর্ন করিলেই গলা 
আবশ্যক বিষয়গুলির কথা বলা হইবে। ্‌ 
উপরে চক্ষু-গোলকের সাধারণ অবস্থার একটা ছবি দেওয়া ইইয়াছে। দুষ্ট হইতে আলোক- 
দল বিভিন্ন অংশের ভিতর দিয়া গিয়া স্নায়ুজালে কিরূপে পড়ে তাহা মোটামুটা ভাবে 
' বুঝাইবাঁর অন্ত. ছয়টা বিন্দু, চক্ষুমধ্যস্থিত কাঁষ্পনিক মেরুদণ্ডের [০0৮০ axis, FA] 
উপর সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সন্মুখ প্রকোষ্ঠে 3 বিন্দুতে দুইটা প্রধান বিন্দু এরূপ ঘন 
সন্নিবিষ্ট যে তাহাদিগকে একটিমাত্র বিন্দু বল! যাইতে পারে।  বিন্দুতেও ছুইটী মধাসথি 
[ ০৫৪1] বিন্দু ঘনসন্লিবিষ্ট। তাহাঁরাঁও একটা বিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে 
1 বিন্দুতে প্রথম ও 4 বিন্দুতে দ্বিতীয় প্রধান অধিশ্ররপদ্য় [ principal foci ] সংস্থাপিত । 
আমর! এখন আলোকরশ্মির গমনপথ বিগ থান নাত পারি। কা বা 



















চক্ষের আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তনের নিশ্র রীতি... ns 
 বুঝাইবার জন্য চক্ষুমধ্যস্থ কাল্পনিক মেরুদণ্ড ১ 
ও বিন্দু প্রভৃতি দেখান হইল । 


ৃ = চক্ষুগোলকের স্বচ্ছ পর্দা [ corneal. 
L = কাচপুটক [1619 ] বা চক্ষুর মণি? 
M= = পীতাভ স্থান [ Macul ] LE 
:0লদর্শনেকজিয়ের মোটা স্নায়ু [ optic nerve এ 
F A= চক্ষুমধ্যস্থিত কাল্পনিক মেরুদণ্ড [ optic axis 7 
B= প্রধান বিন্দু [ Principal point 1. 
মি =্মধ্যস্থিত বিন্দু [ [ the nodal point ] 8 
[7 =অক্ষিগোলকের ঘূর্ণনের কেন্দ্র [ the centre of rotation of the a 
eye ]। ইহ! বিল্লির [ Retina ] ৯'৮ মিলিমিটার সম্মুখে অবস্থিত। > > মি 
-_ মিটারে ও ইঞ্চি । 
A= দ্বিতীয় প্ৰধান অধিশ্ৰয় (the second principal 2 )) 
১ F= প্রথম প্রধান অধি্রযণ L the fist গার focus ] 11 















.. চক্ষুমধাস্থিত মেরুদণ্ডের উপর পতিত আলোক-রশ্মি [৪৯75 195] পূর্বোক্ত বিদ্দ- 
সকল ভেদ করিয়া যায়, কিন্তু তাহার দিকপরিবর্তন হয় না। প্রত্যেক আলোক-রশিি 
প্রথম মধাস্থিত বিন্দুর [ nodal point ] অভিমুখে গমন কালে গতিপরিবর্ততনের পর মনে 
হয় যেন দ্বিতীয় মধ্যস্থিত বিন্দু [ 1০৭! 7010] হইতে আপিয়া প্রথমে যে দিকে ধাবিত 
হইতেছিল সেই অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এই মধাস্থিত বিন্দু চক্ষুগোলকের স্বচ্ছ 
আবরণের সাত মিলিমিটার পশ্চ স্ঞাগে অবস্থিত । 
কোন কিরণরেখা চোক্ষেত্র উপর পড়িলেই উহা প্রথম প্রধান বিন্দুর the first 
a principal Point] মধ্য দিয়া গমন করে এবং তাহা! হইতে নিজ্ঞত্ত আর একটী আলোকরেখা 
Co দ্বিতীয় প্রধান বিন্দুর [ the second principal point | মধ্য দিয় গমন করিয়া থাকে । 
কিন্তু এই ছুই :কিরণরেখ| সমাস্তর ভাবে গমন করে না। প্রধান বিন্দুগুলি [ principal 
0০775] প্রায় চক্ষুগোলকের স্বচ্ছ পর্দার [ cornea ] দুই মিলিমিটার পশ্চান্তাগে অব'স্থত। 
বি প্রথম প্রধান অধিশ্রয্ণণ [ the first principal focus ] চক্ষুমধ্যস্থিত কাল্পনিক 
| মেক্ুদণ্ডের উপর একটা বিন্দুমাত্র । কিরণরেণা নমাস্তর ভাবে দ্বিতীয় জলীয় প্রকোষ্ঠে 
রমন করিলে এই বিন্দুতে [ ৮105909 ] পতিত হয়। এই বিন্দু চক্ষগে|লকের স্বচ্ছ আবরণের 
[০9:92] প্রায় ১৩৭ মিলিমিটার পুরোভাগে অবস্থিত। নং চিত্রে চ' দেখ। 
ৰ দ্বিতীয় প্রধান অধিশ্রিয়। ( the second principal focus 1 চক্ষু কাল্লানক মেক্স- 
দণ্ডের [ ৭৯5 ] উপরিভাগে অবস্থিত আর একটা বিন্দু। কিরণরেৰা চক্ষুমধা দিয়া সমাস্তর- 
ভাবে [ paral 1০1] গমন করিয়া এই বিন্দুতে সম্মিলিত হইয়া পড়ে। ইহ! চক্ষুগোলকের 
‘স্বচ্ছ পদ্বার ২২৮ মিলিমিটার পশ্চাতে অবস্থিত । ৩নং চিত্রে & দেখ। 













চিত্র ৪ 





টা চ্ষুর মধ্যে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিকৃতি কিরূপে বিপরীত ভাবে পড়ে দেখান হইল । 
২. প্রধান কাল্পনিক মেরুদণ্ডের [8:15] উদ্ধে” একটা আলোক স্থাপন করিলে তাঁহার 
এ্তিষ্কতি এই মেরুদণ্ডের নিয়ে অবস্থিত বিশ্লির উপর পড়িবে। সেইরূপ, প্রধান মেরুদণ্ডের 
 নিয়স্থিত -কোন বিন্দুর প্রতিকৃতি তাহার উদ্ধ'ভাগে পড়িবে। যদি আমর! এই দুই ow 
" পরিবর্তে কোন দ্রব্য সংস্থাপন করি তাহা হইলেও একই ব্যাপার ঘটবে এবং আমর 
তাহার বিপরীত প্রতিকৃতি দেখিতে পাইব। কেন এই প্রকার বিপরীত ছবি পড়িয়া থাকে, 
তাঁহা আমাদের জানা একান্ত আবগ্তক। টি 














প্রকৃতি ৫ ২৪৫ 
মনে করা যাউক, একটা দ্রব্যের তিনটা বিন্দু আছে_-A, 73, 0; এই বিন্দুৱ্ৰয় হইতে রর 
কিরণরেখা ক্রমশঃ বিকী্ণ হইয়া যায়। কিরণরেখার কিয়দংশ A বিন্দু হইতে আনিয়া 
চঙ্ষুমধাস্থিত তারা ভেদ করিয়া আলোকরশ্মি স্থানান্তরিত হইবার রীতি অনুসারে উহার 
গতি-পরিবর্তন করিয়া অক্ষিগোলকের পকশ্চাদ্বত্তী ঝিল্লির [ Retina ] 5 চিহ্নিত কোন 
বিন্দুর উপর আসিয়া পড়েণ কিয়দংশ 7 বিন্দু হইতে আসিয়া বিন্দুতে পড়ে এবং টি 
₹ অপর কিংয়দংশ 0 বিন্দু হইতে আপিয়া ০ বিন্দুতে পড়ে। এই প্রকারে কিরণ 
সমূহ দৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেক অংশ হইতে ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া আমিয়া থাকে এবং অক্ষিগোলকের 
পশ্চাদ্ব্তাী বিল্লির অধিশ্রয়ণে বিপরীতভাবে সন্মিলিত হওয়ায় দ্যাদির রতিক্তি বিপরীত 
কিন্তু স্পষ্টভাবে, পড়িয়া থাকে । ৪নং চিত্র দেখ। বি বা 
বাসমূহের প্রতিন্কৃতি বিপরীত ভাবে গড়িয়াও কেন সোজা দেখায়, এ বি অনেকেই | 
অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিরাছেন। সমগ্র ব্যাপারটি শিক্ষা ৪ অভিজ্ঞতা এবং তৎসঙ্গে 
সর্শেন্সিয়ের অন্ুভবশক্তির উপর যে নির্ভর করে ইহাতে সন্দেহ নাই। বিল্লির উপর যে প্রতি- 
কৃতি পড়ে তাহা! আমর! জানিতে পারি না, অথবা ইহাঁর বিভিন্ন অং ংশের সংস্থাপনের বিষয়ও 
জানিতে পারি না। প্রতিক্কৃতি পড়িবার পর যে উত্তেজনার (Stimulation) সৃষ্টি হয়। 
শুধু তাহাই বুঝিতে পারি। এই উত্তেজনার স্থষ্টর পর উহ! জঙ্গিকনামুর মধ্য দিয়া (Optic 
767৮০) মস্তিষ্কে নীত হয় এবং সেইখানে আণবিক পরিবর্তন (molecular change) A 
ঘটায়। বিল্লির উপরিভাগে পতিত প্রতিক্কতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্ত Li 
বস্তু হইতে আগত রশ্মি যে:আমাদের চক্ষে আসিয়| পড়ে তাহা চক্ষের অনুভূতিই আমাদিগকে 
জানাইয়া দেয়। এইরূপে কোন বস্তুর প্রতিকৃতি আমাদের ঝিল্পির (২০605) উর্দবস্থিত অংশে 
পড়িলে আমরা বলিয়া থাকি যে অনুভূতি নিয়ভাগে হইতেছে এবং আলোকরশ্মিও সেই দিক 
হইতে আমিতেছে। oo ৰ 
চিত্রসকল বিপরীত ভাবে পড়িবার একটা স্থবিধা এই যে অক্ষিগোলকের পশ্চা্তী 
বিল্লির উপর তাঁহারা চক্ষুর তারার অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া পড়ে। বিপরীত ভাবে ন! পড়িলে বে 
এরূপ হইত না। প্রতিকৃতি বিপরীত ভাবে না পড়িলে, তাহারা বিশ্লির উরে চুর i 
তারার অপেক্ষা আকারে ছোট হইয়া পড়িত । 1 
যে অবস্থায় আলোকরশ্মি চক্ষুগোলকে প্রতিহত হুইয়া ঠিক ঝিলির পর্দার উর সব ও 
ভাবে পড়ে, সেই অবস্থায় রশ্মির দিকপরিবর্তনকে চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থা [ Norma! ] 
বলা হয়। চক্ষুর নির্দোষ অবস্থাও ইহাকে [97007900018] কহে। ৫নং চিত্রে & দেখ। i 
"সমাপ্তর কিরণরেখ! বিল্লির পশ্চাতে কিম্বা পুরোভাগে অধিশ্রযণে সন্মিলিত হইলে 
, [1০0u556d ] তাহাকে চক্ষুর অস্বাভাবিক অবস্থা ( Ametropic) কহে। অস্বাভাবিক 
অবস্থা প্ৰধানতঃ দুই প্রকার এবং একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। সকল অস্বাভাবিক 
জ্ববস্থাতেই আমরা চক্ষে ঝাপসা দেখি এবং দৃষ্ট বস্তু হইতে আলোকরশ্মি চশমার 

















বাবত রন কাঁচের সাহা যো ঠিক আ্মাধুজালে ফেলিতে পাঁরিলে পুনরায় ই সকল 
__ বস্তু স্পষ্ট দেখি। এই কর্বাভাৰিক অবস্থদব নিয়ে বর্ণিত হইল । 

[>] দুরবৃষ্টি বাঁ Hypermetropia অবস্থায় চক্ষুগোলক চেপ্টা হইয়া যায় ‘ও সমাস্তর 
রঃ কিরণরেখ। 17082151161 1855 7 বিল্লির পশ্চান্তাগে একটী অধিশ্রয়ণে সম্মিলিত হয়। এই 
অবস্থার নিকটে পড়িতে কষ্ট হয়। ইহাকেই 1:078১8৮৮ বলে। €নং চিত্রে ট দেখ। 
[২1 নিকটদৃষ্টি বা 11)০012--এই অবস্থায় চক্ষুগোলক লহ! হইয়া যায় *এবং সমাস্তর 

_কিরণরেখা ঝিল্লির পুরোভাগে একটা বিন্দুতে আসিয়া সম্মিলিত হয়। ইহাকেই short sight 
কছে। এই অবস্থায় নিকটে পরিষ্কার দেখায় এবং ছোট অক্ষর খুব নিকট হইতে পড়া যায়, 
কিন্ত দূরের জিনিষ ঝাপসা দেখায়। ৫নং চিত্রে 0 দেখ। 





























চিত্র ৫ 
চক্ছগোলকের বিভিন্ন অবস্থা! 


: পরিবর্তে একটি পর্দা! ব্যাবহার করিলে যে অবস্থার পর্দাটি একটি নিদ্দিষ্ট স্থানে রাখিলে 
রর কিরণরেখা কাচখপ্ড ভেদ করিয়া ঠিক পর্দার উপরে সম্পূর্ণরূপে পড়িবে সেই অবস্থাটা 
₹ চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারিব এবং ইহাকেই ইংরাজীতে Emmetropia 
বলে। ২০ ফিট বা ৬ মিটার দূরত্বের পর যে কোন দুরত্বকে অসীম দূরত্ব [ Infinity ] 
_কহে। এই দূরত্ব হইতে আলোকরশ্মি সমান্তর অথব। প্রার সমান্তর হইয়া আসিয়া থাকে। 
অতএব স্বাভাবিক [ ০০799০70116] চক্ষু এই অসীম দুরত্বতে [Infinity] = অবস্থিত যে 

কোন দুরত্ব হইতে আলোকরশ্মি পাইয়া থাকে।, দরদ দোষযুক্ত [Hypermetropic] 
 চক্ষতে যে আলোকসম্পাত হইয়া থাকে ছারা অনীম দুরত্বকে [Infinity] অতিক্রম 


রঃ আমারা চক্ষুর পরিবর্তে উভয়পৃষ্টমুন্নত একটি কাঁচ [biconvex 199] ও বঝিল্লির 





















প্রকৃতি ২৪৭ 
করিয়া যে কোন স্থান হইতে আঁদে এবং নিকটৃষ্টি-দোষযুক্ত [11০010 চক্ষুর উপর, 
কুড়ি ফিট দূরত্বের মধ্যস্থিত যে কোঁন বিন্দু হইতে আলোকরশ্ি পড়িতে পারে । 
' সাধারণতঃ আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন উভয় চক্ষেই সমান ভাবে হইয়! থাকে 
কি উভয় চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলে ইহা হয় না। একটা চক্ষু দুরদৃষ্টিদোয ও. 
 অন্তটা নিকটদৃষ্িদো যুক্ত হইতে পারে; অথবা একটা স্বাভাবিক [emmetro 0]. 
অন্তটা অস্বাভাবিক, [0০91০] হইতে পারে। উভয় চক্ষুতেই এবসিধ 
থাকিলে তাহাকে অসমাবস্থা [Anisometropia] কহে আবার কখনও একই 
উৰ্দ্ধ সীমার [meridia75] রশ্মির দ্িকপরিবর্তন বিভিন্ন রূপ হইতে পাঁরে। টে 
সীমার অস্বাভাবিক অবস্থা বা 85027021190 কহে । ৃ 

চক্ষুর কোনও উৰ্দ্ধ সীম! [77৩170751] লঙ্কা হইয়! গেলে তাহাঁকে সেই ডিগ্রীর উলীয়াত 
নিকট-দৃষ্টিদোষ [Myopic astigmatism] এবং কোনও উদ্ধ সীমা চেপ্ট। হইয়া গেলে তাহাকে 
সেই ডিগ্রীর উদ্ধ সীমাস্থ দূরদৃষটিদোষ [Hypermetropic astigmatism] বলা হয় । ৃ চক্ষুটী 
চেপ্ট। এবং সেই সঙ্গে ইহার উদ্দধ সীমার এক অংশ লম্বা হইতে পারে। সেইরূপ চক্ষ্টী আবার 
লঙ্কা এবং ইহার উৰ্দ্ধ সীমার এক অংশ চেপ্ট! হইতে পারে। এই দুই অবস্থাকেই টদ্ধ সীমান্ত 
মিশ্রদোষ বা Mixed Astigmatism বলে। চক্ষুটী লক্বা এবং সেই সঙ্গে ইহার উদ্ধ 
সীমার একাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক লম্বা কিম্বা চক্ষুটী চেপ্ট। এবং সেই সঙ্গে ইহার উর্দ 
সীমার একাংশ অপেক্ষাক্কৃত অধিক চেগ্ট| হইতে পারে। এই অবস্থাকে উর্দ্দীমাস্থ সংযুক্ত 
দোষ Compound astigmatism বলে। a 








চিত্র ৬ 
দৃষ্ট বস্তু যত নিকটে থাকে চক্ষু মধ্যস্থিত কোণ তত বড় হয়। 2 
 বিশ্লির উপরে পীতাভ স্থানটাই সর্বাপেক্ষা দেখিবার জন্ুভূতি-শক্তিসম্পন্ন। এই ্‌ 

) সীতাত স্থান হইতে ঝিজির অপরাপর অংশ তদুরে তাহা তত কম অনুভূতিশক্তিসম্পর | চক্ষু 
মণির পশ্চাতে এবং মধ্যস্থলে [ ৬নং চিত্রে ঘ দেখ? ] পুর্কবৰ্ণিত পশ্চাদ্ব্তা মধ্যস্থিত 
র্‌ : [ Posterior nodal point ] অবস্থিত। এই বিন্দু পীতাভ স্থান হইতে ১৫ 
; _সশ্ুখে অবস্থিত; এই বিন্দুতে দৃষ্ট বস্তু হইতে প্রতিফলিত কিরণরেখা 1 সম্মিলিত 
কারনিক কোণ = হয় তাহা যা ৃষটশক্তির জে পরিমিত হ্য়। 








জং চিত্রে, মনে করা যাউক, 07) চিহ্নিত বস্থটা চক্ষুর সন্মুখে অবস্থিত। 0০ এবং 
৫ at হুই প্রতিফলিত কিরণরেখা বস্তটার ছুই সীম! হইতে টানিয়া দেওগা হইল এবং 
তাহারা পরস্পরকে ম চিহ্নিত নধাবর্কী ( N০৭৭! ) বিন্দুতে কাটাকাটি করিল । তাহা হইলে 
0 ঘ D কোণপটা (281) চক্ষুমধ্যস্থিত কোণ (57931 20616) হইবে এবং এই স্থল হইতেই 
07) বস্তটী দৃষ্ট হয়্। বস্তটার দূরত্ব ও আকৃতির অনুপাতে এই . কোণটীর (visual angle) 
. আকারের পরিবর্তন হয়। চক্ষুগোলকের সন্মুখ হইতে পশ্চাতের দৈর্ঘ্য অন্থসারে, বিল্লির 
. উপরিভাগে প্রতিফলিত দৃষ্ট বস্তুর প্রতিক্কতির আক্ৃতিও ছোট অথবা বড় হুইয়া থাকে। যেমন 
CD চিহ্নিত বস্তুর সমান A 7 চিহ্নিত অপর একটা বস্তু চক্ষুর সম্মুখে, কিন্তু অপেক্ষা- . 
ক্ষত নিকটে রাখিলে চক্ষুমধাস্থিত কোণটীও (ড1539] ৪11016) অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইবে। 
AND কোপটা 0 বৈ) কোণ অপেক্ষ। বৃহৎ হইবে। ইহাও বেশ বুঝা যায় যে যদি চক্ষের 
সম্মুখ হইতে পশ্চাতের বাদ অপেক্ষাক্কত ছোট হয় (যেমন দুরদৃষ্টিদোষ ব! hypermetropiaয়) 
₹ বিল্লির উপরিভাগে ১ চিহ্নিত স্থানে পতিত চিত্রটীও ২ চিহ্নিত স্থানে (যে স্থানে সচরাচর 
emmepropia অর্থাৎ চক্ষের নির্দোষ অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়। ) পতিত 
চিত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে। ম৮০চiতয় অর্থাৎ স্বল্প দৃষ্টিদোষে ইহা আরও বৃহৎ হইবে (যেমন 
৩ চিহ্নিত স্থানে )। এই দোষে চক্ষুগোলক লক্ষে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে । অতএব ইহ! স্পষ্টই বুঝ৷ 
খায় যে পূর্বোক্ত চক্ষদোযাক্রাস্ত ব্যক্তির চক্ষে আলোকরশ্মির গতিপরিবর্তনের ব্যতিক্রম 
ঘটলেও সে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরগুলিও পড়িতে পারে।. কিন্ত অক্ষরগুলি চক্ষুর স্বাভাবিক 
অবস্থায় যতদুরে থাক! উচিত ততদুরে থাকিলে পাঠের ব্যাঘাত খু. পারে 1: 
যে সকল দ্রবাদির আকৃতি আমাদের পরচিত, তাহাদের পরস্পরের সহিত অজ্ঞাতসারে 
তুলনা করিয়াও আমর! তাঁহাদের দূরত্বের পরিমাণ বলিয়া দিতে পারি। অবশ্য চক্ষুমধ্যস্থ 
_কোঁণই (৮i৪৷৭! 4216) আমাদিগকে এবিষয়ে সাহাযা করে না। 
এই হেতু দ্রব্যাদি কোন নির্দিষ্ট পরিমিত আকৃতির হওয়! আবশ্যক | ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে 
থে কোন অক্ষরের স্তায় একটা মিশ্র চিত্র স্পষ্ট দেখিতে হইলে, চিত্রের প্রত্যেক অংশ 
অপর অংশ হইতে বিছিন্ন রাখিতে হইবে। এই বিভিন্নতার দুরত্ব মধ্যস্থিত 2০৭91 বিন্দুতে 
১ ইঞ্চি পরিমিত কোণ (971০ )-বিশিষ্ট বৃত্তাংশ অপেক্ষা কম হইবে ন1। 

_ ইহা দেখান হইয়াছে যে ॥১৮০erm৮০Pi০ অর্থাৎ দুরদৃষ্টিদোঁযযুক্ত চক্ষু স্থির থাকিলে 
সমাস্তর কিরণরেখ। বিল্লির পশ্চাৎ ভাগে অধিশ্রয়ণে সন্নিপাতিত করা যাঁয়। সুতরাং পরিষ্কার 
ও স্পষ্ট প্রতিকৃতি ন! পড়িয়া তাহার পরিবর্তে একটা বিস্তৃত বৃত্ত পড়িয়া থাকে এবং দৃষ্ট 
 স্স্ত ঝাপসা দেখায়। ০০7৮৩%: 1979এর মধ্য দিয়া কিরণরেখী সমান্তর ভাবে গমনের 
₹ পরে এক বিন্দুতে পুক্ীভূত হয়। সুতরাং 1159০:০2৩0০7০ অর্থাৎ দূরদৃষ্টিদোষযুক্ত চক্ষুর 
সন্মুখে একটা উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন (Right strength) convex lens দুই পা সমুন্নত কাচথণ্ড | 
স্থাপন করিলে আমরা বিল্লির উপর আলোকরশ্মি অধিশ্রয়ণে সন্নিপাতিত করিতে পারি। 






















প্রকৃতি ২৪৯ 


1150019তে অর্থাৎ শবপ্ঘুউদোষে সমাস্তর কিরণরেখাদমূহের অধিশ্রয়ণ ঝিদ্লির পুরোভাগে 
অবস্থিত । ০০7708৩ 1915 অর্থাৎ ছুই পার্থে অবনত কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করিলে 
সমাস্তররেখা বিস্তীর্ণ হম্ন। এই হেতু আলোকরশ্মি, এইরূপ কাঁচখণ্ড চক্ষুর সম্মুখে চশনারূপে ব্যবহার 
করিলে, ইহার মধ্য দিয়া ঝিজ্লির উপরিভাগেই আসিয়া থাকে এবং আমর দৃষ্টবস্ত স্পষ্ট 
দেখি। | 


চাউলের ব্যাধি 
ডাক্তার শ্রীবিনয়কষ্ণ পাঁল 


সুধী পাঠক ! আপনি হয়ত প্রবন্ধের শিরোনাঁমটী পড়িয়া ভাবিতেছেন যে “এ আবার 
কি এক বিকৃতমস্তিক্ষ বৈজ্ঞানিকের খেয়াল? মানুষের ও পশুপক্গীর ব্যাধি হয় জানি, 
কিন্ত চাউলের ব্যাধিত কখনও শুনি নাই।” জগতে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা 
সত্য হইলেও কল্পনার অতীত । সভ্যতার বিকাশের প্রারস্ত হইতেই চাউল মানবের 
খাঁষ্ভ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এত কাল ধরিয়া “চাউলের ব্যাধি” আমাদের 
নলররে যে পড়ে নাই তাঁহার কারণ এই যে এই ব্যাধি অতি অল্প দিনই হইল আভির্ভূত 
হইয়াছে। চাউলে ব্যাধি কিরূপে জন্মে এবং সেই ব্যাধিযুক্ত চাউল খাইয়৷ মানব-সমষ্টির 
কি অপকার হইতে পারে তাঁহার অবগতির নিমিত্ত এই ক্ষুত্র গ্রসঙ্গের অবতারণ|। 


চাউল কাহাকে বলে? 


ধান হইতে চাউল হয় এবং ধান এক প্রকার গাঁছে জন্মে ইহ! সকলেই জানেন। 
কিন্তু চাউলের প্রকৃত তত্ব জানিতে হইবে আমাদের আরও কিছু জানিতে হইবে। 

ধান গাঁছ হচ্ছে এক শ্রেণীর প্ঘাস* এবং সেই ঘাসের ফলগুলিই হচ্ছে ধান। ধান 
গাছ “ঘাস” জাতীয় এ কথাটা একটু আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হুষ, কিন্তু পাঠক শুনিয়া আরও 
বিস্মিত হইবেন যে প্বীশ”ও এই প্ঘাস” জাতির অন্তর্ভুক্ত । প্রকৃতি রাণীর খেয়াল 
বশে “বাশ” প্রকাণ্ড লম্বা আকার ধারণ করে এবং তা"তে প্রতি বৎসরে ফল ধরে না। 
বাশ কয়েক বৎসরের পুরাণে হইলে তাতে ফুল ও ফল ধরিতে দেখা গিয়াছে; কিন্ত 
” ধান গাঁছে প্রতি বৎসরে ফল ধরে এবং সেই ফলগুলিই আমাদের “ভাতের” সংস্থান 
করে। অতএব দেখা গেল যে “ধান” গাছের ফল এবং সেই ফলের খোসাঁগুলি ছাড়িয়ে 
তার অভ্যন্তরস্থ সাঁদা দানাটাকে বের করে নেওয়া! হয়-_-এইটীই হচ্ছে “চাউল” | 
* - পাকা ধানের একটি *শীষ» লইয়! পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে একটা লম! ভাটার 
গাঁয়ে অনেকগুলি সোপাঁলী রংএর ফল ধরিয়া রহিয়াছে। এই ফলগুলি লঘ! আকারের 


২৫০ প্রকৃতি 


এবং এক দিক অপেক্ষাকৃত সরু ও চছুচাল। এই ফলগুলিকে “আছড়ে এবং গৃহপালিত 
পপ্তদের দ্বারা "মাঁড়িযে” “শীষ” হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। তখন তাঁদের “ধান” বলে। 
এই “ধান” পক্ষীর আহারে লাগিতে পারে, কিন্তু মানুষের খাস্তরূপে পরিগণিত করিতে 
হইলে ইহার উপরকার হরিদ্রাভ কঠিন আবরণঁটী বিযুক্ত করা আবশ্যক । এই আবরণ 
বা খোসাটা বিধুক্ত করিতে নান! প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া! থাকে । 

(১) এক প্রণালী অনুসারে ধানকে জলে ভিজাইরা পরে রৌদ্রে শুকাইতে হয় (আতপ " 
তঙুল প্ৰস্তত প্ৰণালী )। | 
" (২) আর এক প্রণালী অনুসারে ধানকে শীতল জলে ফেলিয়া পরে ও জলকে ফুটাইয়! 
লওয়া হয় অর্থাৎ ধানকে সিদ্ধ করিয়! লইতে হয়, পরে গুকাইয়া লওয়া হ্য়। 

(5) কেহ কেহ বা ফুটন্ত গরম জলে ধান ফেলিয়! দিয়! সিদ্ধ করিয়া লয়েন। 

রৌদ্রে গুকাইয়া লইবার পর “বোদাটী”. ছাড়ান হয়। পূর্বে এই খোসা! ছাড়ান 
হইত মানুষের দ্বারা, ঢে'কির সাহায্যে (ঢে'কিছ'ট! ব! হাতছ'টা! )। কিন্তু আজকাল 
সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে “কলের” আমদানি হওয়াতে এই কার্যা কলের সাহায্য 
শীপ্ব ও কম খরচে সম্পাদিত হইয়া থাকে ( কলছ'ট!)। এইরূপে ধানের উপরিস্থিত 
কঠিন আবরণটী বিযুক্ত হইলে পর ইহাকে “চাউল” বলে। 


ধানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 


বৈজ্ঞানিকের চোখ দিষা একটা ধানকে পরীক্ষা করিলে আমর! দেখিতে পাইব দে 
ইহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটা অংশে ভাগ কর! যাষ £ 

(১) বাহাঁবরণ বা বীজত্বক্‌ (759)--এই কঠিন হরিদ্রাভ আবরর্ণটাকে চল্তি ভাষায় 
তু'ঁষ বাথোসা বলে। 

(২) অস্তরাবরণ বা বীঞ্চ্ছদ 0১০:1০572)__ইহা একটা সুক্ষ পাৎল! আবরণ। উৎকৃষ্ট 
জাতীয় চাউলে এই আবরণটী স্বচ্ছ শ্বেত বর্ণের, কিন্ত অপকৃষ্ট জাতীয় চাউলে ইহার 
রং লাল হয়। 

এই দুইটা আবরণ বিযুক্ত করিলে দেখিতে পাঁইব-- le 

(৩) বীজ জণ বা উদ্ভিদ্‌ শিশু, ও 

(৪) জণের খাঁসামগ্রী বা অন্ত ভ্রণপোষক বীজপত্র , ৃ 

এই শেষোক্ত ছুইটা জিনিষ দিলিয়াই “চাউল”।  ধাঁন.একবীজপত্রী, অর্থাৎ ইহার 
একটামাত্র বীজ্রপত্ৰ (0০চ/15৭০7) আছে__এই বীজপত্রই ভ্রণের খান্যসামগ্রী সযত্নে আপনার 
বক্ষে ধারণ করিয়া থাকে। এই বীন্দপত্রটী আকারে লম্বা এবং একটী দিক অপর দিক 
অপেক্ষা সরু। অপেক্ষাকৃত স্থল প্রান্তের একপার্থে একটী অতি ক্ষুদ্র বিহুকের আকার ' 
ক্ষত আছে; তাহারই গাঁয়ে ভ্রণটা সংলগ্ন থাকে । ছবি দেখুন। 


প্রকৃতি ২৫১ 

আমর! দেখিয়াছি যে ধান একটী ফল, ইহার অভ্যন্তরস্থ জণ্টা কালক্রমে একটা ধানগাছে 
পরিণত হইতে পারে। এই ফলের মধ্যে যে খাঁদ্যসামগ্রী রহিয়াছে তাহা উত্ভিদৃশিশুর 
নিমিত্ত তাহার মাতৃদত্ত আহার বৈ আর কিছুই নয়। আমরা এই উদ্তিদশিশুকে 
বঞ্চিত করিয়া তাহার আহার দ্রব্য নিজেদের শরীরপোণার্থ অপহরণ করি-_এমনই সমদর্শী 


EAD 
[নি CD 


"বাহার 





কেশ - 


আমরা! এই জণপৌষক পদাথটা প্রধানতঃ শ্বেতসারময় (562:0)1 এই শ্বেতদার 
ঠাণ্ডা জলে দ্রবীভূত হয় না । সুতরাং উদ্তিদ্শিশুকে পোষণ করিবার নিমিত্ত এই শ্বেতসারকে 
দ্রবীভূত করিতে একপ্রকার দ্রাবক রস আবস্তক। প্রক্ৃতিদ্েবী তাহারও ব্যবস্থা করিয়া 
রাখিয়াছেন। বীন বপন করিলেই উত্তাপ ও জল সংযোগে তাহার অস্কুরোদগম হয়। এই 
অস্কুরোদগমের সময় ভ্রণগাত্র হইতে একপ্রকার দ্রাবক রস নিঃস্থত হুইয়া ভ্রণপোঁষক খাদ্য 
সামগ্রীকে দ্রবীভূত করিতে থাকে এবং তাহাই শোষণ করতঃ উদ্ভিদ্শিণ্ত বর্ধিত হইতে 
থাকে এবং ক্রমে ঝাও ও মুল বিস্তার করতঃ মাটী ও বায়ু হইতে আহার সংগ্রহ করে। 

ধান পাঁকিয়া যাইবার পর উদ্ভিশিগড কয়েক মাস নির্জীব অবস্থায় থাকে, কারণ উপযুক্ত 
খত না পাইলে তাহার অঙ্কুরোদগম হয় না । এই কয়েক মাসে যাহাতে শিশু ও তাঁহার 
খাদ্য সামগ্রী নষ্ট না হইতে পারে তাহার জন্ত প্রক্ৃতিদেবী কয়েককটি উপায় নির্ধারণ 
করিয়া! দিয়াছেন £ 

(১) বাহ্াবরণ বা বীলত্বকটি অতিশয় কঠিন, সুতরাং সহজে নষ্ট হয় না। 

(২) বাহাবরণ ও অন্তরাবরণের মধ্যে একটী জীবাণু স্তর (3০70-15৩1) আঁছে। 
এই জীবাণুন্তরটি মহোপকারী--ইহ! শক্রজাতীয় জীবাণুযুকলকে দূরীভূত করিয়া রাখে; 
তদ্বারা উদ্ভিদ্শিশু ও তাহার খাদ্য সামগ্রী অনিষ্টকারী জীবাণু হইতে রক্ষা পায় । উপরস্ত 
এই জীবাগুস্তর হইতে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভূত হইয়া থাকে তাহাকে ইংরালি 
ভাষায় ৬15201755 কহে। এই ভাইটামিন্‌ আমাদের আহার সামগ্রীর মধ্যে একটা 
* অপরিহার্য বস্তু, (109157567759115 factor in our diet ) এবং ইহার অভাঁবে আমাদের 
অনেক প্রকার ব্যাধি হইতে পারে (তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে)। 


be) 


২৫২ প্রকৃতি 


আমর! পরে দ্বেখাইব যে এই ( চাউলের ) ভাইটাযিনের কার্য ও ব্যাধিগ্রস্ত চাউলে উদ্ভূত 
বিষের কার্ধ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ এই ভাইটামিন্ই চাঁউলকে বিষাক্ত হইতে দেয় 
না।, 

(৩) অস্তরাবরণটাও বহিশক্রর (জীবাণু জাতীষ ) হাত হইতে চাউলকে রক্ষা করে। 


কল-ছাঁট] চউলের স্বরূপ * 


এই প্রণানীতে চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে কি কি পন্থা অবলম্বন" করা হয় ও তদ্বারা 
কিরূপ অপকার সাধিত হয় তাহাই বিবৃত করিব। 

(১) ধানকে সিদ্ধ করিবার সময়, আমরা পূর্বে ভ্রণগাত্র হইতে বিনিঃস্থত যে দ্রাবক 
রসের কথা উল্লেখ করিয়াছি (যন্দার। শ্বেত-সারময় ভ্রণপোষক খাদ্যসামগ্রী দ্রবীভূত হইয়া 
উদ্ভিশিপ্তকে পোষণ করে) তাহা নষ্ট হইয়া যায়, কারণ ইহা বেশী উত্তাপ সহ করিতে 
পারে না। 

(২) টেঁকিছাটা! চাউলে বাহাবরণটা সম্পূর্ণরূপে ক্চযিত হইয় যায়, কিন্তু অস্তণাবরণের 
অধিকাংশ থাকিয়া যায়; তবে কলে ছাটাই করিবার সময় এই অন্তরাবরণটা অনেকাংশে 
উঠিয়া যায়। সৌথীন বাবুদের ভোগে লাগাইবার অন্ত যে মাজা চাউল প্রস্তুত করা হয় 
তাহাতে এই চাঁউলকে শ্যাময় (৪০5) চামড়ার সাহায্যে (কলে) বেশ করিয়া ঘষা 
মালা করা হয়। এইরূপ অস্তরাবরণটা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়! ফেলিয়! শ্বেতসারময় দানাটী 
বেশ চক্চকে করিয়া ফেলা হয়। 

অতএব আমরা দেখিলাম যে এই প্রণালীতে উদ্ধিশিগ্ড ও তাঁহার খাদ্যসামগ্রীকে 
ঘেরিয়] যে প্রকৃতিদত্ত রক্ষাকবচগুলি ছিল তাহা! সম্পূর্ণরূপে বিচুত করা হয়) সুতরাং 
চাউলের দানাটীকে শত্রু পক্ষীয় অনিষ্টকারী জীবাণু মকলের অগুকম্পার ফেলিয়! দেওয়া হয় এবং 
তাহারা সহজেই এই চাউলের দানাটীকে আক্রমণ করিয়া বিষাক্ত. করিতে পারে । 

(৩) ঢেঁকিছাটা চাঁউলে ভ্রণটা অনেক স্থলে ভগ্ন হইলেও বীজপত্রে .লাগিয়! থাকে, কিন্ত 
কলে ছাটা চাউলে উত্ভিদ্শিশুটী সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়ে। 

আমরা এতদূর আলোচনা করিয়া! বুঝিলাম যে “ধান? প্রক্কৃতিদত্ত রক্ষাকবচ দ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত, কিন্ত “চাউলের”, তা সে টেঁকিছাটাই হউক. ব! কলছাটাই হউক, 
অল্লাধিক পরিমাণে শক্ত জাতীয় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। 

চাউল কিরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হয়? 

চাউল একস্থানে কিছুকাল সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তাহার স্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা 
আছে। এই কথা শুনিয়া আপনারা বলিতে, পারেন--পবেশ লোক ত মশায় আপনি? . 
আমরা সকলেই জানি যে পুরাতন চাউল নূতন চাঁউল অপেক্ষা স্থখাদ্য এবং সহজে হজম 
হইয়। যায়_এই কারণেই ত পুরাতন চাউল রোগীর পথ্য।* কথাটা খুবই সত্য এবং 


, প্রকৃতি ২৫৩ 


পুরাতন চাউল সুখাদ্য হইবার বৈজ্ঞানিক কারণ এই -যে, আমরাপুর্বেেই যে জণনিঃস্থত 
দ্রাবক রসের কথা বলিয়াছি তাহারই প্রভাবে চাউলের দানার শ্েতসারময়্‌ পদার্থ টী কথঞ্চিথ 
পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া! যায় । কিন্তু চাউলকে, পুরাতন করিতে হইলে তাহাকে প্ধান রূপে” 
সঞ্চিত করাই বিধেয়, কারণ তাহা হইলে চাউলের দানাটী প্রক্ৃতিদত্ত রক্ষাকবচগুলির 
আধেষ্টনীর মধ্যে আবিকবৃত থাকিতে পারে। কিন্ত কলে ছাটিবার সময় এই সমস্ত আবরণগুলি 
* খদিয়া যায় বলিয়াই, এই চাউল অধিক দিন সঞ্চিত ক্রিয়া! রাখিলে বিকৃত হইয়া যায়। 
বর্ষা সমাগমে যখন বায়ুমগ্ুলে বাষ্পের (010150815) পরিমাণ অত্যধিক, সেই সময়ে যদি 
রাশি রাশি “চাউল” অন্ধকার ও স্যাতদ্যাতে গুদাম ঘরে জমা করিয়| রাখা যায় তাহা 
হইলে জলীয় বাষ্প ও উত্তাপের প্রভাবে নিয়স্তরের চাউলগুলি ভাপিয়| উঠে। ক্রমে এই 
চাঁউলের গায়ে এক প্রকার “ছাঁত!” ধরে। এই ছাতাকে ইংরাজিতে fungus বা moulds 
বলে। বর্ষাকালে বাটার নিয়তলের দেওয়াপের গাঁয়ে ও পুস্তকাঁদির উপর মে একপ্রকার 
সাদ! সাদ! ছাতা! পড়িতে দেখা বায় তাঁহাও একজাতীয় £708051 এই 20189, জীবাণু 
(Bacteria, হইতে স্বত্র শ্রেণীর হইলেও উভয়েই উদ্ভিদ জাতীয় এবং উদ্ভিদ জাতির মধ্যে 
নিয়তম শ্রেণীস্থ। 

চাঁউলে এই প্রকার ছাতা ধরাতে চাউলগুলি শ্বেত বর্ণ ধারণ করে, সুতরাং চাউলের 
এই ব্]াধিকে *শ্বেত-ব্যা ধি* (ite 0156296) বলা যাইতে পারে। 


ব্যাধিগ্রস্ত চাউলের লক্ষণ কিকি? 


আমর! যে চাউল ব্যবহার করি তাহাকে সাধারণতঃ তিন্টী শ্রেণীতে ভাগ করা 
যাইতে পারে ঃ 

(১) উৎকৃষ্ট চাউল-_দানাঁগুণি সরু এবং লম্বা ও বেশ স্বচ্ছ। . 

(২) মাঝারি চাউল--দানাগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা ও ছোট এবং কম স্বচ্ছ। 

(৩) মোটা চাউল--দানাগুলি ক্ষুদ্র এবং মোটা ও স্বচ্ছ নহে--যেমন বর্ধা (রেঙ্গুন) 
চাঁউল। যখন চাঁউলে প্ছাঁতা” ধরে, তখন তাহার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। দানাগুলি 
শ্বেত বর্ণ হইয়া যায় এবং অঙ্কুলির চাপে সহজেই গু়াইয়! যায়। এক মুষ্টি চাউল কোন 
পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিলে দেখ! যাইবে যে ব্যাধিযুক্ত দানাগুলি সহজে 
ডুবিয়া যাইবে না কিন্তু যে দানাগুলি ব্যাধিগ্রস্ত হয় নাই সেইগুলি সহজেই ডূবিয়। যাইবে । 
এই ব্যাধিগ্রস্ত দানাগুলি দেখিতে সাদা হইবে এবং অঙ্গুলির চাপ দিলেই চূর্ণ হইয়া 
যাইবে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারিব যে চাউলের মধ্যে ব্যাধিযুক্ত দানা আছে কি না। 


ব্যাধিগ্রন্ত চাউল বিষাক্ত 


চাঁউলে 0815 জন্মিলে উক্ত চাঁউলের দ্রব্যগুণের পরিবর্তন "ঘটে এবং তাহা 
বিষাক্ত হইয়া বায়। এইরূপ চাউলের নির্যাস (E৮৭০0) বাহির করিয়! তাহ! কোনও 


২৫৪ প্রকৃতি 


জন্তর (খর্গোস্‌ বা গিনিপিগ্‌) শরীরে সুচী সাহায্যে (019০5) প্রবিষ্ট করাইয়! দিয়া 
নিয়লিখিত ফল পাওয়া গিয়াছে £-_ 

0) হৃর্যগ্জ্ের গতি প্রথমে বাড়িয়া যায়, কিন্তু পরে বীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া 
অবশেষে ক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায় । 

(২) অক্গপ্রত্যঙ্দের (10159) '্মায়তন বৃদ্ধি পাঁয়) এই আয়তন বৃদ্ধির কারণ আর কিছুই 
নহে, অঙ্গগ্রতাঙ্গে জলীয় পদার্থ বঞ্চিত হইতে থাকে-_সাঁদা জয় হাত পা ফুলিয়া উঠে। 

(৩) স্াযুমণ্ডসীর বিকার ঘটে । মুরগীকে যদি ক্রমান্বয়ে এই বিষাক্ত চাউল খাইতে দেওয়া 
ঘায়, তাহা হইলে ক্রমে সে নির্জীব হুইয়৷ পড়িবে, দ্ীড়াইবার ক্ষমতা লোপ পাইবে এবং 
পরিশেষে মৃত্যু ঘটিবে । 

অগ্তদিকে, চাউল ছাঁটাই করিবার সময় যে অন্তরাঁবরণটী উঠির| যায়, তাহারই নির্যাস 
উপরে উক্ত বিষের ঠিক বিপরীত ক্রিয়া সম্পাদন করে, অর্থাৎ এই নির্ধ্যাদ জীবশরীরে প্রবিষ্ট 
করাইপ্পে-_ 

(১) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ হইয়। উঠে-_এবং সতেজ থাকে। 

(২) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আয়তন কিয়া যাঁয়। 

(৩) ছ্গায়বিক বিকার অপস্থত করে। উপরিউক্ত মুরগীকে তাহার জীবন সন্কটাপন্ন 
হইবার পূর্বেই, যদি এই নির্ধ্যান খাইতে দেওয়া যায়, তবে সে লীত্রই সারিয়! উঠে। অতএব 
আমরা দেখিলাম যে ব্যাধিপ্রস্ত চাউলের বিষ এবং চাউলের অন্তরাঁবরণের নির্য্যাস সম্পূর্ণ 
বিপরীত ভাবে কাৰ্য্য করে। | 
বিষাক্ত চাউল ভোজনের অপকার 


ব্যাধিগ্রস্ত চাউলের এই বিষ সহজেই জলে ড্রবীভূত হয়। অতএব এই চাঁউলের ভাত 
বাধিবাঁর সময় এই বিষ ফেনের সহিত মিশিয়া ভাতের গাষে লাগিয়া থাকে । কেহ 
যদি এই চাঁউলের ভাত কিছু দিন ধরিয়া খাইতে থাকেন, তাহা হইলে এই বিষ ধীরে 
ধীরে উক্ত মানবের দেহে প্রসারিত হইয়া এক প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করিবে। এই 
ব্যাধির প্রধান লক্ষণগুলি এই £-_ 

(৯) মাথা ধর! 

(২) বুক ধড়ফড়, কর! ও পরিশ্রম করিতে হাপ লাগা 

(৩) প্রথমে পা ও পরে হাঁত-ফুলিয়া উঠে 

(৪) অবশেষে নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা লোপ পায় এবং রোগী মৃত্যুপথে অগ্রসর 
হইতে থাকে । 

পাঠক! হয়ত এতক্ষণে আপনি বলিয়া :উঠিবেন, *বা+ আপনি যে বেরিবেরির কথা 
আরম্ভ করিলেন দেখিতেছি।” এই ব্যাধি বেরিবেরি জাতীয় হইলেও বেরিবেরির সহিত ' 
বিপিঞধ পার্থক্য আছে। ইহাকে Epidemi€ 10:0099 বলা হয়। কাহারও কাহারও মতে 


প্রকৃতি ২৫৫ 


Beri Beri -8 Epidemic Dropsy একই ব্যাধি। কেহ কেহ বলেন যে বেরিবেরি 
মোটা বর্ম্মা চাউল ভোজনের ফল এবং Epidemi€ Dr০p5y বালান জাতীয় (মাঝারি) 
চাউল ব্যবহারের ফল ; তবে উভয় ব্যাধিই বিষাক্ত চাউল ভোজনের ফলে হইয়া থাকে । 


এপিডেমিক্‌ ভুপসি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 

এই ব্যাধির প্রাদূর্ভাব তাহীদেরই মধ্যে দেখা যায়-_ 

(১) যাহাদের প্রধান থাস্ত ভাঁত। বাঙ্গালা দেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশে এই ব্যাধি খুব 
দেখা যাঁয়। 

(২) যাহারা মাঝারি (বালাম) চাউল ব্যবহার করে। 

(৩) বাড়ন্ত বয়সের (১৫ হুইতে ৩০ বৎসর ) লোকেদের মধো এই ব্যাধি বেণী দেখা 
যায়, কারণ এই বয়সেই আমরা অধিক পরিমাণে (ভাত) খাইয়া থাঁকি। 

(৪) পুরুষেরা মেয়েদের অপেক্ষা বেশী সংখ্যায় আক্রান্ত হয়; কাঁরণ পুরুষের! মেয়েদের 
অপেক্ষা ছুরিভোজী, সুতরাং বেশী ভাত খাইয়! থাকে । | 

(৫) উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবারা বেশী আক্রান্ত হয়, কারণ তাঁহারা আঁভপ চাঁউলের হবিষ্যার 
ভোজন করিয়া থাকে--এই অন্নে ফেন গালিযা ফেলা হয় না, সুতরাং সবটুকু বিষই অন্নে 
থাকিয়! যায়। 

(৬) বড় বড় মেসে, হোষ্টেল এবং বৃহৎ পরিবারদমন্িত বাড়ীতে এই ব্যাধির প্রাছর্ভাব 
বেশী; কারণ এই সকল স্থলে এক সঙ্গে অনেকগুলি চাউল রাধিতে হয়, সেই জন্ত চাউল 
ভাল করিয়! ধোঁত করিতে পারা যায না (সেটা পাঁচক ঠাকুরের অনুগ্রহে) এবং ফেনও 
বেশ সুন্দর ভাবে গালিয়া ফেলা! হয় না। কাজেই এই অন্নে বিষ অধিক পরিমাণেই 
রহিয়! যায়। 

(৭) অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে এই ব্যাধির আবির্ভাব হয়, কায়ণ সেই সময়ে দোকানে 
বিষাক্ত চাউলেব আমদানি হইয়! থাকে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে চাউল ব্যাধিযুক্ত হয় বটে, 
কিন্তু এই চাউল বাজারে আনে ছুই তিন মাঁস পরে। 

(৮) এই ব্যাধির প্রাদর্ভাব বেশী হয় সেই বৎসর যে বৎসর চাউল মহার্ঘ্য হয়; কারণ 
চাউলের মূলাবৃদ্ধির সস্তাবন! দেখিয়া লোভী মহাজনের পূর্ব হইতেই চাউল কিনিয়! গুদাম- 
জাত করিতে থাকেন। অনেক দিন গুদামে আবদ্ধ থাকিয়া চাউল ব্যাধিগ্রস্ত হয়। 


দুইটি উদাহারণ 
(১) গত বৎসরে সেপ্টেম্বর মাসে খবর পাঁওয়। যায় যে কলিকাতা ক্যান্ষেল মেডিক্যাল 
স্কুলের ছাত্রীরা ( যাহারা কলেজ 'সংলগ্র হোষ্টেলে বাদ করিত ) এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত 


" হইয়াছে। কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ কর্ণেল মেগঅ:সাহেবের নিকট এই সংবাদ 


আসিলে তিনি ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন. জান যায় যে উক্ত হোষ্টেলের চাউল সরবরাহকারী 


২৫৬ প্রকৃতি 


দোকানদারের বাড়ীতেও কষেকজন লোক এই ব্যাধি দ্বারা- আক্রান্ত হইয়াছে। 
আরও এই দোকানদারের পাড়ায় অস্থান্ত কয়েকটা বাড়ীতে এই ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে। 
এই সমস্ত রোগীরই আহারের চাউল উক্ত দোকান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই 
দোকানের চাউল যে ঠিক কোন স্থান হইতে. আসিয়াছিল তাঁহ! নির্ণর করিতে পারা যায় 
নাইট তবে এই দৌকানধানি কলাবাগানে স্থিত এবং কলাবাগান বস্তি বেলিয়াঘাটার 
বাঞ্জারের সন্নিকটে । ঠিক এই সময়ে পাঁশি বাজার, সত্যপীর বাজার, মিঞা বাজার ' 
প্রভৃতি আরও কয়েকটা বস্তিতে এই রোগের আবির্ভাব হয়। এই সকল বস্তির চাউল 
বেলিয়াঘাটার চাউলের আড়ৎ হইতে সংগ্রহ করা হইত) এই আড়তে রক্ষিত চাউল 
নিশ্চন্ন বিষাক্ত হইয়! যায়, কারণ যে সকল লোক এই চাউল ব্যবহার করিত তাহাদেরই 
মধ্যে এপিডেমিক্‌ ড্রপৃসির আবির্ভাব হয়। এই থাগ্ আহার করিয়া যদি অনেকগুলি 
লোক একই প্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে এই খাণ্য যে বিষাক্ত তাহাতে 
মন্দেহ থাকিতে পারে না। 

(২) কলিকাতাবাপী এক ঘর গৃহস্থপরিবার কিছুদিনের জন্ত কাশীতে গিয়! বাস 
করেন। ইহারা যখন কলিকাতা ত্যাগ করেন, তখন কয়েক বস্তা চাউল নীচের তলায় 
একটী ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া বান। কয়েক মাস পরে বেনারদ হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া তাহার এই চাঁউলের ভাত খাইতে থাকেন। তিন সপ্তাহ মধ্যে এই পরিবারের ৫ 
জন লোকের মধ্যে ৪ জনের এপিডেমিক্‌ ডুপ্‌সি হয়। 

একটী প্রশ্ন 

এই খানে একটী কথা উঠিতে পারে যে যদি এপিডেমিক্‌ দ্রপ্স বিষাক্ত চাউল 
ব্যবহারেরই ফল হয়, তবে যাহার! এই বিষাক্ত চাউল ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ এই ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন কেন। একথা সত) যে 
একই পরিবাঁরভূক্ত সকল লোকই একই চাউলের ভাত খাইতেন, অথবা একই দোকান 
হইতে একই প্রকারের চাউল অনেক পরিবারে ব্যবহার হইত কিন্তু সকলেই এই ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হন নাই। ইহাব্র কারণ এই যে, প্রকৃতি দেবী এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত মানবকে কয়েকটা অমোঘ অন্তর দিয়াছেন । সেগুলি এই £₹_ 

(১) যন্কতের সংরক্ষণী ক্ষমতা। যকৃৎ আমাদের দেহের একটা প্রধান যন্ত্র । এই 
যক্বৃতের সাহাঁষোই আমাদের খাছ পরিপাক হয়। খাদ্য ভুক্ত হইবার পর অস্ত্র মধ্য হইতে 
রক্তআোতের সহিত এই যকৃতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সেই সময় এই (চাউলের ) 
বিষ নষ্ট হইতে পারে। | 

(২) ভাইটামিনের প্রভাব। আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি যে ভাইটামিন্‌ আমাদের খাসছু- 
সামগ্রীর মধ্যে একটা অপরিহার্য বন্ত। আমরা দেখাইয়াছি বে ধানের অস্তরাবরণের গায়ে ' 
ভাইটামিন্সংযুক্ত একটা স্তর আছে এবং এই ভাইটামিনের কার্য ও ব্যাধিগ্রস্ত চাউলে 


প্রকৃতি ২৫৭ 


উত্ভৃত 'বিষের ক্রার্য্য পরস্পর বিরোধী) আমাদের অন্তান্ত আহার সামগ্রীর মধ্যে যদি 
এই জাতীয় ভাইটামিন্‌ ( Water Soluble “B® ) প্রচুর যা থাকে, ভবে এই বিষের 
দ্বারা কোনও অনিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে না। 

(৩) আমাদের দেহের ভিতরে কতকগুলি রসকোষ (£1505)- আছে; ইলদের নি নিঃস্থত 
রস বাহির হইবার কোনও নল নাই-_এই রসকো গুলিকে Ductless ব!- Endocrine 
" and বশে। আমাদের খাস্ত পরিপাক করিবার নিমিত্ত মুখ দিয়া যে লালা নির্গত 
হয় তাহাও এক প্রকার রসকোষ নিঃস্থত-রসবিশেষ ; কিন্তু এই লাল! উক্ত রসকোষ 
হইতে একটা সুস্ম নলের সাহায্যে বাহির হইয়া আসে! এই পর্য্যায়তুক্ত রসকোষকে 
endocrine gland বলা যায় না। নলবিহীন রসকো!ষসমূহ দেহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত 
আছে এবং ইহাদের নিঃসৃত রদ শোঁণিতআেতের সাহাযো দেহের সকল স্থানে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে । Thyroid, Adrenals. Pituitary প্রভৃতি এই জাতীর অস্তভূক্তি। এই 
রসকোষ-গুলি মানবদেহের মহৎ উপকার দাধন করে। ইহাদের নিঃস্থত রসসমূহ, 
দৈহিক ক্রিয়াসকলকে পরম্পর সমান্থবর্তী করিয়া তুলে। সুতরাং এই উপায়েও উক্ত 
বিষ নষ্ট হইতে পারে। 

অতএব আমরা দেখিতেছি যে যখন বিষ অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ লাভ করে - 
এবং যখন উপরি উক্ত প্রতিহারী শক্তিগুলি বিনষ্ট হয়, তখনই আমর! ব্যাধিগ্রন্ত হইয়া 
পড়ি । অনেকে যে বিষাক্ত চাউল ভোঞ্জন করিয়াও এপিডেমিক্‌ ভ্পৃসির হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন তাহার কারণ এই । 


এপিডেমিক্‌ ড্রপসি অল্পদিনই হইল এদেশে আবির্ভ.ত হইয়াছে 


আমরা ভারতবাঁসী, আমানের প্রধান আহার্য্য হইতেছে চাঁউল। আর্ধ্য সভ্যতার 
প্রাককাল হইতে চাউল আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খান্ধ, কিন্তু ইতিপূর্কে ত কখনও এপি- 
ডেমিক্‌ দ্রপ্সির নাম শোনা যায় নাই। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে হইলে আাদেব 
বলিতে হইবে যে ইহ! বর্তমান সভ্যতার পরিণাম। আমাদের পূর্বপুরুষের! এত দূর 
সভ্য হন নাই? তাহাদের আমলে ধান ঢেকিতেই ছাট! হইত, কিন্তু আজকাল সভ্যতার 
বিস্তৃতির সঙ্গে কল (238013775799) একটা অপরিহার্য বস্ত হইয়| দ্বাডাইযাছে। আজ- 
কাল ভারতের সকল সহরেই কলেছ'টা চাউলই পাওয়! যায়, ঢে'কিছ"টা চাউলের নামও 
সহরবাসী কেহ জানেন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে ধান্তে প্রকৃতিদত্ত 
কয়েকট। রক্ষাকবচ আছে যাং! চাউলের দানাফে শক্রর হাত হইতে রক্ষা করে। 
. পুর্বকাঁশে ক্ষেত্ৰ হইতে আনীত ধান্ত “ধান” রূপেই মড়াইয়ে সঞ্চিত হইত এবং গৃহস্থের 
প্রয়োজনাস্থ্যায়ী ১০1১৫ দিননর ব্যবহারের উপযোগী পরিমাণ চাউল এই সঞ্চিত ধান হইতে 
টেঁকিতে পার দিয় প্রস্তুত করা হইত! এইবপ প্রস্তুত চাউল অতি অল্পদিন জনা 


২৫৮ প্রকৃতি 


করিয়া রাখা হইত বলিয়া তাহার ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সময় থাকিত না; সুতরাং এপিডেমিক ' 
ড্রপ্সিও বিরল ছিল। 

আর আজকাল ব্যবসায়ীরা কম খরচে বেশী লাভ করিবার মতলবে গ্রামসমূহ হইতে 
ধান আমদানী করিয়া! তৎক্ষণাৎ কলের সাহায্যে ছ'টাই করিব! গুদামন্রাত করিতেছেন । 
ইহার দুইটা কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ সহগ্নবাদীকে অত্যধিক জনসংখ্যার , 
জন্ত চাউল সরবরাহ করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল সংগৃহীত রাখ প্রয়োজন । 
দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, ব্যবসায়ীর স্বাভাবিক অর্থলিগ্সাঁ। যখন চাঁউলের দর কম থাকে 
তখন ইহারা সেই চাউল কিনিয়া মজুত করিয়! রাখেন-_-ভবিষ্যতের চড়া দরের অপেক্ষায় 
এই রূপে কোনও কোনও গুদামে এক বৎসরেরও অধিক কাল চাউল রক্ষিত হইয়া 
থাকে; সুতরাং এই চাউল সহজেই ' ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে এবং ইহাই এপিডেমিক্‌ দ্রপূদির 
মুখ্য কারণ। 


কিরূপে এই ব্যাধির কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়! যাইতে পারে? 
এপিডেমিক্‌ ড্রপ্‌সির কারণগুলি আলোচন! করিলেই আমর! বুঝিতে পাঁরিব যেকি কি 
উপায় অবলম্বন করিলে আমর! এই ব্যাধি দ্বার! আক্রাস্ত হইব না । 

(১) কলে ছাঁটা চাউলেরই ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক অতএব আমাদের কলে 
ছাট! চাউলের পরিবর্তে ঢে'কিছাটা চাউল ব্যবহার কর! উচিত-_পরিষ্কার চক্‌চকে মাজা 
চাউল পরিহার করিতে হইবে । 

(২) যেচাউল “শ্বেতব্যাধি* কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে তাহা ব্যবহার করা কখনই 
যুক্তিদঙ্গত নহে ; এই চাঁউলেই এপিডেমিক ড্রপসির বিষ আছে। অতএব চাউল- ক্রস করিবার 
স্ময় সাবধান হইয়! চাউল পরীক্ষা কর! উচিত। 

(৩) রাধিবার পূর্কে চাউল যেন উত্তমরূপে ধোয়া হয় এবং ভাতের ফেন অতি সাব্ধানে 
গাঁলিয়া ফেলা উচিত, কারণ এই বিষ ফেনের মধ্যে দ্রণীভূত হইয়া থাকে । 

" এই সাবধানতা অবলম্বন করিলেও অনেক সময় ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় 
না; কারণ অনেক দুষ্ট ব্যবসায়ী বাধিগ্রস্ত চাউলের গুঁড়াগুলিকে পিষিষ। আটা বা ময়দার সহিত 
মিশাইয়| দেয়। এই আটা! বা ময়দা ব্যবহার করিলে এপিডেমিক্‌ স্ব্পসি হইতে পারে। 

এই ব্যাধি আক্রমণ করিলে কি কি উপায় অবলম্বন কর! উচিত 
এপিডেমিক্‌ ডুপসির প্রধান লক্ষণগুলি আমর! পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি । দূর্বলতা, বুক 
ধড়ফড়, করা, মাথাধরা, হাত পা! ফুলা ও সঙ্গে সঙ্গে অলীর্ণত| এই কয়টি লক্ষণ দেখা দিলেই 
আমাদের সাবধান হইতে হুইবে। 

(১) ভাত খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে; পারি পরিবারভুক্ত আত্মীয়গণও ( আক্রান্ত না " 

হইলেও ) তাহাদের “ভাতের চাউল” ফেলিয়। দিষ! ভাল চাউল ব্যবহার করিবেন। 
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(২) রোগীকে বিছানায় শোষাইয়া রাখিতে হইবে। f 
(৩) রোগীকে কি কি খাইতে দেওয়া হইবে তাহার একটা তালিকা দেওয়! গেল £-_ 
প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ, সন্দেশ, দধি, মাংসের ও মাছের ঝোল, ডালের কাঁথ, সুমিষ্ট 

ফল ইত্যাদি । 


শেষ কথা 
যি পুর্বে পাঠক মহাঁশরের ধৈর্ধ্চাতি না হইয়া থাকে তবে আমর! এই কয়টি কথা বলিয়া 
উপসংহার করিব £ | 

[১] বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সভ্যত! সুচারু হইলেও সকল সময়ে সুফল প্রদ নহে। 

[২] বিলাসিতা ও বাবুগিরির খাতিরে স্বাস্থযপ্রদ ঢে'কিছাট! চাউল ত্যাগ করিয়া 
ব্যাধিজনক মাঞ্জা চাউল ব্যবহার কর! সমীচিন নহে। 

[৩] চাউল বিষাক্ত হয় সা্যাতস'যাতে অন্ধকার গুদাম্ঘরে অনেক কাল আব রাখার 
জন্য৷ ' 

[৪] চাউল ক্রয় করিবার সময় উত্তমরূপে দা কিয় জর করা উচিত। | 

[€] ভাতের চা’ল উত্তমবপে ধুইয়া ফেলা দরকার এবং ফেন বেশ ভাল করিয়! গালিয়া 
ফেলিতে হইবে৷ 

[৬] এপিডেমিক দ্রপসির লক্ষণ দেখা দিলেই সর্বাগ্রে ভাত খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে। 


সৃক্মগঠনাবলম্বনে উদ্ভিদ্পরিচয় : 
(পূৰ্বাহুরৃত্তি ) | 
ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 
কাণ্ড 
দ্রণক1ও ক্রমণঃ বদ্ধিত হইয়| কাণ্ডে (5:20) পরিণত হয়। কাণ্ডের গাত্রে পত্র থাকে। 
সচরাচর কাণ্ড মাটির উপর উর্দাদিকে বর্ধিত হয় এবং আলোঁক ও বায়ুপূৰ্ণ স্থানে 
অবস্থিতি করে। কাগুগাত্রে পত্র থাঁকাঁর কাণ্ড এবং মূলের প্রতেদ জানিতে পারা 
যায়। কতকগুলি কাও মাটির ভিতর বদ্ধিত হয়? তাঁহাদের গান্বে শক্কাকাঁর পত্র 
থাকে । শব্ষপত্র (9০81৩ 158) ক্ষুদ্র এবং অশইসের মত পাতলা ও প্রায় স্বচ্ছ। | 
কাণ্ডের বে স্থানে পত্র সংলগ্ন থাকে, সেই স্থান বৃত্তাকারে প্রন্ছি (1০6) নামে 
" অভিহিত (চিত্র ১); সাধারণতঃ আমরা তাহাকে গাঁট বলি। ছুই গাটের মধ্যস্থ কাণ্ডের 


অংশকে পর্ব (276600990) বল! হয়। কতকগুলি গাছের গাঁট কাণ্ডের অন্ত স্থান 
se 


~ 
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অপেক্ষা ছুলতর ; তখন কাগুটাকে প্রন্চিল (0০:50) বলা যায়, যেমন বংশ, ইক্ষু 
ইত্যাদি। ধান প্রভৃতি গাছের গ্রস্থিস্থল বলয়াকারে খাতযুক্ত এবং প্র স্থানে কাওটী 
সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়; এইরূপ কাঁণ্তকে ভঙ্শ্রবণ (7০7750) কাণ্ড বলা যায়। 
কাণ্ডের আকৃতি-_-১) সচরাচর কাও স্তস্তাকাঁর বা সমবর্তল ( cylindrical ), 
যেমন বংশ। অধিকাংশ কাওই এইরূপ । (২) কাণ্ড €কাণযুক্ত হইলে সক্ষোি 
বলা হয়। সকোণ কাণ্ড তিন প্রকার হইতে পারে এবং ওঁ তিন আকার সকোণ 
কাণ্ড গাত্রের সংখ্যান্ুপারে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। প্রথমতঃ, সকোণ কাণ্ডের গাত্র 
সমতল হইতে পারে; তখন তাহার তিনটা গাত্র থাকিলে ত্রিক্কোণ, এবং চারিটা গাত্র 
থাকিলে চজ্ভুত্ছোপ। বলা হয় (চিত্র ২); হোগলা ও মুখা ঘাসের কাণ্ড ত্রিকোণ এবং 
তুলসী ও নাগদানাগাছের কাণ্ড চতুস্কোণ। দ্বিতীয়তঃ, সকোণ কাণ্ডের গাত্র সমতল না 
হইয়া কিছু নিম্ন বা ন্যুজ হইতে পারে; তখন তাহার তিনটা গাত্র থাকিলে ব্রিহ্াজ 
এবং চারিটী গাত্র থাকিলে চতুনুর্ণজ বল! হয়। তেকাটাসিজের কাণ্ড ত্রিম্থাজ এবং 
হাড়যোড়া গাছের কাণ্ড চতুন্ঠজ (চিত্র ৩)। তৃতীয়তঃ, সকোণ কাণ্ডের গাত্র কুজাকারে 
উন্নত. হইতে পারে এবং কোণগুলি স্থূল হইয়া যায়; তখন তাহার তিনটী গাত্র থাকিলে 
ত্রিকুজ এবং চারিটা গাত্র থাকিলে চতুকু্জ বল! যায় (চিত্র ৪); মাছুরকাটি ত্রিকুজ। 
(৩) কাণ্ডের গাত্রে কতকগুলি অনুলম্ব আলি থাকিলে কাঁওটীকে সপ শু কক (010১90) 
বলে? যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদি (চিত্র ৫)। (3) কাগুগাত্রে অনেকগুলি অন্থলম্ব সুক্ষ 
থাত থাকিলে কাণ্ডটীকে সম্থাভ (5810865) বলে। (৫) কাণ্ড গোল না হইয়া চেপ্ট। 
হইতে পারে ; তখন তাহাকে চিপিটি কাঁও (fattened) বলে; যেমন, ফণিমনস! ৷ 
কাণ্ডের গাত্র কাণ্ড বা তাহার শাখা প্রশাখার গান্র (১) সস্থণ 
(২) লেমন, অর্থাৎ বহু অণুলঘ্বরেখাযুক্ত, (৩) ল্নোমশ্ণ বা ক্রম, অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র লোমে আবৃত ( যেমন কুমড়ার কাণ্ড), (৪) ন্ণ্উক্ষমন্স (যেমন গোলাপ 
গাছ ), অথব! (৫) ম্পলন্যক্স (৮০৮৭১), যেমন বেলগাছ। কণ্টক সম্বন্ধে আমর! পরে 
আলোচনা করিব। | 
কলিকোদগম এবং শীখাঁবিন্যাস-_ বর্ধিক কাণ্ডের অগ্রভাগ পরীক্ষ। করিলে 
আমর! দেখিতে পাঁই যে তথায় ক্ষুদ্র কাণ্ডাংশ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র দ্বার! বেষ্টিত রহিয়াছে; 
এই পত্রবেষ্টিত কাণডাগ্র সুক্ষুল্শ বা ক্রৱ্নিকা নামে অভিহিত (চিত্র ৬)। এই 
অগ্রভাগন্থ কাঁগাংশের পর্বগুলি অতিশয় খর্ব হওয়ায় গ্রন্থিগুলি সমীপবর্থী হয় এবং 
পত্রগচলি একত্র সম্নিবেশিত দেখায়। কাণ্ড বদ্ধিত হইলে পর্বগুলি দীর্ঘ হয়; গএন্িপ্তলি 
পরস্পরের নিকট হইতে দুরে চলিয়া! বাঁ এবং তৎসঙ্গে বন্ধিষ্ণু পত্রগুলিও দর হইয়া 
পড়ে। এই অগ্রভাগন্থ মুকুলকে অন্তহ্মুক্ুত্ন ( ০10] ৪৫ ) বলে (চিত্র ৭)। 
এতদ্বাতীত পত্রের কক্ষ হইতে মুকুল উৎপন্ন হয়; তাহাকে ক্রান্স্রিক্ক মুকুল ( axillary 
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2৪৭) বলা হয় (চিত্র ৭)। অন্ত্য মুকুল হইতে যেমন কাণ্ডের বৃতি পার, কাক্ষিক মুকুল 
হইতে কাণ্ডের শাখা প্রশাখা জন্মে। কাক্ষিক মুকুল হইতে যে সকল শাখা উৎপন্ন 
হয়, তাহাদের নিয়স্থ শাখাগুলি উপরিস্থ শাখাগুলি অপেক্ষা অধিকতর বন্ধিত হইতে থাকে ; 
এই বৃদ্ধির বিশ্ষেত্বকে অতগ্রান্সু্খ ল্লদ্ধিিশ্শ্যা্স ( acropetal succession ) বলে 
* (চিত্র ৮)। যদিও প্রতি পত্রকক্ষে একটা করিয়া মুকুল উৎপন্ন হয়, কিন্তু সবগুলি এক সময়ে শাখা 
পরিণত হয় না ; কতকগুলি কাক্ষিকমুকুল ওঁ অবস্থায় বহু দিন অতিবাহিত করে; তখন 
তাহাদিগকে চ্সপ্ত মুক্ত (00:27218 b॥d) বলে। কোন কারণে কাণ্ডের বহু শাখা- 
প্রশাথ! বিনষ্ট হইয়া গেলে, এ সুপ্ত মুকুলগুলি জাগ্রত হইয়া শাখায় পরিণত হয়) এই 
শাখাগুলি স্ুঙিভশাঁষ্খ! ( deferred branch ) নামে অভিহিত হয়। অনেক গাছের 
গুঁড়িতে পৃথগ ভাবে ছোট ছোট শাখা দেখা যায়, সেগুলি সব স্থগিত শাখা। 
ষদিও পত্রকক্ষে একটা করিয়া কাক্ষিক মুকুল দৃষ্ট হয়, একটীর অধিক মুকুলণ্ড 
ওঁ স্থানে জন্মিতে পারে; তখন এইগুলিকে অভিজল্রিজ্ (৪০০89501 ) মুকুল বলা 
হয়। 
কোন কোন স্থলে কাণ্ডের অগ্রভাগ এবং পত্রকক্ষ ভিন্ন অন্তস্থানেও মুকুল জ'ন্মতে 
দেখ! যায় ; দেই গুলিকে আপস্থানিকু (৭07016099) মুকুল বলে। আস্থানিক মুকুল 





বশ্রকোণ 


ছু টি 
ইরা ০ 


চত্ক্কোশ 
কান্ড. 9০) চকু, হজ সর্তক 
mn: চন্য ক 8 চিত্র ৫ 


কাণ্ড ও তাহার শাঁখা-প্রশাখার যে কোন স্থানে অথবা পত্রের ধারে বা-গাত্রে জম্মিতে 
পারে। পাথরকুচির পাতার ধারে আস্থানিক মুকুল উৎপন্ন হইতে দেখা! যায়। দ 


২৬২ প্রকৃতি 


সচরাচর মুকুলের বহিঃস্থ পত্রগুলি অন্তান্ত অন্তঃস্থ পত্রগুপির ন্তায় সবুজবর্ণ; কিন্ত 
অনেক গাছের মুকুলের বহিঃস্থ এক বা ততোধিক পত্র পাতলা, এবং সবুজ নহে; অনেক্‌ 
সময়ে তাহাদের গাত্রে মোম প্রভৃতির স্তায় নানারূপ পদার্থ সঞ্চিত থাকে ; এই সকল 
শঙ্ধাকার পত্রবেষ্টিত মুকুল চাঁপা, অথথ, বাঁশ প্রভৃতি গাছে দেখা যায়। শীতগ্রধান 
দেশের বৃক্ষাদিতে এইরূপ শক্কবেষ্টিত মুকুল জঙদ্দিয়া থাকে? শব্কপত্রে বেষ্টত থাকায় , 
মুকুলের শিশুকাণ্ড এবং পত্রগুলি শীতের প্রকোপে বিনষ্ট হয় ন!" মুকুল প্রস্ফুটিত 
হইলে শকগুলি খসিয়া পড়িয়া যায়। নগ্নবীজ ( Gymnosperm ) বৃক্ষের মুকুলের শব্ধ 
খসিয়া পড়ে না। 

সাধারণ মুকুল হইতে যেমন কাণ্ড এবং. তাহার শাখাগ্রশাখার উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি 
হয়, কতকগুলি বিশেষ প্রকারের মুকুল হইতে পুষ্প ভন্মিয়া থাকে ; সেইরূপ মুকুলকে 
পুষ্প স্ষকিনন্কা! ( 1০৮০৷-০৷৫ ) বা ফুলের কুঁড়ি বলে। পুষ্প যে কাণ্ডের বূপাস্তর মাত্র, 
সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। 

ফতকগুলি গাছে একপ্রকার মুকুল জন্মে যাহা শাখায় বর্ধিত না হইয়া গাছ হইতে 
মাটিতে খসিয়া পড়ে এবং তথায় একটী নূতন চারাগাছে পরিণত হয়; এইবপ ্মুক্ুক্প 
আজ্তিকা (০151) নামে খ্যাত; কন্দপুষ্প গাছে এইরূপ আঙণ্ডিকা দৃষ্ট হয়। 
.. অন্তাযুকুল এবং কাক্ষিক মুকুল হইতে কাণ্ডের এবং ইহার শাখাগ্রশাখার বৃদ্ধি 
হয়) সুতরাং এই দ্বিবিধ মুকুলের বিকাশের তারতম্যে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার বৃদ্ধি 
এবং বিন্তাঁস নির্ভর করে। (চিত্র ৯) 

শাখাবিন্যাস-_প্রধানতঃ দুই প্রকার । (১) হয গ্রুস্পীঙ্খ (dichot০m৷০৷5) বিস্তার, 

অর্থাৎ বর্িঞ্ উদ্ভিদাঙ্গের অগ্রভাগ ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই শাখায় পরিণত হয়। 
বীন্দোন্তিদ্‌ ভাগের গাছে এইবপ শীখাবিস্তান লক্ষিত হয় না! (২) এক্াপ্রম্পা 
(009200০0181) বিস্তাপ ; ইহাতে অস্ত্যমুকল ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! কাওকে বর্ধিত করিতে 
থাকে এবং কাঁক্ষিকমুকুল হুইতে পার্থদেশে শাখাপ্রশাখার বিস্তার হয়) বীজোত্ভিদে 
এই প্রকার বিন্যাস দুষ্ট হয়। ইহা আবার ছুই প্রকার। (ক) অন্নির্সীভক্কা্ 
শাখাবিন্যাস (racemose branching) | ইহাতে অস্তযমুকুল হইতে কাওটী ক্রমাগতঃ দীর্ঘ 
হইতে থাকে এবং কাঁক্ষিক মুকুল হইতে শাখোদগম হয়; শাখাগুলির বৃদ্ধি কাণ্ড অপেক্ষা 
কম। (খ) নির্শীভক্কাৎও (০7০০5৪) শাখাবিন্যাস। ইহাতে অন্ত্যমুকুল নষ্ট হওয়ায় 
বাতের বৃদ্ধি শীঘ্রই বন্ধ হইয়| যায় এবং কাক্ষিকমুকুল হইতে শাখা প্রশাথা জন্মিতে 
থাকে । সাধারণ বৃক্ষের শীখাবিন্তাস এইরূপ | নির্ণাতকাওশাখাবিন্যাসে একগ্রস্থি হইতে 
একটী,' হুইটী বা ততোধিক শাখা উৎপন্ন -হুইতে পারে প্রথমতঃ, গ্রন্থিত একটা শাখা . 
থাকিলে শাখাবিন্যাসকে এক গ্রানুস্ণাৎ্থ (87105:995 ০7৭6) বলা যায়। একগ্রান্থশাখ 
বিন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের - শাখাপ্রশাখাগুলি একদিকেই জন্সিতে পারে; অর্থাৎ কাণ্ড হইতে 


প্রকৃতি ২৬৩ 


শাখা, শাখা! হইতে প্রশাখ! (দ্বিতীয় স্তরের শাখা ), প্রশাখার শাখা (তৃতীয় - স্তরের 
শ্বাখ। ) প্রভৃতি সকলেই একদিকে জগ্সিযা থাকে) ইহাকে একলা ্শ্মিক্ক (॥eli০০id) 
শাখাবিস্তান কহে। আবার একগ্রান্থশাখবিস্তাসে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শাখাগুলি পর্য্যায়ক্রমে 
বিপরীতদিকে উৎপন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ কাণ্ড হইতে শাখাটী দক্ষিণ দিকে, শাখা 
, হইতে প্রশাখা বামদিকে, তীশাখার শাখা দক্ষিণ দিকে এইরূপে জন্মিতে পারে) ইহাকে 
ছিপার্স্সিক (০091০) শাখাবিন্যাস বলে। দ্বিতীয়তঃ, একটা গ্রন্থি হইতে দুইটা 
শাখা বিপরীত দিকে জন্মিতে পারে; তখন তাহাকে দছিগ্রান্থশাঁশ্বল্রিন্তাল ( dichasial 
০772৩) কহে। অনেক সময অস্তামুকুলের "বৃদ্ধির অভাবে এইরূপ শাখাবিন্যাস দ্বাগ্রশাখ 
বিন্যাসের মত দেখায। তৃতীয়তঃ, একটা গ্রন্থি হইতে ছুইএর অধিক শাখা নির্গত হইতে 
পারে; তাহাকে _জ্ছপ্রান্সস্পাঞ্খ বিন্যাস ( polychasial ০126) কহে। 
'কাগুভেদ__কাণ্ড এবং তাহার শাখাপ্রশাখা কঠিন এবং দারুময় অথবা 
কোমল হইতে পারে। (ক) দারুময় কাণ্ড ও শাখা প্রশাঁখ। থাঁকিলে আমরা গাঁছটীরে 
বৃক্ষ, গুল, ঝোপ, এবং ঝাড়িবনে বিভক্ত করিতে পারি। (১) ল্বম্। বৃহৎ কাণ্ড 
এবং তদমুসারে শাখাপ্রশাথাযুক্ত গাছ ১৫ হাত বা তাহ! অপেক্ষ! উচ্চতর হইলে আমর! 
তাহাকে স্বহ্ষ্য বলি। ১০১৫ হাত উচ্চ বৃক্ষ চু, নামে পরিচিত। উভয়েরই 
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বৃহৎ এবং স্থূল কাণ্ড বত্তমান থাকে। (২) গুল্ম (90:8৮) (চিত্র ১৭)। বে সকল 
গাছের কাগুটা অতি ছোট অথবা কাণ্ড মোটেই থাকে না এবং অল্পসংখ্যক শাখা 
কাণ্ড হইতে অথব! মাটির নিকট হইতে উখিত হইয়া উপরে প্রশীখায় বিভক্ত হয় তখন 
তাহাকে গুল্ম বলে। গুল্ম উচ্চে ১০ হাতের কম হয়; যেমন করবী, টগর, জবা, 
ইত্যাদি। (৩) ০ 0১89%) (চিত্র ১১)। যে কাওহীন গাছে শাখা-প্রশাখা বহু. 
সংখ্যায় মাটির উপর হইতে উখ্িত হইয়। চারিদিকে বিস্তৃত হয় তাঁহাকে ঝোপ বলা যায়। 


২৬৪ প্রকৃতি 


ঝোপ ৩৪ হাতের বেশি উচ্চ হয় না। (৪) ক্মাড়িব্বন বা ক্ষুদ্রগুল্র (undershrub) | 
যে গুন্ম দুই হাতের অধিক উচ্চ হয় ন! এবং যাহার কতকগুলি করিয়া শাখা বর্ষান্তে 
মরিয়! যায় তাহাকে ঝাঁড়িবন বলে। 

দারুময় শাখাপ্রশাখাগুলি নান! প্রকারে ার্থদেশে বিস্তৃত হইতে পারে; যেমন 
- তাহারা উচ্ধুখ, অর্থাৎ উপরিদিকে বর্ধিত হইতে * পারে; শ্রভভ অর্থাৎ . 
পার্খ দিকে বিস্তৃত হইতে পারে; অথবা অতনু, অর্থাৎ নিয়দিকে বঁদ্ধিত হইতে 
পারে। 

. নারিকেল, তাল এবং থজ্জুর. বৃক্ষের কাণ্ডে শাখা পি না; এরূপ কাণ্ড স্থান 
(০৪৫০১) নামে অভিহিত। 

দারুময় গাছগুলি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে । 

(খ) যে সব গাছের রাও নরম অর্থাৎ দারুময় নহে তাহাদের মাটির উপরের অংশ এক 
বর্ষ মাত্র জীবিত থাকে; এই সকল গাছ ওওএম্রি (৩৮) নামে খ্যাত। সংস্কৃত 
ভাষায় ষে' গাছ ফল দিয়া মরিয়া যায় তাহাই ওষধি। কতকগুলি ওযধির কা 
নূলকাকার এবং শৃন্তগর্ভ,' যেমন ধানগাছ, শালুক ইত্যাদি ; এই সকল কাওকে নাল্ন 
(০8177)-বল! যাঁয়। ওষধি চারি -প্রকার-_(১) যে সফল ওষধি এক বৎসরে বীজ হইতে 
জন্মিয়া ফুল এবং ফল দিয়া মরিয়া! যায়, তাহার! বর্ম ভ্ীী (22009] ) ওষধি ; যেমন 
ধান, গম, ভুট্টা, ফুলকপি ইত্যার্দি। (২) কতকগুলি ওষধি প্রথম বর্ষে বীজ হইতে 
উৎপন্ন হইয়। মাটির উপরে কেবল পত্রগুচ্ছে পরিণত হয় এবং মাটির ভিতরে স্থুলাকার 
শিকড় বা কাণ্ডে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে; দ্বিতীয় বর্ষে ওঁ সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রীর 
উপর নির্ভর করিয়ন। একটা কাও মৃত্তিকা ভেদ করিয়া! উর্ধে উতিত হয় এবং ফুলফল 
দিয়। মরিয়া যায়; এইরূপ কাওকে ড় বা ০ভ্ডউভ্ভ (5০80০) বলে। এই 
সকল ওযধি তুই বৎসর কাঁল জীবিত থাকে বলিয়া ছ্হি্ব্ভতীলবী (biennial ) নামে 
পরিচিত, যেমন মূল|, গাজর, বীট, ইত্যাদি । (৩) কতকগুলি ওষধি বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া 
যেমন মাটির উপর পত্রাদি এবং কাণ্ডে পরিণত হয়, তেমন মাটির ভিতরের অংশে 
(সচরাচর মাটির ভিতরের কাণ্ডে ) খান্তসামগ্রী সঞ্চয় করিতে থাকে। বৎসরের পর 
বৎসর ধরিয়া মাটির ভিতরের অংশটী বন্ধিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতে প্রতিবর্ষে 
একটা কাণ্ড মৃত্তিকা ভেদ করিয়! উর্ধে উত্থিত হয় এবং ফুল ফল দিয়! মরিয়া যায়'। গাছের মাটির 
উপরের অংশ বর্ষজীবী হইলেও গাছটা প্ররু তপক্ষে বহু বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; এক বৎসরের 
সঞ্চিত খান্ত পরবর্ষে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ ওষধি ল্ছন্বর্ম জ্ীব্বী ( perennial ) 
নামে খ্যাত; যেমন হলুদ, আদা, কলা, গ্রভৃতি। (৪) কতকগুলি ওষধি কয়েক 
সপ্তাহ মাত্র. জীবিত থাকিয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হয়  ইহাদিগকে অন্সসজ্বীব্ৰী (ephemera!) 
বল মায় ; 


প্রকৃতি ২৬৫ 


কাণ্ডের আকুতি প্রকৃতির প্রভেদ-_প্রকৃতির আবশ্তকমত কাণ্ডের নানাবিধ 
রূপান্তর এবং আক্কাত প্রকৃতির প্রভেদ লক্ষিত হয়। মৃত্তিকার উপরিস্থিত এবং মৃত্তিকার 
অন্তর্গত এই দই প্রকার কাণ্ডেরই গঠনে বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। 
(ক) মৃত্তিকার বহিঃস্থিত কাণ্ডের বা তাহার শাখাপ্রশাখার প্রকার- 
* ভেদ--(১) লতা অনেক গাছের কাঁও কোমল এবং ক্ষীণাঁকার, অথচ তাহা ক্রুত 
বৃদ্ধির জন্ত এওঁ দীর্ঘ হইয়| পড়ে যে আর নিজ বলে উর্দ্ধে উঠিতে পারে না; ইহাঁদিগকে লভ্ভা 
বলাহয়। কয়েক প্রকারের লতা দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, কতকগুলি লতা মাটির উপর পড়িয়া! 
থাকে) শ,স্পাক্সী তাহাদিগকে বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি লতা অন্ত কোন 
বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উদ্ধে' উঠিয়া থাকে; তাহারা অ'সক্লোহক বা আশ্রক্সক্ক 
(climber) নামে খ্যাত । আঁরোহক লতা নানা উপায়ে অন্ত বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারে; 
(১) গ্ৰন্থি হইতে উত্িত আস্থানিক মূল দ্বারা আশ্রয় লইতে পারে, যেমম পান, গোলমরিচ 
ইত্যাদি । (২) কোন কোন লতা সুস্ম তন্তর দারা অন্ত বস্তুকে জড়াইয়| ধরে, যেমন 
লাউ, কুমড়া, ইত্যাদি । এই সকল লতাতন্ত (52771) কাগুশাখার রূপান্তর মাত্র 
এবং দণ্ডন্ লতাতস্ত (50507 tendri1) নামে অভিহিত | (৩) কোন কোন 
লতা পত্রের দ্বারা অন্ত বস্তুকে জড়াইয়া ধরে, যেমন মটর, উলটচণ্ডাল ইত্যাদি। 
এক্ষেত্রে পত্রের কোন অংশ অথব! সমুদয় পত্রটী তন্ততে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ 
লতাতস্থকে পতজ্রভং ভলভ্ডাভ্ভ বল৷ হয়। (চিত্র ১২) । (৪) কোন কোন লতা বড়িশাক্কৃতি 
কণ্টক দ্বারা অন্ত বস্তুকে আশ্রয্ন করে,যেমন কাটালি চাঁপা । এইরূপ কণ্টককে লভান্ভ্ডিস্ণ 
বলা যায়। (৫) কোন কোন লতা খু কণ্টক দ্বারা অন্ত বস্তুকে আশ্রয় করে, যেমন 
শিয়াকুল। এক্ষেত্রে কণ্টকটী কাণ্ডের শাখার রূপাত্তর হইতে পারে, তখন ইহাকে *পতন্য 
বা লুওক্কণ্উক্ক (৮০৮ ) বলে। আবার কখন কাণ্ডের বা শাখার গাত্র হইতে ছোট 
ফণ্টক ও কর্মে ব্রতী হয় ? এইরূপ কণ্টককে শুরু ক্রুণ্উন্ক (211০16) বলা হয়। তৃতীয়ত, 
কতকগুলি লতা অন্ত বস্তুকে জড়াইয়৷ উপরে উঠিতে থাকে, তাহারা বডি । (৮7006) 
নামে অভিহিত, যেমন গাঁদাল, বরবটি ইত্যাদি। বোষ্টক! লতা যখন বাম দিক হইতে ডান 
দিকে (অর্থাৎ ঘড়ির কাট! যে দিকে থুরিতে থাকে ) জড়াইতে থাকে, তখন দক্ষিণাবার্তিনী 
বলা যায়, যেমন খামআলু; আর যখন ডান দিক হইতে ঝ|মদিকে জড়াইয়া ধরে, তখন 
বামাবর্তিনী বলা হয়, যেমন আলকুশি লতা । | 
(২) পরিসর্প ক-_কোন কোন গাছের কোমল কাও মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া থাকে 
এবং প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হইয়া! মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা পরিসর্পক 
(creeper ) নামে অভিহিত । (চিত্র ১৩) 
(৩) ধাবক-_কোন কোন গাছের পত্রগুচ্ছের মধ্য হইতে শাখা নির্গত হইয়া ভুতলে 
পতিত হয়, তাহার অগ্রভাগ হইতে মুল জন্মায় এবং নিজে উদ্'সুখ হইয়া পত্রবেষ্টিত কাণ্ডে 


২৬৬ - প্রকৃতি _ 


পরিণত হয়। এইবপে ইহা একটী নূতন চারা গাছের স্থা্টি কবে। "এইরূপ শাঁখাঁকে 
একক (00150 বলা হয়, যেমন খুলকুড়ি, আমরূল। অনেকগুলি জলজ গাঁছের এইরূপ 
ধাঁবক দৃষ্ট হয়, যেমন পদ্ম, শালুক ইত্যাদি। (চিত্র ১৪) | 

(8) খর্বর ধাবক--ধাবক স্থলাকার এবং খর্ধারুতি হইলে তাহাকে শবর্শ্প্রা বক 
(০558 ) বলা হয়, যেমন পুকুরের বড়পানা, হুনিশাক ইত্যা্দি। (চিত্র ১৫) fl 

(খ) মৃর্তিকান্তর্গত কাণ্ডের প্রক1রভেদ- মৃদগত কাণ্ড .শিকড় বলিয়া ভ্রম 
হইতে পারে। স্বত্ত মৃদগত ক্কাওল্ গাত্রে শক পত্র থাকে, গ্রন্থি এবং পর্ব লক্ষিত হয়) 
শিকড়ে সে সব কিছুই থাকে না। শিকড়ের অগ্রভাগে মূলত্রাপ থাকে, তাহা কাণ্ডে দৃষ্ 
হয় ন!।. স্কীত কাণ্ডের গাত্রে শকপত্রর কক্ষে কলিকা দেখা যায় ; স্কীত শিকড়ে শন্কপত্র এবং 
কলিকা থাকে না। 

(১) উৰ্দ্বগ কাণ্ড_'কতকগুলি গাছে মৃত্তিকার ভিতর কাণ্ডের পাঁদদেশ হইতে একটা 
শাখা উত্িত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়| উদ্ধে বৰ্দ্ধিত, হয় এবং গ্রন্থি হইতে শিকড় দিযা 
একটা নৃতন গাছে পরিণত হয়। এইকপ শাখাকে দ্ধ (55০1০: বলা হয়; যেমন 
গোলাপ, চন্দ্রমল্লিক! ইত্যাদি, (চিত্র ১৬)।, 

(২) মূলাকার কাণ্ড_কতবগুণি গাছের মুশবধ্যস্থ স্লাকার কাণ্ড শীয়িতাবস্থায় 
থাকিয়া একদিকে বদ্ধিত হইতে থাকে এবং অপরদিকে শু হইযা যায়; ইহার তলদেশে 
শিকড় জন্মায় এবং উপর হইতে শাঁখা বর্ধিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করতঃ উদ্দ উঠিয়া পড়ে 
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সু দুগুখ সুলাকারকা 
শে সন 





শৃপ্তুমর মুনাফার কা ডি মুরুলাকাহ কাশ 
(চিল 2। টক লি হ৩। মিসহহ। 


এবং ফুল ফল ধারণ করে। এইরূপ কাণ্ড মূলাকার কাও (1৮2০৪ ) নামে অভিহিত ; 
যেমন, আদ! হলুদ ইত্যাদি (চিত্র ১৭)1 কতকগুলি মূলাকার কাণ্ড অপেক্ষাকৃত . 
খর্ব, পর্বগুলি ছোট, এবং লম্বভাবে অর্থাৎ থাঁড়া হইয্না জন্মে, যেনন কলা, মাঁনকচু। ইহাকে 
খর্বব মূল/কার কাণ্ড ( root stock ) বল! বায় ( চিত্ৰ ১৮)। 


প্্কাডি ২৬৭, 


(৩) কৃশ মুলাকার ফাণ্ড। কোন কোন গাছের মুলাকার কাণ্ড সরু এবং তাহার: 
পর্বগুলি অতিশয় দীর্ঘ; তাহা ক্‌শ মূলাকার কাণ্ড (5০১০1৩ ) নামে লতি? যেমন. 
ঘাঁস। 

(৪) টিসি গাছের মৃদ্গত কাও স্ফীত, খর্বাকৃতি এবং গোলাকার ঝা- 
* ডিস্বাকার ? ইহাকে (১) কন্দ বা সানু (০৩৫) বলা! যায় ; যেমন গোল.আলু। আলুর 
গাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র শকপত্রণ থাকে এবং তাহাদের কক্ষে একটা- বাঁ ততোধিক ক্ষুদ্র 
কলিকা থাকে । এই কলিকাঁগুলিকে আলুর “চোক” বল! হয়। কোন কোন আলু 
একটা মাত্র পর্কা হইতে উৎপন্ন হয। আলুর প্রতি ‘চোক’ হইতে একটী করিয়া গাছ জন্মিতে 
পারে। আলুর শক্ষগুলি খসিয়া পড়িষ! বায কতকগুলি পরবৃক্গী গাছের কাণ্ড স্ফীত হইয়া 
থাকে; সেগুলিকে (২) 'ভপকন্দ বা! ছহু (pseudobulb) বলা যায়। দাঙ্গিলিঙে এইরূপ 
প্রবৃক্ষী গাছ অনেকরকম দেখ! যায় (চিত্র ১৯)। (৩) ভুত কন্দ । কতকগুলি গাছের মৃদ্গত 
ফাগ দৃঢ় এবং গোলাকার হয়, তাঁহার গাঁত্রে কতিপয় পাতলা শব্কপত্র এবং কলিক! থাকে। 
এইরূপ কাণ্ডকে দৃঢ়কন্দ (০০৮% ) বলা বায়। সাধারণতঃ দৃঢ়কন্দের উপরিভাগ এবং 
নিয়ভাগ কিঞ্চিৎ চাপা। দৃঢ়কন্দের উপর হইতে সাধারণ দণ্ড এবং পত্র উর্দ্ধে বন্ধিত 
হয় এবং ফুল ফল দিয়া মরিয়া যায়; এই সঙ্গে কন্দের নিয়দেশে অথবা উপরিভাগে ছোট: 
কন্দ উৎপন্ন এবং বদ্ধিত হয় এবং কিছু দিন পরে মাতৃকন্দটী গুকাইয়| ফায়। ওল একটী 
উদাহরণ ( চিত্র ২*)। 

(৪) মুকুলাকার কন্দ-_ কখন মৃদ্গত কাওটা ছোট হয় এবং তাহার চারিদিকে 
"_ বড় বড় স্থুলাকার শবপত্র গুচ্ছাকারে বর্তমান থাকে, সুতরাং 
কন্দটা দেখিতে ঠিক মুকুলের মত। এইরূপ কন্দকে' 
সুক্ুভনাক্কান্ল (5819) বলে। কনর বহিঃস্থ শক্ষগুলি 
পাঁতলা, কিন্তু অন্তঃস্থ শকগুলি স্থল এবং তাহাতে 
খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে। অন্তঃস্থ শঙ্কগুলির কক্ষে সাবার 
ছোট মুকুলাকার কন্দ জন্মায় (চিত্র ২১)। যে মুকুলাকার 
কন্দের শন্ষগুলি ক্ষুদ্র এবং পরস্পরকে সম্পূর্ণ আবৃত 
করিতে না পারায় তাহার গাল্র মৎসোর স্তায় শক্কময় দেখায় 
- তাহাকে শঁচ্ষ্'মক্স (5০৪15) বলা যায়, বেমন রশুন 
(চিন্ত ২ ২২ ্) । আর যে কন্দের শব্বগুলি বড় হওয়ায় পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া 
থাকে তাহাকে পূৰ্ণবেষ্ট ( tunicated ) বলে, যেমন পেঁয়াজ (চিত্র ২৩)। 
i কাণ্ডের রূপাস্তর-_(১) শল্য । কণ্টকাকার কাণ্ডশাখাকে শল্য (৮০৮॥) বলে। 
শল্য পত্রকক্ষে উৎপন্ন হয়৷ বেশকীাটা এইরূপ। (২) ভর্নভ্ডাভ্ত- যে তস্তকাঁও শাখায় 
রূপান্তরিত তাহাকে তনভাভজ্ত বল! যায়। লতাতস্ত পত্রকক্ষে উৎপন্ন হয়। (৩) চভিল্র- 


চিত্র ২৪1 হরিবকান্ড 
০০০ 
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হুল্রিশু কাণ্ড। অনেকগুলি গাছে পদ্প অতি ক্ষুদ্র থাকে অথবা একেবারেই থাকে না; 
সকল গাছের কা সবুজ বর্ণ ধাঁবণ করিয়া পত্রের কার্য্য করে। এই সেই সকল কাও 
চিপিট, অর্থাৎ চেপ্টা অথবা অন্য আকার ধারণ করিতে পারে; যেমন ফণিমনসা 
মনসা, তেকাটাসিজ, হাড়যোঁড়া ইত্যাদি ; এই সকল কাঁগুকে চিন্রিহরিৎ কাণ্ড (phy !loclade) 
কহে। কতকগুলি গাছে কাণ্ডের একটা.মাত্র পর্ব পত্রের স্তাঁয় আকুতি ধারণ করিতে পারে; " 


তখন তাহাকে স্রকুনক্ক-্কাখড (০1০0০) বলা যায় ( চিত্র ২৪) (ক্রমশঃ) 
রূসবিজ্ঞান পরিভাষা 
ূ্বানুবৃত্তি 
অধ্যাপক শ্রীউমাপতি বাজপেরী 
[0121595- -অবচ্ছেদ। Eforescence—পকাল, প্রশ্ফোটন। 


Diatomie—দ্বিলব | 
Dichroie—বহুচ্ছায় । 
Diffusion—চোপন, অবচ্ছুরণ । 
Digestion-— পাক | 
Dimorphous—দিমুর্s | 
Dissociation— বিচ্ছেদ, বিভেদ । 
101561170- আব, ক্ষত | 
10150115607 অব,ক্রতি, অধঃপাঁতন । 

» destructive—অত্তকর শ্রুতি । 

» ৭1) নির্জল ক্ৰৃতি। 

১১  fractional—ভাগিক ক্ৰতি। 
Divalent—ত্যণিম | 
Ductile—বিনেয, নম্য। 
10550-দ্যণিম | 


Earth৮--ভৌম, মান্তিক | 
Ebullition—উৎসেক, উৎসেচন। 
[:767%85091706-_্ফাঁতি .ফেনম। 


ভ0051০0৮ মোক্ষণ, নিপাত, অবপাতন। 
Electric—বৈদ্যৎ, তাড়িত। 
Electricity— তড়িৎ ! 
Electro-analysis-~-তাড়িত বিশ্লেষ। 


»  -chemical— ১১ রাসায়নিক । 
১  » Equivalent ১ 5১ তুল্য। 
9১ ১১ series ৪ , বর্গ । 


Electro-chemistry-~তাড়িত রসবিজ্ঞান। 
115০0017515 তড়িতন |  - 
Electrolyte—তডিত্য | 
Electroplate—তড়িতাীঁবরণ- 
Element—মূল | 

End০5m০si5--অস্তর্ধেশ, অন্তর্ণোদন। 
Endothermal—অস্তরানল | 

Energy-- শক্তি । 

»  available-,, জ্ভা, প্রাপা, প্রযোজ্য । ' 


» chemical, রাসায়নিক | 


» dissipation ০ অপচয়, বিকিরণ। 


Energy kinetic শকি উদ্ভৃত-বৃত্তি। 
» potential », উপপর, শক্য। 
Equation—সমীকরণ |, 
Equilibrium— সাম্য, সমতা । 
Equivalent— তুল্য, সমার্থ৭ 

207০ আকাশ ।, 
Ethereal--বৈহায়স, আকাশীয়। 
Evaporation—লোপ, শোষণ । 
:৯:০৪৪৪--অতিরেক | 

2:09009919- বহিরেশ, বহির্ণোদন। 
Exo-thermal—-বহিরানল ! 
Expansion—প্রলার, বিস্তার, ক্ষীতি ৷ 
Experiment পরীক্ষা | 
Explosion—বিদারণ, বিশ্ফুরণ । 


চন মেদ, বদা, বপা। 
Fatty--ব্সাল। 7 
Fermentation—অস্তক্ষোম, ক্ফষারণ। 
Filtrate-— ন্দ। | 
Filtration—স্ন্দন, গালন, নিন্তন্দন। 
Fixation— স্তন | 
Flame—শিখ|। 

Fluidity-—দবতা | 

Flux— গাদ। 

F০০৷॥5--অধিশ্ৰয়। 
Formless—অসুর্ভ, অঙিঙ্গ, অকায়। 
Formula~--সুত্র, বিধি, স্থিতি | . 
Fractional—ভাগিক | 

Free—ুoক্ত | 

Free26--শিলীভবন, পিশুবন্ধন। 
Fusion—গলন । 


Galvanize-—-গালভাণীকরণ। | 
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G৭5--বায়ু 
G৭5e0Uu5--বায়ব্য, বায়বীয়। 
Gastrie-আাঠর, উদরীয়। 
0:০99-_স্থুল, পীন, গীবর । 
2০০ _গণ, নিবহ, সংঘ । 


চ51957-_অক্ষিবজান। 

Hardening (56০০1)--পান। 

Hardness (of %26০১-"কাঠোরতা, 
কর্কশত। 

[7০৪:--তাঁপ, উত্তাপ । 

Heterogeneous—বিধমাবয়ব, অনেকাবয়ব 

Homogeneous সমাবয়ব, একাবয়ব। 

Homology--লমলিঙ্গতা । 

770:015515--উদযোজন, উদকন। 

Hypothesis—বাদ, উপন্তাস, করনা । 


[871600-দীপন | 

». 0০176 "দীপন পাদ। 
[00906 সংঘ, সংঘাত, নোদন। 
Impenetrable~—-অবেধ্য | 
Imponderable—অতীন্তৰিয় | 
Impregnated-—সল্তব, গর্ভিত। 
Impure—সমল, দুষ্ট। 
Impurity-—-মালিন্ত | 
[0080995০60০০---প্রজ্বলন | 
In-coherent—অসংবন্ধ,.অসঙ্গ, অনন্থিত, 

অধুতসিদ্ধ। 


Indestructible—অনতায়, অবায়, 


অবিনাশী । 
Indivisible—অবিভান্ধ্য, নিরংশ । 


[76:%- -অচেষ্ট, তন্ত্রিল, নিঙ্ছ্িয়। 
Inference-—অঙ্ৰদিতি | _ 


২৭ a 

Infanmable—দহনীয়, দাহাত্বক | 
[050191৩--অদ্রাব্য, অবিলষনীয় । 
Internal—আঁস্তর | | 
Inverted নধহশির | 

[০7 আয়ন। : fe 
Ionic hypothesis-আধ্নন বাদ । 
[50031 -সমাংশ । 
Isomorphism—সমাকৃতি 1 
Isotonic (isosmotic) সমবেশক | 


Kathode-কাথোড | 
[00০2০ উ্ভৃতবৃত্তি। | 


Kinetic molecular hypothesis— 
উদ্ভূতবৃত্তি অগুবাদ ]. 


Latent--লীন, হয়, গু, গূঢ়, অপ্রতাক্ষ |, 
[৪স-বিধি। - 

[4701650- পরিচ্ছিন্ন। 
Liquefaction—রলীকরণ 1 
Liquid-তরল। 
Lixiviation—ধাবন | , 
Lixiyium-—-শ্ারাধু | 
Luminosity — fl | 
Lustrous Rপ্ৰভ, অংশুল। 


Magnet--অযনস্ধাস্ত, লোহকাস্ত, চুম্বক | 

115890900- হুম্বনশক্তি। 

তই খাজা উদবর্তনীয়, 

: টার | 
Mass— পিণ্ড । 

:Material—ভৌতিক, ভূতময়, ভুতাত্মক | 
Matter বস্তু | | 
Maximum—পরম সংখ্যা, উত্তম সংখ্যা। 
015078171091--যাঙ্রিক | 
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Melting 6০170 গলনপদ। 
Metal—ধাতু । | 
Metalloid—উপধাতু ৷ 
Metallurey—ধাতুশোধন, ধ 
Mixture নিশ্র । 
Mobile——tসর, চপল |. ০" 
Modus oPerandus—ক্ৰিয়াীবিধি গুণ | 
Molecule—ণ . | 
Mordant—রাগবন্ধিনী । 
Mortar—লেপ, উলুথল খল।' 


তুবাদ। 


[25০20 বিড়, সন্ভজাত | 
Nebula—নীহারিক! । 
[ব58৪0৩-_নাস্তিগর্ভ, নেতি। 
Neutralisation—নিরপেক্ষণ । 
Nomenclature—পরিভাঁর্ষা | 
Non-inflamnmable—দীপ্য | 
Non-metal—অধাতু, অবধাতু ! 
[0:75] বৈধিক, নিয়ত ! 


0৮1৷৪- কুটিল, বিষম, বক্র, জিন্ম। 
Observation—অবেক্ষা, অবেক্ষণ । 
0০০[এ5197- -সংগোপন । 
Occurrence—স্থিতি, বর্ন । 

07- তৈল, সেহ। 

015- নিগ্ব। 

018201০--জেব, জীবজ। 
05:009515- বেশ, বেষ। 
Oxidation—দাঁহ | 
0%19159015 দাহ | 
Oxidiser—দহক | | ক 
Oxy-hydrogen 2907৩--উদাঙ্জিক শিখা। 


Passive— নিশ্চেষ্ট, নিক্ষিয়। 


Percussion—সমাখাত, আঁধাঁত । 
Phase—দণ| 
Phenomenon-—ব্যক্তি, দৃশ্থিষয়, প্রপঞ্চ। 
Phosphorescence—মঃপ্ৰভা, তমোছ্যুতি 
Physical স্থল, জড়। * 
Plaster—en 1. 

৮০৫7 অন্ধ, বিন্দু; পদ, স্কল। 
৮০1৪--মেরু | 
70171091--বিষমাংশ। 
চ017001010150-বহ্বাককৃতি। 
7১0910%5-_অগু়। 
Potential—উপপন্ন। 
Precipitation—ব্পাতন, অধঃপাতন। 
চ110021- +আস্ঘ, মৌল, প্রাথমিক। 
Principle—তত্ব, ধারা, পদ্ধতি, বীজ! 
৮:০০£_দাঁধন, প্রমাণ, উহ । 
Property—্ণ, গুণ, লক্ষণ, রূপ, স্বত্ব । 
Pulverisation—ণীকরণ | 
Pure--বিশদ, অম্ল, শুদ্ধ । 
Purification—পাঁবন। 
Purifier—পাবক, নির্ণেজক। 


Qualitative—ণীয় 
Quality— < | 
Quantity—মান, মাতা । 
Quantitative— মানিক । 
Quaternarnary—চHতুক | 


Radiation—বিকিরণ, নির্গম | 
Radical (51016)--উপাঁণু | 
Reaction— প্রতিক্রিয়া । 
7২৪০০০০-অপকর্ষক | 
Reduction—অপকর্ষণ, অপদাহ। 
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২৭১ 


7২০16০৮০/- ুচ্ছন, পরাবর্তন, প্রতিফলন। 
Refraction—বক্বগমন | 
Refrigeration—তাপশমন । 
Relative — সাধয়, অপেক্ষা । 
Repulsion—নিরাকর্প। 
Residue — অবশেষ । 

Respiration শ্বাস | 
Reversion—পরিবৃত্তি, বিপর্য্যাস । 
Roastঁ-পুটন, পাচন । 

২০০ শিলা, শৈল । 

Rust--কলঙ্ক, অয়োমল, লৌহমল, মণ্ডুর 


Safety (12102) রক্ষণ, অনাময় | 


Saturation—তোষ্ণ । 
Sea salt-—অক্ষিব। 
55:৪5 _বর্ণ, মালা, রান্দি, শ্রেণি । 
S!a&-_গাঁদ, মল। 
Smoke—ধূম | 
Soft (water) ুহ | 
S০lder__ধাতুলেপ | 
S50lid--কঠিন, রড়। 
Solidification—কঠিনীকরণ, রীকরণ । 
5010711- ভ্রাবণমাত্রা । 

» curve রাবণ রেখা । 
Soluble— ব্য | 
Solute দাবৰ | 
Solution—দাবণ | 
5০1৮৩7-দ্রাবণী | 
5০7০:০০৪--ধ্বনক । 
5০৪০৪- দেশ । 
Specific &1৪516- বিশেষ গুরুতা, 

বিশেষ ভার। 

Spectrum-—পট | 
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Sphere—বৰ্ত্ল। Subtle— লব | 

Steam— বেদ | 5ymbol=--সক্ষেত, লিঙ্গ । 
Steaming-—-স্বেদন | Symmetry—লামন্রস্ত, চতুরব্বত। * 
Structu৷re--সয়িবেশ, অবয়ব, ব্যুহ। Synthesis—-সঙ্কলন, সংযোগ । 
Sublimation—উরদপাতন, উৎপাঁতন। Syntheticals-সংযোগিক । 
Sublimate—উৎপা্ত, পুষ্প । System— ক্রম, পৰ্য্যায়, রীতি এ 
Subnormal-—অবনিয়্ত | | Temperature—3l I 


Substitution— নে নিবেশ, ঝা বিধান। Ternary— ভ্রিতয়, ত্রিমূল। 
(ক্রমশঃ ) 


বিবিধ 


প্রাণীদেহের ভাম্বরত! এবং বর্ণবিপর্ধ্যয় 


থস্্যোতের দীপ্তি কি হইতে উৎপন্ন হয়, বহুরূপীর বর্ণ-বৈচিত্রা কেন হয়, এই সমস্ত সমস্তা 
সমাধানের চেষ্টা করিতে গিয়-আজকাল অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে । নৈসর্গিক 
আবেষ্টনের মধ্যে জীবের ঘাতপ্রতিঘাত, জীবনস্পন্বনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বৈজ্ঞানিক অনেক 
দিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। এতদিন মোটামুটি স্থির হইয়াছিল যে এই ঘাতপ্রতিধাতের 
ফলে জীবের মাংসপেশীর সঙ্কোচন দৃষ্ট হয় ; এবং নৈসর্গিক শক্তির প্রতিক্রিয়া বণন্তঃ তরল 
জৈব পদার্থের আকম্মিক উপচয় হুইয়া থাকে । কিন্তু খদ্যোতের দীপ্তি ও বহুরূপীর বর্ণপ,রবর্থন 
যে এই ঘাতপ্রতিঘাত-সঞ্চাত তাহ! কতকট! জান! থাঁকিলেও কীট-প তঙ্গ-মৎস্তাদি দেহবিচ্ছুরিত 
আলোকদীপ্তি ও বর্ণ-টবচিত্র্য সম্বন্ধে এবাবৎ বেশী কিছু জানা ছিল না। এখন দেখা যাইতেছে 
যে কোন কোন জীবের ত্বকৃগ্রন্থতে ($i 1879) একপ্রকার র্লেদ (5110৩) সঞ্চিত হইয়া 
থাকে যাহ! ভাস্বর (289321801530570। ইহাদের গাত্রচর্মের দর্কত্রই এই প্রকার অনেকগুলি 
গ্রন্থি আছে। কিন্তু মাছ ও জোনাকি পোকার দেহাবরণ ত্বকের অনেক নীচে এই 
ভাথরপদার্ধোৎপ(দক গ্রন্থি নিহিত থাকে; সুতরাং বাহিরে ও সকল গ্রন্থির ভাস্বর প্রকটিত 
হয় না। অথচ তাহাদের দেহের একটা দীপ্তি আছে, সেই রহস্ত উদবাটন করিতে গিয়া! যে ভাস্বর 
ইন্দ্রিয় আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের স্তায় অতীব জটিল। যে আলোক নিঃসৃত হয় তাহা! 
এত ক্ষীণ যে দিবাভাগে তাহা দৃষ্ট হয় ন! ; অথচ কৃত্রিম আলোকে খদ্যোতের দীপ্তি সহজেই ধর! 
পড়ে । আর একট! কথা৷ এই ষে কৃত্রিম আলোক উৎপন্ন করিতে হুইলে উত্তাপে অনেকটা . 
শক্তির অপবায় হয় ; সাধারণতঃ আমাদের কৃত্রিম.আলোক উপ্তাপজাত ; কিন্ত এই জীব-দীপ্তিতে 
উত্তীপের লেশমাঁত্র পরিলক্ষিত হয় ন!। খদ্যোত-বিচ্ছুরিত রশ্মি যোলআনাই আলোক, অর্থাৎ এই 
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জৈব আলোক উত্তাঁপবিহীন। কিন্ত এই জৈব আলোক মামুষের কোন কাঁজে আসিবে কি ন! 
তাহা নির্ধারণের কোন চেষ্টা এখনও হয় নাই । আমরা মনে করি বে এই আলোকের সাহায্যে 
একটা হিংস্র প্রাণী অন্ত জীবকে আক্রমণ করিতে পারে, অথবা একটা নিরীহ প্রাণী হিং জীবের 
কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের এ ধারণা অমূলক কি ন! তাহা এখন 
* পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয নাই। 
ক * # ক + *+ 

প্রাচীনকাল হইতে জীবের বর্ণপরিবর্ত্তন মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিম্না আসিতেছে। প্রাণী, 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের কয়েকটি জীব সমন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জ্রীবদেহের 
সাধু এবং মাংসপেশীর চাঞ্চল্য বশ; এই সকল ক্ষণিক বর্ণবিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। চর্ম্মের নীচে 
ছুই তিনট! রঙের ছোট ছোট বহু থলি থাকে ; অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে এই 
সকল ছোট ছোট থলি মাংসপেশীবেষ্টত। বহির্জগতের আলোঁক্ চর্ম্মের উপর আসিয়া পড়িলে 
গর সকল পেশীর সঙ্কোচন বশতঃ আলোকরশ্মির প্রতিবিষ্ব বা শোষণ হইয়া থাকে। প্রাণী 
যখনই কোন উত্তেজনা! পাঁষ, প্রকৃতির এরূপ বিচিত্র নিয়ম যে ঠিক যে রঙটির আবশ্তক স্নায়ু 
ঠিক সেই রঙের থলিগুলির বেষ্টনপেশীকে উত্তেজিত করে*_ইহাঁতে পেশী কুঞ্চিত হয় এবং রঙ 
থলির একস্থানে জমিয়া থলির রঙ ব্যতীত বাহিরের অন্থান্ত সমন্ত বর্ণকে শোষণ করে? সুতং 
প্রাধীর দেহের বর্ণ থলির বর্ণে পরিণত হয়। মৃত্রগ্রস্থির উভয পার্থ দুইটি নলবিহীন গ্রন্থি থাকে, 
ইহারা এড্রিনাল গ্রন্থি [ ৪0162] glands ] | বৈজ্ঞানিকেরা বলেন অনিষ্টকর উত্তেজনায় 
কোন কোন প্রাণীর এ নলবিহীন গ্রন্থিদ্য হইতে রস নিঃস্থত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয় 
এবং সায়ুর সায় বর্ণথলির বেষ্টনপেশীকে উত্তেজিত করে। এই বর্ণপরিবর্তন কোন কোন 
প্রাণীতে চচ্ষুনিমেষে পরিলক্ষিত হয়, আবার কোন কোন প্রাণীতে পরিবর্তন ঘটিতে কিঞ্চিৎ 
বিলম্ব হয়। এই বর্ণপদ্িবর্তনে প্রাণীর কোন উপকার সাধিত হয় কিনা এখনও নির্ধারিত 
হয় নাই। 


গাছের পাঁতা ঝরে কেন? 


আত্মরক্ষার চেষ্টা ভীবনের একটা লক্ষণ এবং প্রধান ধর্ম । প্রাণ যাহাতে আছে সেই প্রাণ 
রক্ষা করিবার চেষ্টাও তাহাতে আঁছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে 
পাই যে উদ্ভিদে এই আত্মরক্ষার চেষ্টা রহিয়াছে । উদ্ভিদের পত্রপতনশীলতা ইহার 
একটা চিহ্ন । তরল খাদ্য দ্রব্য শিকড়ের সাহাব্যে গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ এরয়োজনীয় খাদাটুকু 
নিজের দেহের পুষ্টিতে নিয়োজিত করে, অপ্রয়োজনীয় জলীয় পদার্থ পত্রের নিম্নভাগে যে 
সমস্ত সুদ্র রদ্ধ (5০%) থাকে তাহা দিয়! বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয়। কিন্ত যখন মাটীতে 
জলীয় পদার্থের অভাব হয়, তখন যদি উদ্ভিদ পত্রের রন্ধ দিয়া জপ বাশ্পাকারে বাহির করিয়া! 
দেয় তাহা হইলে উত্তিদের শু হইয়! মরিয়া যাওয়ার সম্তাবন| খুব বেশী। অথচ পত্র থাকিলে 
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জলীয় পদার্থ বাহিয় হইবেই হইবে । এ অবস্থায় পত্র- পরিত্যাগ করা-উত্তিদের একটা- 
আবম্মরক্ষার- পন্থা । | রা 

- উত্ভির্বিৎ পণ্ডিতের! পত্র যে অংশে বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন থাকে সেই অংশটুকু ছেদ 
করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে পত্র পতনের পূর্বে এ অংশটিতে 
এমন একটি নূতন জিনিষের (C০৮৮ 5506) সৃষ্ট হয় যাহা ছিদ্রবিহীন ছিপির মত এমন ভাবে. . 
পথরোধ করে যে বৃক্ষের জলীয় পদার্থ এবং খাত পত্রে আসিতে “পারে না; 
কাজেই পত্র শুষ্ক হইয়| পড়িয়া যাঁয়। এই পতনশীলতা জলঙ্জ উদ্ভিদে লক্ষিত- হয়- না; 
কেবল স্থলজাত উদ্ভিদেই দেখিতে পাওয়া যায়। | 


বনমানুষের বাসা - ররর 


বনমান্ষ গাঁছের উপরে নীড় রচনা করে কি না তাহা লইয়া জীবতত্ববিদ্গণের মধ্যে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। 'কেহ কেহ বলেন বে সে গাছের উপরে রীতিমত কুটির 
নির্মাণ করে) কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যে সকল বর্ণনা পাওয়া!" গিয়াছে তাহাতে দেখা বায় 
থে ভূমি হইতে বছ উর্ধে -বৃক্ষশাখাযর় অন্তরালে ডালপালার- সাহায্যে যে বাস! সে 
রচনা করে তাহাকে কুটির-বল! চলে না। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানার বাগানের 
এক গাছে একটি বন্মান্ষশিশুকে এইরূপ নীড় রচনা করিতে দেখা গিয়াছে । তাহার 
বয়স মাত্র ছয় মাঁপ। তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয় নাই,--দিবপের অধিকাংশ সময় 
ঘড় বড় গছের ছায়ায়. সে - প্রত্যহ. অতিবাহিত করিত, যথাকালে' বৃক্ষ হইতে অবতরণ 
করিয়া মানুষের হাত হইতে. খাস্ত সামগ্রী গ্রহণ করিত এবং পিঞন্বের দ্বার উন্মোচন করিয 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিত ও যথা কালে নিদ্রার ব্যবস্থাও করিত । 

অন্ত কোন বনমানুষের সাহাযা সে পায় নাই; কিন্তু এক দিন দেখা গেল যে একটা 
খুব উচ্চ বৃক্ষশীখায় ভূমি হইতে প্রায় ৪০ ফুট উর্দ্ধে উপবেশন করিয়! নিকটবর্তী ছোট 
ছোট অনেক ডাল পাল! ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং সেইগুলিকে. শাখা প্রশাখার উপরে শায়িত 
করিয়া সোজা-ম্ুত্দি একট! সেতু নির্মাণ করিল। পাঁধী যেমন করিয়া লতাপাতা কাটিকুটি 
লইয়া বয়ন করে গে রকমটা দেখা গেল না; কেবল মান্র কাটির উপর কাটি সাজাইয়া 
রাখা হইল। সেই স্বরচিত সেতুটির উপর দাড়াইযা সে যেন ইহার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে 
লাগিল; তাহার পর নান! ভঙ্গিতে সে উপবেশন. করিল, শয়ন "করিল, আলন্তমন্থর 
ভাবে একটু গড়াইয়! লইল; তার পরে সে মাথার উপরে একটা আবরণের ব্যবস্থা করিল। 
প্রথমেই একট! পত্তবহুল প্রশাখা ভাঙ্গিন্ন স্বীয় মন্তকের উপর ধারণ করিল; পরক্ষণে 
আর একটা ভগ্ন প্রশাখা তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়! দৃঢ় মুতে ধরিয়া রহিল। 
-" এইবার আর একটি প্রশীথা লইবার জন্ত যখন সে চেষ্টা করিল তখন তাহার 
সংগৃহীত প্রথম .ছুটি ভাল হন্তচ্যুত হইল আর সে একটি একটি করিয়া ভাল পালা 
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লইথায় চেষ্টা করিল না; মুঠা সুঠা পাত| লইয়! সেই সেতুটিকে ঢাকিয়া ফেলিল। অনতিবিলঙ্গে 
গ্রাছ হইতে নামিয়৷ আসিয়া খাগ্ঘদ্গব্য সংগ্রহ করিয়া সে তাহার নীড়মধ্যে প্রবেশ করিল। 
বৃষ্টি পড়িলে দেখা গেল যে অতি সতর্কতার সহিত সে নীড়াত্যন্তরে থাকিয়া মাথার 
উপরে কাটিকুট! পাতার আচ্ছাদনের বাবস্থা নিজ হস্তে করিয়৷ লইল। বৃষ্টির বেগ যত বাড়িতে 
, লাগিল, ডালপালার আয়োজনও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বড় গাছের উপরে নীড়ন্থ 
বনমান্ুষ, 11670 +5515650115 এত সহজে এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করিতে 
পারে যে মানুষের পক্ষে তাহার সহ! উপলব্ধি কর! কঠিন। 





এই বাসাটিকে উঠাইয়৷ আনিয়া! যাদুঘরে রাখা হইয়াছে। এস্থলে তাহার ফটোচিত্র 
প্রদর্শিত হইল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই বনমান্থুষটিকে অতি শৈশব অবস্থায় প্রশান্ত 
মহাসাগরের কোনও দ্বীপ হইতে মলয় উপদ্বীপে আনা হইয়াছিল। সে কখনও অন্ত কোনও 
বনমানুষের নিকট হইতে কোনও কিছু শিক্ষ/ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই__সে ছিল 
সম্পূর্ণ একাকী, সহায়বিহীন। কিন্ত তাহার সহজসংস্কার এক দিন সহসা তাহাকে 
গাছের উপরে ডালপালা পাতার সাহাব্যে নীড় শিম্মাণকার্ষে ব্রতী করিল। সাধারণতঃ 
যে জঙ্গালাকীর্ণ স্থানে বনমান্ুষ থাকে সেখানে দেখা যায় যে পুরুষট। একাকী বিজন 
বাস ভালবাসে; কেবল প্রজনন খতুতে সে অন্তের সহিত বাদ করে, ভূমির উপরে 
নহে, গাছের উপরে। বণিত আছে যে এক স্থানে গাছের উপরে ভূমি হইতে প্রায় 
৩৭ ফুট উদ্ধে একট! বনমান্ুষ প্রতি রাত্রিতে একটা করিয়া নূতন নীড় রচনা করিত। 
" বাস্তবিক সে স্থলে ১০।১২টি বাপ একত্র দেখ! গিয়াছে । রচনায় কোন পরিপাট্য নাই; 
দেখিয়া মনে হয় যে সেখানে ঘুমের ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু শাবক প্রতিপালনের 
ব্যবস্থা কিছুতেই সম্ভব নহে। 


নী 





চিঠিপত্র 


এ বৎসরের কয়েকটি ঘটনা 


_*এ বৎসর দারুণ গরম পড়িয়াছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি বাদি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েদন ফর * 


__ দি কলটিভেদন অফ সায়েন্স লিপিবদ্ধ করিয়াছেন--১লা জুন রবিবার ১৯২৪ খাদে ১১৪৫০ 
.. ফারেনহিট উত্তাপ হইয়াছিল। এই বংসরের ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তাপ। উক্ত 


এসোপিয়েসনের লিপি হইতে দেখা যায় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন ১১৩৫ ফারেনহিট ও ১৯২২ 


i খৃষ্টাব্দে ২৬শে মে ১০৬ ডিগ্রী ফ উত্তাপ হয়। উক্ত বৎসরন্ধয়ে উক্ত দিবদদ্বয় সর্বাপেক্ষা 





 উত্তাপের দিন। 
এ বৎসর ১ল! জুনের পুর্বে বহুদিন ব্যবধানে অল্প কয়েকবার বারিপাত হইয়াছিল। 
এ বৎসরের দারুণ গরমে কীটাল ও সুপারি গাছ মরিয়া উজাড় হইতেছিল। স্থানে স্থানে সজনা 
ই তগে  কলাগাছও মরিতেছিল। ২০শে জুন তারিখে মনন্তুন নাহিল । উত্তাপ ক মিয়া ৯৪ ডিগ্রী ফ 
. হইল। উক্ত গাছের মধ্যে যেগুলি তখনও কোনরূপে বাচিয়াছিল বারিপাতে তাহারা রক্ষা পাইল । 
.. মনঙ্ছন নাবিল বটে, কিন্তু এ বৎসর বহু স্থান জুড়িগ দীর্ঘকালব্যাপী বাদল বা বড় হইল না। 
_ আবণের সে ধারা দেখা গেল না। মনন্গুন নাবিলে পর, মধ্যে মধ্যে বহুদিন ব্যবধানে স্থানে 
স্থানে বারিপাত হইল । যখন: খুলনা জলে ভানিয়৷ গেল, অন্ত স্থানে জল নাই। যখন 
বরিশাল ভাসিল, ২৪প্রগণা ও হুগলীর মাঠে ধূল! উড়িতেছে। ভাদ্রের শেষে ২৪ পরগণ! ও 
হুগলী জেলায় কয়েক দিনের বারিপাতে মাঠে অল্প জল জমিল !” 
2 _ শ্রী্গরেশচন্ দত্ত 


ৃ গৃহপালিত ময়ূরের আচরণ i 
“আমাদের উঠানে একটি ময়ূর ছাড়া আছে। তাহার ডানা কাট!। নে একটি নিদিষ্ট 


রঃ রি স্থানে নিশাধাপন করিয়া থাকে । ময়ুরটি এক দিন ও স্থানে উঠিতে পারে নাই। উঠানে 
যে সকল উচ্চ উচ্চ স্থান ছিল এ সকল স্থানে সে বার বার উঠিয়া দেখিয়! শুনি আবার নাবিয়া 


_আসিতেছিল। এই সকল স্থানে রাত্রি কাটাইবার সময় শক্রহস্তে পড়িবার সম্ভাবনা-_মযুর ইহ! 
_ বুঝিয়াছিল, তাই তাহার এ সকল স্থান পছন্দ হইতেছিল ন|| একটি উচ্চ স্থানের নিকটে গিয়া 


বে আমি দণ্ডায়মান হইলাম। সেখানে ময়রট পূর্বে কয়েক বার উঠিয়া আবার নাবিয়! গিয়াছিল। 
এখন ইহা ঘুরিযা আবার এই স্থানে আসিল। এবার দেখিল এই স্থানের সন্নিকটে আমি দণ্ডায়- 
মানা এখন সন্ধা হইয়াছে। ইহার বহু পূর্বে মযুর নিশাযাপনের স্থান খুঁজিয়। তাহাতে উঠিয়। বসে। . 


আমাকে দেখিয়া ময়ুরটি উন্নতফণা সর্পের মত গল| কাপাইয়া আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া 
এক প্রকার কর্কশ শব্দ করিতে লাগিল । ময়ূরটি ষেন বলিতেছিল পসরিরা যাও, আমি অর স্থানে রাত্রি 


প্রকৃতি ২৭৭ 


কাঁটাইব”। এতক্ষণেও নিশাযাপনের একটি স্থানে উঠিয়া“বসিতে না পারায় মঘুরের অস্থিরতার 
ভাব প্রকটিত হট্যাছিল। এই অস্থিরতার জন্তু এখন সে এত বিরক্ত, সাহসী ও প্রগল্ভ”।' 


* আলোচনী 


eo মহাঁশির মাছ 
“প্রকৃতির” প্রথম সংখ্যায় এননিলচন্ত্র ঘোষ মহাশয় “বাংলাব মাছ” -প্রবন্ধে EEE HOE 
বাংল! দেশে পাওয| যায় না । আমি জানি মধমনসিংহ ও গ্রহ জেলায় -এই মাছ আছে এবং এ মাছকে 
“্মহাশৌল” বলে। আসাম অঞচলেও এই মাছ প্রচুব পাঁওযা যায, সেখানে ইহাকে “পিঠা মাছ” বলে। 
প্রকৃতির দ্বিতীধ সংখ্যায় প্রন্থধীন্দ্রলাল বায মহাশয় লিখিত “লাল পিঁপড়ে” প্রবদ্ধে_ উহাঁব অন্য কোন 
বিশেষ নাম আছে কি-না জানিতে চাঁহ্যাছেন । সযসনসিংছে উহাকে “নাঞ্জাইল” বলে ।” 
শান্তিনিকেতন, বেনার্‌স শ্রীজিতেন্জরকিশোর আচার্য্য চৌধুরী 


উত্তর ঃ 

প্ীযুক্ত জিতেন্ত্রকিশোর আচার্য্য চৌধুৰী মহাশয় ময়মনসিং জেলায় এবং গ্রহে ও আসামে মহাশিব মৎস্ত 
পাওয়! যায় বলিয়| যাহ! জ|নাইযাছেন তাহ! সত্য। গ্রীগ্রসংগ্যা প্রকৃতিতে আমার -“বাংলাব মাছ” প্রকাশিত 
হইলে দেখিলাম যে মুদ্রাকর প্রসাদ বশতঃ এমন একট! উক্তি আমাব প্রবন্ধে স্থান পাঁইয়াছে যাহা আমার 
ব্যজব্যকে সম্পূর্ণ পবিবর্তিত কবিয়| ফেলিয়াছে। আমি তাঁহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদক মহাশ্যকে জানাইয়াছি। 
চৌধুরী মহাশয়েব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম । মল্লিখিত প্রবন্ধে ছিল__“ণেযোজ 
মহাঁশির মাছটি বাংল! দেশে পাঁ্ববত্য নদ ও নদী ব্যতীত অন্ত কোথাও প্রায় দেখা যায় ন1।” আসামে খুব 
বেশী ইহাকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়; গ্রহ আসামের অন্তর্গত। ময়মনসিং জেলার মধ্যে পার্বত্য নদ্বীতে 
এই মতন্ত পাওয়। যায় । ভিস্ত| নদেও সহাশিব আছে। ইহ! ব্যতীত চাকার রমণার 'একটি সরকাবী 
পুদ্রিণীতে অনেকগুলি মহশিবের পোন! আনিয়। গবীক্ষ করা হইতেছে যে ইহাঁদিগকে স্থানীয় জল হাওয়ায় 
খাপ খাওয়ান যায় কিনা। ছুই বৎসবেব অধিক হইল এই চেষ্ট1 চলিতেছিল ; কিন্তু গুনিবাছি নাকি সেগুলি 


বিশেষ সুস্বাদু হয় নাই” । ইনি যো 
কলিকাতা | 
ছাত।রের বাসায় পাপির। 


“প্রকৃতির আঁষাঁচ ও শ্রাবণ সংখ্যায় “পাখী বাস!” প্রবন্ধের লেখক ছাঁতারেব বাসায় পাঁপিরার ডিম দেখিলাম 
লিখিয়াছেন। আমার পাখী সম্বন্ধে যে সাঁমান্য অভিজ্ঞত। আছে তাহাতে আমি জানি যে ছাঁতাঁবেব বাসা 
পাঁপিয়াব ডিম থাকে ন, “বউ কথা! কও” পাঁখীব ডিম খাঁকে। উক্ত উভয় পাখীর পরন্পব কতকটা সাদৃষ্ঠ 
থাকিলেও উহাব! সম্পূর্ণ বিভিন্ন পাখী । “বউ কথা কও” পাঁখী ছাভারেব বাসায় ডিম পাড়ে এবং এ 
সমস্ত ডিম হইতে বাচ্ছা বাহিব হইয়! ছাঁতারের বাচ্ছার সহিত ছাঁতাবে দ্রম্পতিব দ্বারা প্রতিপাঁলিত হয ; এবং 
এ সময়ে সর্বদাই টি টি কবিয়! উচ্চৈঃবস্বরে ডাকিতে থাকে। ছাতারের নিজ বাচ্ছাগুলি যখন নিজের! খুঁটিখা 
খাইতে শিখে তাহার পৰেও বহুদিন পর্যন্ত উহাব! নিজের! খু'টিযা খায ন! ; ছাঁতারে দম্পতি ঠোঁটে করিযা 
খাবার আননিয়| উহাদের গাঁলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়| দেয়, পরে একদিন প্রতিপালক পিতামাতাকে ত্যাগ 
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কবি! চলিধা যায়। “বউ কথ! কও” পাঁথী বৈশাখ ও টো মাসে"বট কথ! কও" বলিয়া সর্বদাই ডাকে; 
গ্োনগবাত্ে ইহার। সমস্ত রাত্রিই ডাকে, প্রায়ই বিরাম দেয় ন|। অন্ত ১*মাদে ইহাদের ডাক. একেবাবেই শুনা 
যায় না । আর পাঁপিয়া নিজেরা বাদ! করিয়। উহাতে ডিম পাঁড়িব| শাবক উৎপন্ন করতঃ নিজেরাই প্রতিপালন 
কৰে। “উহবাবা “চোক গেল চোক গেল” বলিয়! উচ্চৈঃশ্ববে ডাকে এবং কম বেশী হইলেও প্রায় বাঁবদাসই 
উহাদের ডাক শুন! বার। পাপিয়াকে শিকবে গাধীও বলে, তবে বাক্জ বলিতে যে শিকরে পাখী বুঝায় 
তাহা নহে। ইহাঁবা স্ত্রী কোকিলের স্তায় বড় হয় এবং গাঁয়ের বর্ণও অনেকটা! স্ত্রী অর্থাৎ খে কোকিলের 
স্কাষ। আমার ব্যল্যকাঁলে আঁসাঁদেব এক প্রজার বাড়ীতে সুপাবী গাছেব কান্দিব উপব ছাতাবৈব বাঁসা হইতে 
অনবরত টি টি শব্দে আকৃষ্ট হইয| ছাঁতারেব বাসা হইতে আমি “বউ কথা কও” পাঁধী আনিয়াছিলাম, কিন্ত 
বাচাইতে পাঁবি-নাই। আমি ছোলাব ছাতু জলে গুলিবা মণ্ডেব মত করিয়া। বাচ্ছাকে খাঁওয়াইয! ছিলাম ; 
কোন কীট পতঙ্গ খাইতে দেই নাই, তাঁচীতেই বোধ হয বাচ্ছাটী মাব| যাব। পবে আব একবাব ছাতাঁরে 
পাধীব সঙ্গে থাকা একট! বড রকদেৰ বাচ্ছা ফাঁস দিয় ধবিযাছিলাম, কিন্ত এ বাচ্ছাটী হা কবিয! আহার 
গ্রহণ কবে নাই, তাঁহাব ঠোঁট ফাঁক কবৰিয়! গলার মধ্যে ফড়িং দিলে গিলিধাছিল বটে, কিন্তু ছুই দিনের 
বেশী বাচে নাই। 

আমাদের গ্রামে আবদুল নামক একটি মুসলমান বালক একটা পাঁপিঘাব বাচ্ছা বাস! হইতে 
আনিয়! পোষে ; সে উহাকে শিকবে পাখী বলিয়াই পরিচঘ দিযাছিল। গুবল দ্বাব| ছোট ছোট পাখী 
শিক'র করিয়! তাঁহার মাংস খণ্ড খণ্ড কবিয়! কাটি! পাপিয়াকে খাওয়াইত, ছোট ছোট- পাখী না পাইলে 
ছোট ‘চিংড়ি কিথ্ব। অন্য ছোট মত্ত, পোকা, মুবগীর মাংস খাওযাইত। সে এ পাবীকে উত্তম শিকাঁবী কবিয়া 
তুলিয়াছিল। আৰ্ল এ'পাখীব পাঁষে সত! বাঁধিয়! বাম হাতের তর্ল্জনীব উপব বসাইয়! রাখিত। শিকার যোগ্য 
পাখী দেখিলে পা হইতে স্বত| খুলিয়! শিশ দিযা ও পাঁখীকে দেখাইয়া দৈওষ! মাত্র পাপিয়| তাহার হাত 
হইতে বিদ্যুৎ বেগে উড়িয়| যাইথ। পূর্বোক্ত পাঁথীটার চোখ কিন্ব! মাথার ভিতব ধাবাল নখ প্রবেশ করাইয। 
দিয়। ঝুলিয়। পড়িয়। পাখীটা সহ মাটাতে পড়িত এবং অবছুল যাইয| ধবিধ! লইয়। আসিত। এইকপে সে 
কবুতর, ঘুঘু, বক, সরালী, নাড়,লি, ছোট হাঁস প্রভৃতি শিকার কবিয়! দৈনিক মাংস আহারের বন্দোবস্ত করিত। 
& গাখীটী ২ বৎমব যাবৎ আবছুলেব নিকট ছিল পরে একদিন আবদুল একটা দোয়েল পাখীকে দেখাইয়া 
দিলে এ পাঁপির়াটা দৌযেলটাকে - ধবে। এই সময়ে উহাব স্বজাতীয অগ্ত একটি পাখী আসিয়। ওঁ মৃত দৌয়েলটাকে 
কাঁডিয়। নিতে চেষ্টা কবাষ' উভযে জডাঞ্ড়ী কবাব সময়ে এ দোয়েলটা মাটীতে পড়িয়া যাঁধ। পরে 
আবদুলের গাপিযাটা বন্থটিকে ভাঁড়! কবিতে থাকে এবং বন্যটী এক ডাল হুইতে অন্য ডালে যাইয়া বসিতে 
থাকে। এইবপ “কিছুক্ষণ করাব পবে বগ্কসী অদুবে একটী গাছে যাইয়| বসে , সেখানে যাইয়া বন্তটি আবদুলের 
পাঁপিয়াকে তাড়া কৰিলে সেও পূর্বোক্ত মত এক ডাল হইতে অন্ত ডালে বলিতে থাকে। এইরূপ কিছুক্ষণ 
করাব পবে উভয়ে, উড়িয়া চলিষা! যায় । তাহার পবে ২1১ দিন পাখী দুটাকে আবছুলেব বাঁড়ীৰ আশে পাঁশে 
দেশ গেলেও, আরছুলেব পাঁখীটী আর ধয়! দেয় নাই বা খাঁচায় পুনবায ফিবিযা আসে নাই। 
..* প্রীয়,£া৬ ,বৎসব পূর্বে আমি দোয়েলেব বাচ্ছা নিজে খাওয়াইৰ। বাচাইতে ন! পাবা ওটা ব।চ্ছ! একটা খাঁচায় 
রাখিয়া, উহাদের বাঁসাব নিকটেই একটা গাছের ডালে টাঙ্গাইত্রা বাঁখিযাছিলাম ; উহাদের মাতা পিতা খাঁচাব 
শলাব, ফাক দিষ। উহাদিগকে খাঁওয়াইয| একটু বড কবিধ! তোলে । হঠাৎ একদিন একটা পাঁপিয়া ও খাঁচার 
উপর ঝাঁপ দিব. পড়িযা একটা বাচ্ছার মাথার ভিত নথ ফুটাইয। দ্বিযা উহাকে খাঁচা হইতে বাহিব করিবার 
স্নন্ত টানাটানি, কবিতে থাকে, কিন্তু বাচ্ছাটাকে খাঁচার ফাঁক দিব| বাহির কবিতে পারে নাই ; আমর! দৌঁড়িয! 
নিকটে, গেলে পাপিযাটী উড়িয়া যায়: কিন্তু তাহার পূর্বেই বাচ্ছাটা মার! গিয়াছে দেখা যায়। সংস্কৃত প্রস্থ 
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যে শ্ঠেন পাখীব কথ! আছে ভাহ। বোধ হর এই পাপিয| পাখী । যাধাবব জাঁঠীধ কতকগুলি লোকে 
সঙ্গে আমি প্রায় ৮৯টা পপির! দেখিয়াছিলাম। উহীরা বাঁধাববদেব সঙ্গীয় গাধ! - ঘোঁড়া প্রস্তৃতি চলি 
যাঁওয়াব সময়ে উহাদের পৃষ্ঠে বসিয়া থাকিয়া “চোক গেল", “চোক গেল" শব্দে উচ্চৈঃস্ববে ডাকিতেছিল। 
সেই ৮৯টা পাপিযার এক যোগে “চোখ গেল" চোখ গেল” মধুব ডাকে রাস্তাব ছুই পার্থে বহু লোক দীড়াইয! 
গিযাছিল। সে মধুব ডাক এখনও ভুলতে পাবি নাই; এখনও মনে হইলে প্রাণে অমৃত সঞ্চাব কবে। উহার 


* একটা পক্ষী আমি ২৭ টাকা পর্যাস্ত মূল্য দিতে চাঁহিলেও উহ্থারা বিক্রয করিতে স্বীকৃত হয নাই। আমাক 


একটা বন্ধু হলুদে পাখী; বউ কথা কও ও গাপিধ| একই পক্ষীর ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়া বিশ্বাস কবিতেন, 
কিন্ত পরে তাঁহার & ভ্রম দূব হইয়াছিল” 1 

বাগেরহাট ( খুলনা) | উপে্জ চন্দ্র রায় 

[ লেখক মহাশয়ের পাখী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞত! আছে তাঁহাব উপব নির্ভব কবিষা তিনি বলিতেছেন যে তিনি 
জানেন যে ছাতাবেব বাসায় পাপিয়া ডিম থাকে না| আবও একটু বেশী অভিজ্ঞত| থাকিলে বোধ হয় তিনি 
এত জোর কবিধা এই মৃত প্রচার করিতেন না। “বউ কথা কও? পাঁখীব ডিম ছাঁতাবেব বাঁদাব থাকে কি না 
সে কথার আলোচনা না করিয়া আমর! এই পর্যাস্ত বলিতে পাঁরি খে বিগত আবাদের শেবে চব্বিশপরগণাধ 
আমা ছাতারেব বাসায পাপিয়ার ডিম পাইয়াছি। আমাদের পূর্বেও অনেক পক্ষিতৰজিন্ঞান ছাতারেব 
বাসায় পাঁপিধাৰ ডিম পাইয়াছিলেন। হিউম, ওট্‌স্‌, ষ্টযার্টবেকাব প্রভৃতি মনীধিগণেব কথ! পড়িলেই 
আমাদের উক্তি সমর্থিত হইব। যে সকল অশিক্ষিত পঙ্ষিব্যবসায়ী পাখী ধবিয়! আমাদের দেশেব হাটে 
পাখী বিক্রয় করিতে আসে তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! কবিলেও লেখক মহাশয় আমাদের উক্তির যাখার্থ্য উপলব্ধি 
কবিতে পাঁবিবেন। আবুলের ‘পাঁপিযা কাহিনী” পাঠ কবিয়। মনে হয় লেখক মহাশব কিছু গোলে 
পড়িযছেন। তিনি লিখিয়াছেন-_“পাঁপিয়াকে শিক্বে পাঁখীও বলে”। এইখানেই সমস্ত গোলযোগের 
দুত্রপাত। আবদুল কিন্তু ভুল করে নাই--“নে উহাকে শিকৃবে পাখী বলিয়াই পরিচয় দিব ছিল" । ১ম দর. 
পাঁপিয়াকে শিকৃবে পাখী বলে না। ২র দফা-_পাঁপিরাকে মাংস খাওয়াইব| মনিবদ্ধে বসাইয়। পাখী শিকাবে 
শিক্ষিত কবা যাঁর না । তর দফা পাপিয়ার ও শিক্রেব চঞ্চ, পা এবং পদাঙ্থুলি দেখিলে সহজেই বুঝ! যাইবে 
কোন্টা হিংস্র এবং কোন্টা হিং নব। এর্থ দফা মোটামুটি পাপিয়। ও শিক্বেব চেহাব| ও দেহেব বর্ণ 
দেখিয়! সাধারণ লোকের পঙ্গেচিনিা লওয়। কিছু শঞ্জ । লেখকের বোধ হয় আঁসল পাপিয়াব সঙ্গে পবিচয় 
ন| থাকার শিক্বেকে পাপিয়। সাব্যস্থ করিয়! সংস্কৃত গ্রন্থের শ্যেনের নামাস্তর অনুমান কৰিতে হইয়াছে। 
«ম দফা_পাঁপিয়াব কঠস্বরে ও শিক্রেব কণনাঁদে কি পার্থক্য তাহ! বোধ কবি লেখকেব অপবিজ্ঞাত। ৬ দফা_ 
০79854৮ শিক্বে নিজেব বাসার ডিন পাড়ে ।__ 


9, 
পুস্তক সমালোচন! | 
পাঁখ্বী-- শ্রীদগদানন্দ রাষ প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড--এলাহাবাদ 


্রস্থকাঁবের নিবেদনে প্রকাশ যে অবৈজ্ঞানিক জনসাঁধাঁবণ ও বালকবালিকাগণ তাঁহার পুস্তকের মর্ম গ্রহণ 


* করিতে পাঁরিলে এবং পুস্তকপাঠে আনন্দ লাভ করিলে তিনি খুসী হইবেন। আঁমব! তাহার পুস্তকপাঠে 


ত ক বক জাতত ফালত হে দয়াল বোধ করি 
তাঁহরির্ম্মও কিছু কিছু গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। ' 


২৮০ “ প্রকৃতি 

বাংল! সাহত্যে কীটপতঙ্গেব ব| পশুপক্ষীৰ কাহিনী ভাল কবিয়া শুনাইবাৰ" চেষ্ট। অতি অল্পই হইয়াছে। 
আমর! নিজেদেব এমন একট! কৃত্রিম কঠিন গণ্ডিব মধ্য আবদ্ধ করিয়| বাখিয়াছি যে আমর! 'মুক্ত বিশ্ব প্রকৃতিক: 
মধ্যে অন্ত জীবেব সঙ্গে আমাঁদেব নিবিড় ঘনিষ্ট সম্পর্ক একরকম ভুলিয| গিষাছি। তাহাদের সহিত নুতন 
কবিয়া পৰিচয় স্থাপন কৰিতে হইলে তাহাদিগকে ভাল কৰিয়| জ্ৰানিবাব চেষ্টা কৰিতে হইবে । যাঁহাব! এই 
চেনাপরিচয়েব সাঁহাষ্য কবেন' তাঁচাব! আমাঁদেব কৃতজ্ঞতাভাজন। জগদান্দ “বাবু অতি সহজ ভাঁযাষ পক্ষি-: 
পরিচয কার্ধ্যে আমাদিগকে সাহায্য কবিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বক্তব্য বিষয় বুঝাঁইবার জন্ত তিনি যে কয়টি * 
ছবি দিয়াছেন তাঁহাব অধিকাংশই মোঁটেব উপর চঙ্নসই, কেবল চড়াইয়েব - বাচ্ছা (পৃঃ ৮৭) ঝাপসা হইবা 
গিয়াছে এবং ৩২ পৃষ্ঠার বাবুই জাতীয় পাখীর ঠোঁটেব যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা বাবুয়েব নহে Nightjar 
পাখীর । নে যাহ! হউক, পাখীদের সম্বন্ধে এত কথা বলা হইয়াছ্ছে,--পলক। পাঁলক-ঝরা, উড়িবার প্রণালী 
বাসা, ভি, -বেশভূষ|, নাচগান ; তাঁহাদের আঁকৃতি,-ইন্জিয়, বংশপরিচয় -প্রত্থতি আরও -অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য 
বিষ যাহাতে পাঠকেব কৌতুহল জাগাঁইযা রাথে। এত খৃ'টিনাটি, কোনও কোনও বিষয়ে এত পুহ্যাপুপুথ 
বিবৃতি এই ক্ষুত্র পুস্তকে আছে যে পাঠ কবিতে করিতে মনে হয় যে লেখক মহাশয় প্রাণীদেব বিভাগ করিয়াছেন, 
কিন্তু পাঁখীদেব শ্রেণীবিভাগ করিবার কথ। আঁদৌ উত্থাপিত কবেন নাই কেন? “পাখীর গা ও নখ” এবং 
প্পাথীব ঠোঁট" পড়িবার সময় মনে- হইল এইবাব বুঝি গ্রস্থকৃব মহাশয় পাঁধীব শ্রেণীবিভাগের -মুলন্ত্রট 
ধরাইয়। দিবেন ; কিন্তু তিনি বোধ হয়, মনে করিলেন: যে তরুণমতি .পাঠকপ|ঠিক দের -জঙ্ক " রচিত- পুস্তকে 
ও কথাব অবতারণ! ন! করাই, ভাল। অথচ তিনি এমন অনেক জটিল ফথ। তুলিযাছেন যাহ! নিতান্ত তরুণ- 
বয়ন্ধের কেন, বিশেষজ্ঞেরও মুখরোচক । “ডিমের রঙ আলোচিত হইয়াছে, পাখীর দেহেব বগুয়েব কিছু 
আলোচন! থাকিলে, আরও ভাল হইত। ডানার ও পাঁলকেব খঁটি, নাটি সমন্ধে বেশ নিপুণ বর্ণনা আছে কিন্তু পালক 
ঝবাব সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের কোনও তারতম্য হয কি ন! তাহা! জাঁনাও আঁবশ্যক | যাঁযাঁবব প্রসঙ্গে, গ্রন্থকারের 
কযেকটি মন্তব্য সম্বন্ধে আদাদের কিছু বলিবার আছে,-- ( ১)আ|সাদেব দেশে ত্রমলকাবী পাখীর সংখ্য। কষ" 
(পৃঃ ১৩২) । “ভ্ৰমনকাবী পাখী” অন্ত দেশেব মত আম।দেবু দেশেও অন্ততঃ তিন রকম আছে 7 খাঁটি যাযাবর, 
সাধারণ মাঝাবি ধরণের যাযাবব এবং আংশিক যাযাবৰ । দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যাযাববের সংখ্যা আমাদের 
দেশে কম নহে; খাঁটি যাযাবর, যাহারা হিমালয় অতিক্রম করিয়। সাইবিরিয়। তুরকিস্বানে, মোঙ্গালিবাব তিব্বতে 
খতুবিশেষে অবস্থান কবে তাঁহীদের সংখা অপেক্ষাকৃত,কম। গ্রন্থকার মহাঁপর সম্ভবতঃ এই খাঁটি যাঁধাবরদের 
সংখ্যাব কথাই বলিবাছেন। 

(২) “সাইবেরিয়! প্রভৃতি খুব ঠা এরা বাদ বৰৰ চাল সা যায়, তখন সেখানে ধাবাব না 
পাইয়া পাখীর! পেটের আাঁলার নিজের দেশ ছাঁড়িয়! দুবের গরন দেশে আসে এবং সেখানে পেট ভরিয়। খাবার থার়। 
তীর পরে যন সেই সব জাগা পবন হইয়! পড়ে, তখন ভাঁহাবা আবাব নিজেদের দেশে ফিৰিয়া সেখানে ডিম 
পাঁড়ে ও সন্তান পালন কবে” (পৃঃ ১৩৬ )। b 

এখানে ধরিয়া জওয়া হইতেছে যে সাইবিরিয! এই সব যাযাবর পাঁখীদেব নিজের দেশ এবং পাখীর! নিজেব 
দেশে ডিম পাঁড়ে। আঁধুনিক পক্ষিবিজ্ঞান কিন্তু পাখীর নিজেব দেশের পরিধি আঁবও বড় করিষা! দেখিয়াছেন।; 
এবং পবীক্ষপের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই বহুবিভ্তৃত দেশের মধ্যে যে অংশ অপেক্ষাকৃত ঠা 
মেই খানেই যাযাবর পাঁথী নীড় রচন! করিয়! গৃহস্থালী কবে! এই হিসাবে উত্তৰ ও .সধ্য ভারতবর্ষের যাযাবর 
পাখীর দেশের পরিধির মধ্যে হিমাচলের পার্বত্য স্থানগুলি আসিয়া পড়ে এবং- খাঁটি যাঁধাববেব দেশ সিংহল , 
কুমারিকা.হইতে মঙ্োলিয়া সাইবিরিযা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাঁখীব এই “আমাৰ দেশ: নিতান্ত সঙ্ধীর্ণ গণ্ডিব মধ্যে 
আবন্ধ নহে। এই হিসাবে জোয়ার পাখীর “আসল বাসস্থানের" (পৃঃ ১৩-) পবিধি- বড় কম নয়,--একদিরে 
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প্রকৃতি ২৮১ 


এসিয়া সাইনব, অপর দিকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ধ (বাংলার ঘাহিরে )। এমনকি যুয়োপেও সে ছড়াইয| পড়ে। 
বৎসবের মধ্যে নয় মাস ভারতবর্ষে অতিবাহিত কবির! ঠিক প্রজনন খতুতে সে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে প্রয়াণ করে। 
এটিয়া মাইনবে (এমন কি যুরোপেও ) তিন মাস গৃহস্থালি করিয়া আবার যথাকালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া! আঁসে। 
ইহারা খাঁটি যাযাবর । 

(৩) প্লটোবাঁব। বান কবে তিব্নিত, মঙ্গোলিয| ও সাইবেবিয়! দেশে । শীতের বাঁতীন বহিতে আঁবস্ত কবিলেই 


* ইহারা আমাদের দেশে আসে (পৃঃ ১৩৯) 1" লটোর! পাঁখীকে মানভূম জেলাঁয পক্যারক্যাঁটা* বলে, ইহা 


ভারতবর্ষের স্থায়ী অধিবাসী ; তবে খতুবিশেষে এ দেশেব মধ্যেই এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে উড়িয! পিয়া! 
কিছু দিন অবস্থান কবে। প্রায সাবা বৎসব আমাদেব কলিকাঁতাব বাড়িব বাগানে এই Indian Grey 
5hrikeকে অবস্থান কবিতে দেখি ; কেবল চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্টে, বোধ হয় আঁযাঁঢ়েও দে অন্তস্থানে চলিয়া 
যায, কাছাকাছি ২৪ পবগণার মধ্যে বা অষ্কত্র গৃহস্থালি কবে । ভারতবর্ষের মধ্যেই ইহার চলাফের| নিয়ন্ত্রিত । 
এই হিনাবে ইহাকে আংশিক যাযাবর বলিলেও বল! যাইতে পারে। সা-বুলবুল (পৃঃ ১৪) দর্দিণ ভারতে 
শীতকাল কাটায় ন|। ভাঁরতবর্ষেধ মধ্যে সর্বত্রই দে ধতুবিশেষে আনাঁগোন| কবে ; এই অন্য এই Indian 
Paradise FlyYcatcherকেও আংশিক যাযাবব বলিতে পার! যাঁধ 

আলোচ্য শ্রস্থখীনিব মধ্যে এই রকম হয়ত আরও অনেক কথ! আছে_ যাহা লইয়| তর্ক উঠিতে পাবে; 
কিন্তু বইখানি যখন অবৈজ্ঞানিক জনসাধাঁবপের জন্ক বচিত তখন পক্ষিবিজ্ঞ।নের কড়া পাঁহাব। কিছুতেই চলে 
ন!। এই উপাদেয় পুস্তকখানি সকলেব হাতে দেখিলে আমব! সুখী হইব। 
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টিম নম্র .. পৌষ-মাঘ ১৩৩১'- , লস সংখ্য! 





প্রাণীদিগের দংশন কাহাকে বলে ? 


আচার্য্য শীপ্রফুল্লচন্্র রায় 


ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ হাজার লোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করে। বোধ হয় 
বাঙ্গাল! দেশই সাপের প্রধান আবাসস্থল । অথচ “প্রক্ৃতিশ্র পাঠকপাঠিকাগণের অনেকেই 
সর্পে কি রকম করিয়া কামড়ায় (nechanistn ০ biting) তাহা অবগত নহেন। প্রধানতঃ 
কামড় এবং দংশন--ইংরানিতে 31, বিভিন্ন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা মশার কামড়, 
পিঁপড়ার কামড়, বিছার কামড় ;' কুকুর, বিড়াল ও বাঘের কামড় ইত্যাদি। কিন্তু বোলতাঁয় 
কামড় না বলিয়! হুল্‌ ফুটান বলা হয়,-_ইংরাজিতে - প্রবাদবাক্য আছে-“The sting of the 
wasp is in ‘the tail® 

প্রকৃতপ্রস্তাবে মশা কামড়ায় না; ইহার মুখে যে গুড় আছে তাহা দ্বার! চামড়া বিদ্ধ 
করিয়া রক্ত শোষণ করে। মশা কেমন করি! রক্ত শোষণ করে এবং গু'ড়টি কি প্রকার 
তাঁহার মোটামুটি বিবরণ দিতেছি } ১, ২ এবং ওনং চিত্রে মশার গুড়ের (27০১০5০5) আক্কৃতি 
প্রদর্শিত হইল। স্থল চক্ষে- শুঁড়টিকে একটি পাকী স্ুচের গার দেখায়। প্রক্বতপ্রস্তাবে 
সাতটি বিসিন্ন.সুক্ম অংশ একত্রে গুচ্ছবন্ধ হইয়! শু'ড়ের আকারে পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে 
ছয়টি রক্তশোষণ ব্যাপারে কার্য্যকরী, ৭মট ত্বকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ' গুড়ের 
নীচের অংশটি একট 'মোচার খোলার স্তায় ( চিত্র ১৮ চ )--উপরের দিকটি অনাবৃত, 
এটিকে “লেবিয়াম” বলে। শ্ঁড়ের যে অংশ দেহে বিদ্ধ করে তাহা ইহার মধ্যে থাকে । 
মশার গুড়ে দুইটি সুক্ম নল আছে। শু'ড়ের উপরের অংশকে ণলেত্রাম-এপিফারিংস্* কহে 
* (চিত্র ৯ ক)।-ইহা একটি মোচার খোলাঁকে উপুড় করিলে যে প্রকার হয় সেইরূপ। 
"লেব্রাম-এপিফারিংসের* নীচের দিকে মশার জিহ্বা (17000109712) (চিত্র >, খ) 


২৮৪ পরস্কৃতি 


অবস্থিত। সুতরাং এই মধ্যস্থলটি একটি নলে পরিণত হয়। এই নলটি অপেক্ষাঙ্কৃত বড় 
আয়তনের ইহা! দ্বারাই মশক রক্ত শোষণ করে। জিহ্বার মধ্যস্থলে একটি অতি সৃন্ম 
লালা-নলী- (5911915 duct) থাকে । এই লালানলীটি মুখস্থিত ছইটি লালাগ্ৰন্থিধ 
(Salivary gland) সহিত সংযুক্ত । [70009112523 এর উভয় পারে একটু উপরের 
দিকে এক জোড়া “ম্যাপ্ডিবেল* (07917010155) এবং নীচের দিকে উভয় পার্শ্বে এক জোড়। 
ম্যাক্সিলা (112৯৪6) 'থাকে। মণাণ্ডিবেল এবং মাক্সিলাগুলি অতি পাত্লা এবং 
ইহাদের অগ্রভাগ বল্পমের স্তায় অতি তীক্ষ;--প্রত্যেকর উভয় পার্খ করাতের স্টায় ; সুতরাং 
চাম্ড়া বিদ্ধকরণে ইহার! খুব কার্ধ্যকবী। শু'ড়ের গোড়ার উভয় দিকে ছুইটি বোতল সাফ 





১, ২ এবং ৩ চিত্র 
মশক ও মণকের গু'ডের আকুতি'। - 
ক েরকি লিল 1 খ- মশকের জিহ্ব। | গর প্যালপাঁই। খ--"ম্যণ্ডিবেল” । 
--"ম্যাক্সিলা*। চ--“লেবিয়াম"। ছ-শুয়ে।। গর রভতশোবক নলী 1 
ঝ--লালানলী। এ- শু'ড়। ও 


করা বুরুষের স্তায় শু'য়ো (475096) এবং দুইটি শুয়োর মত (911) থাকে (চিত্র ১, ছ ) [ 
এই চারিটিতেই স্নায়বিক (975919) কার্য্য সম্পাদিত হয়। মশা গায়ে বসিষাই এই চারিটি 
যন্ত্র দ্বারা অনুভব করে--কোন জায়গাটি কামড়ের উপযোগী; এবং মোচার খোলার ন্তার 
Labiumটিকে নীচের দিকে ঝুলাইয়া দেয়। তাহার পরই পূর্বোক্ত ছয় অংশ-(Labrum- 
epipharynx, Hypopharynx, ছুইটি ৷axi[lae এবং ছুইটি 17910030195) মিলিত কার্ধ্য- 
করী শুঁড়টিকে চামড়ার ভিতর সুচের ন্যায় বিদ্ধ করে এবং সুম্মা লাণানলী (5811৮879000) - 
দিয়। গ্েস্থি-(59115215 ৪190) "নিঃসৃত লাল! (581%9) ক্ষত, স্থানে নিষেক করে। এই 


প্ৰকৃতি ২৮৫ 


লাল! রক্তকে আদৌ জযাট ঝাঁধিতে দেয় না, তরল বাথে।: লাল! নিষেক শেষ হইবামাত্র 
অপেক্ষাকৃত বড় নলটি দিষা মশক তবল রক্ত শোষণ করে এবং উদর পূর্ণ হইলেই শুঁড়ট 
টানিয়া বাহির করিয়া লয়। এনোফেলিজ্‌, জাতীয় মশার দংশনের সহিত ম্যালেরিয়ার যে কি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় আবাল বৃদ্ধবনিতা জ্ানিতেছেন। অতএব দেখা গেল মশা কামড়ায় ন|। 





৪, ৭ এবং ৮ চিত্র 
মৌমাছি, বিছ! এবং চেলাব চিত্র। 
হু--ছল.। বি-গ্র--বিষগ্রশ্থি। ন-_তীক্ষ নখব। 


মৌমাছি, বোল্তা, ভীমরুল, চেল! ( তেঁতুলেবিছা ), বিছা ( কীকড়াবিছা! ), পিপীলিকা 
প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন প্রাণীরাও কামড়ায় না । মোটামুটি বলিতে গেলে, একটি পতঙ্গ (75০০) 
তিন ভাগে বিভজ-_যথা, মস্তক (:559), বক্ষঃ (০৮৭২) এবং উদর (abdomen) । চেল! 
এবং কয়েক জাতীয় পিপীলিকা! ব্যতীত উল্লিখিত প্রাণিগুলির উদরের শেষভাগে দেহের 
প্রত্যস্তদেশে একটি হুল্‌ (৫,৬, ৭ চিত্র হু ) আছে। হুলের মধ্যদিয়া একটি সুন্স নলী (28০1) 
অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হুলের গোড়ায় দুইটি বিষগ্রস্থি (2০1507 ৪124) আছে, তাহাতে 
বিষ উৎপন্ন হয়; ইহারা ওঁ নলীর পহিত সংযুক্ত থাকে ( চিত্র ৬ )। এই নকল 
প্রাণী চামড়ার ভিতর হুল, ফুটাইয়! দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে থলির ভিতর যে বিষ থাকে তাহ! 
নলী দিয়া ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ করে। ২৮৮ পৃষ্ঠায় সর্পদংশনের সহিত ইহার তুলনা কতটা হইতে 
- পারে তাহা দেখ । হুল, একবার ফুটাইয়া দিলে ইহাদের অনেকে আর তাহ! বাহির করিল্ক 
লইতে পারে না; পরন্ত ইহা ছিড়িয ক্ষতস্থানে আটকাইয়া থাকে 


২৮৬: প্রকৃতি 
. কয়েক জাতীয় হুল্বিহীন পিপীলিকার সাড়াসীর স্তায় চোয়াল থাকে। ইহারা তাহা 
দ্বারা চর্ম্ম চিমটাইয়া ধরে। 

চেলার সম্মুখের প্রথম পদ্দ্ধয় তীক্ষ- বক্র নখরের আকারে পরিণত হয় (চিত্র নং ৮) 
এই নথ ছুইটি সর্বাংশে ছলের স্তায়, কেবল মাত্র ইহাদের গোড়ায় একটি করিয়| বিধগ্রন্থি 
(poison-gland) থাকে । চেল! চর্দের মধ্যে নখ ছুইটি ফুটাইঘ। দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রন্থিনিঃস্থত বিষ মধ্যস্থিত নলী দিয়! ক্ষত স্থানে ঢালিয়! দেয়। " 

কুকুর বিড়াল ও বাঁঘের কামড় কি প্রকার তাহা সর্ধজনবিদিত। ইহারা যেখানে 
কামড়ায় চোয়াল দুইটি খুলিয়া সেই স্থানটিকে চোয়ালের মধ্যে লয় এবং উপর, নিয় 
উভয় চোয়াল বন্ধ করিয়। একেবারে দাঁতে দাত ঠেকাইয়। ছিড়িয়! লয়। ইহারা শ্বাপদ 
গ্রাণী। দস্তের সংখ্যা বিভিন্ন জাতীয় শ্বাপদে বিভিন্ন প্রকার । দাতের আকার, গঠন, 
বিন্তাস এবং সংখ্যা! নিয়ে প্রদত্ত হইল। পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত বিড়ালের ৩০টা দাঁত। প্রত্যেক 
মাঢ়ীর ছুই পার্খের দাত একই প্রকার, কিন্তু উপরের মাড়ীর দীতে ও নিয় মাঢ়ীর দাঁতে 
প্রভেদ্ আছে। অধিকাংশ দীতেরই একটি করিয়া শিকড়, কিন্ত কতকগুলি দাতের টা 
বা ৩টা শিকড় আছে। দক্ষিণ পার্খের দত্তের বিবরণ £--উর্দ্ধ মাড়ীর পুরোভাগে ৬টা 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দন্ত ; ইহাদের প্রত্যেকের এক একটা শিকড়। ইহার! ছেদন দন্ত 
(00501) নামে অভিহিত হয়। সর্কশেষের ছেদনদস্তের পর খানিকটা ব্যবধান (ফাঁক); 
তাহার পর যে দত্ত, তাঁহ| আকুতিতে বৃহৎ ; অগ্রভাগ মোচার আগার স্তায় ; মুকুট অপেক্ষা 
শিকড় আরও বড় ও কিঞ্চিৎ বক্র। এই দস্তের নাম শ্বদন্ত (৪36)। শ্বদস্তের পশ্চাং পর 
পর চারিট। দন্ত ; ইহাদের সাধারণ নাম চর্কণ দত্ত (grinding ₹eeth)। প্রথম চর্কণ দন্ত 
্ুত্র, ইহার একটি মাত্র শিকড়। দ্বিতীয় চর্কণ দন্ত প্রথম অপেক্ষা অনেক বড়; তাহার 
ছুইটা শিকড়। ইহার মুকুটে উচু নীচু কয়টা! তীক্ষ গুটিকা- ও প্রবরদ্ধন আছে। তৃতীয় 
চর্বণ দস্ত-আরও বড়; ইহার তিনটা শিকড়। এই দস্তের 'ভিতরের দিক ঠীক্ষধার ছুরিকাঁর 
ফলকের স্তায়। সর্বশেষের দত্ত ক্ষুদ্র | 

নিয় মাড়ীর প্রত্যেক পার্থে ৩ট! করিয়| ছয়টা ছেদন দত্ত; তাহার পর দৃঢ় ধারাল শ্বদস্ত ) 
মুখ বন্ধ করিলে নিম্নের স্বদত্ত উপরের শ্বদন্তের সম্মুখে গড়ে ; অর্থাৎ উত্ধ মীর শেষ ছেদন 
দত্ত ও শ্বদস্তের মাঝে যে ব্যব্ধান আছে, তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হয়। তৃতীয় চর্বণ দন্ত 
অন্থান্ত চর্কণ দণ্ডের গঠন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহা মাংস কর্তন করিতে বিশেষ উপযোগী ; 
এই জন্ত কখন কখন কর্তনদত্ত (08:75012] ০০৮) নামে খ্যাত। উর্দের ও নিম্নের 
বর্তনস্তদ্ব্ পরস্পর মিলিত হইলে ক।চির ফলক হয়ের স্তায় কার্য্য করে। এইরূপ আক্কৃতির 
শ্বদন্ত ও কর্তনদত্ত মাংসাঁশী ছিত্র জন্ত মাত্রেরই থাকে । মাংসাশী জন্ত তাহার বৃহৎ শ্বদন্ত 
শিকারের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহাকে আয়ত্ত ও বিনাশ করে এবং কর্তনদত্ত দারা মাংস . 
খণ্ড খণ্ড করিষা গিলিয়া ফেলে'। । বিড়ালের দক্ষিণ পার্শের দৃস্তবিন্যাস সাঙ্কেতিক চিন দ্বারা 


-€ 


প্রকৃতি ২৮৭ 
সহজে জ্ঞাপন কর! যাইতে পাঁরে £-- 


ছেও, স্ব ২, চ 3=১৫ ছে 
বাম পার্বেও এই প্রকার ১৫টা দন্ত, সর্বদমেত ৩০ট|। | 





এ স্থায়ী দীতের বর্ণনা হইল। কিন্ত শৈশবকালে আর এক শ্রেণীর দস্ত থাকে, ইহাকে 
দ্ছুধে দাত” বলে। ছই, তিন সপ্তাহ বয়সে “দুধে দাঁত” উঠিতে আরস্ত হয় এবং সাত মাস 
বয়স হইতে ইহা পড়িতে আরম্ত হয়। 

কুকুরেরও দত্ত প্রায় এই রকমের, তবে সংখ্যায় বেশী । একটি পূর্ণবয়স্ক কুকুরের ৪২টি 
দন্ত। সাক্কেতিক চিহ্ণ দ্বারা জ্ঞাপন করা! হইল। ছে সু; শব 3, চ &-২১ বাম এবং দক্ষিণ 
উভয়দিকেই এই ২১টি করিয়া! দস্ত। 

ভবিষ্যতে আর একটি প্রবন্ধে রোমস্থনকারী কেমন করিয়! চর্কণ করে দেখান যাঁইবে। 
এখন সর্পদংশন কাহাকে বলে বিবৃত করা যাঁইতেছে। বিবধর সর্পের দংশনকেই সর্প. 
দংশন বল! হয় ঃ--ইহার প্রণালী নিয়ে প্রদত্ত হইল। বিষধরের উৰ্ধ মাঢ়ীর সম্মুখে প্রত্যেক 
পারের হ্বস্থিতে (073111919) একটি করিয়া উভয় পার্শ্বে দুইটি বিষাস্ত প্রোথিত থাকে ; 
বিষদস্তের অগ্রভাগ অতি স্বন্ম এবং ইহা! পশ্চাদ্দিকে বক্র ; ব্ষিদস্তের অব্যবহিত পশ্চাতে আরও 
হুই তিনটি ক্ষুদ্র দত্ত আছে, কিন্তু সেগুলি বিষদন্ত নহে। বিষদস্ত শূনাগর্ভ। প্রত্যেক বিষদন্তের- 
মূলদেশের কিঞ্চিৎ.পশ্চাতে একটি করিয়! বিষগ্রন্থি (১01500 ৪1179) থাকে ; প্রত্যেক বিষ- 


* গ্রন্থির একটি করিয়া,সুক্ম নল (201507-006) আছে। এই নলটি বিষনলী ; ইহা বিষগ্রস্থিকে 


শূন্যগর্ভ বিষদন্তের মূলদেশের সহিত সংযুক্ত রুরে বিষগ্রস্থিতে বিষ উৎপন্ন হয়, এবং এই. 


২৮৮ প্রকৃতি 


বিষনলী ও বিষর্দস্তের মধ্যস্থ নলী দিয়! বাহিরে আসে। কতকগুলি ছোট ছোট হাড় এরত্রিত 
হইয়া এক .একখানি চোয়াল হয়। চৌয়ালের টুক্রা টুক্রা হাড়গুলি পরস্পর এব' নীচের ও 
উপরের চোয়াল দুইখানি করোটির সহিত অতি শিথিলভাবে বিল্লী বারা সংযুক্ত থাকে 
দংশনের পূর্বে সর্প প্রথমতঃ মুখ ব্যাদান করে ;__ইহা চোয়ালের উভয় পার্খবস্থ “্ডাইগ্যাস্ট্রিক” 
(11855010) পেশীর প্রসারণ বশতঃ হয়। করোটি এবং উৰ্দ্ধ মাঢ়ীর “টেরিগয়েডও (pterygoid) 





বিষ্ধরের দংশন যন্ত্র ! - টু 
বি, বি-দ্--বিষদস্ত £ বি-ন--বিষ নলী ; বি-গ্র- বিষত্র্থি ঃ টে-পে--টেমপোঁরাল পেশী ; 
ড!-পে--ডাই গ্যান্টিকে পেশী ; সে--স্ফেনো-টেরিগযেড পেশী; 
হ--হস্বস্থি ; টে-বা--ঢেরিগয়েড_; এ--একটো- 
টেরিগয়েড়,$ ১৩,১৪--বিষদত্ত ; ১৪ 
(কথ,গ,ঘ, ) দস্তযুক্ত চোবালের অস্থি? 


অস্থিতে “স্ফেনোটেরিগয়েড” (spheno-pteryg0id) নামক পেশী সংযোগ করে। মুখব্যাদান- 
করিলেই এই পেশীর সুষ্কোচন হয়। এই নক্কোচনের ফলে টেরিগর়েড” কিঞ্চিৎ উপরের দিকে 
উঠিয়া পড়ে ; সুতরাং ইহাদের পর পর সংলগ্ন যথাক্রমে একটোটেরিগয়েড (ectopterygoid). * 
এবং হন্বস্থি (019১119) লক্কুখের দিকে ঠেলিয়! যায় (চিত্র ১১.)। হ্বস্থি ঠেলিয়! যাওয়ায়, 


প্রকৃতি ২৮৯ 
তৎসংলগ্র, গশ্চাঁদদিকে বক্র বিষদস্তও সম্মুখের দিকে ঠেলিয়| যায় এবং বিষদাত্তের অগ্রভাগ 
প্রতিরোধক গাঁত্রের ঠিক উপরে আসিয়া! পড়ে--অনতিবিলম্বে সর্প চোয়াল বন্ধ করিয়া গাত্রে 
বিযদস্ত বিদ্ধ করিয়া দেয় ; বিবদন্ত দেহে রোপিত হইবার পুর্ববক্ষণেই__অর্থাৎ মুখব্যাদান এবং 
বিষদস্তকে সন্ুখের দিকে ঠেলিয়! লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষপ্রস্থির পার্খস্থ “টেমপৌরাল* নামক 
পেশীর প্রসারণ হয়; ইহাতে বিবগ্রস্থির উপর চাপ পড়ে। সেই চাপে গ্রস্থিস্থিত বিষের 


* কিয়দংশ বিষনূলী এবং বিষদস্তের নলীতে গিয়া জমে ; সুতরাং বিযদস্ত গাত্রে বিদ্ধ হইবামান্র সেই 


সঞ্চিত গরল ক্ষত স্থানে প্রবেশ করে। 

কোন কোন সর্প দংশনের পুর্বে মন্তকটিকে প্রথম কণেরুকার (বাঁহকাস্থি) উপর 
পম্চাদ্দিকে ঠেলিয়া লইয়! যাঁষ। 

৩৩ বৎসর পুর্বে আমি বাঙ্গালায় সরল প্রাণিবিজ্ঞান নামক পুস্তিক1 প্রণষন করি এবং 
লেই সময় প্রাণিবিদ্যা শিক্ষা, সমন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করি £-_ 

“পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদ্বিদ্য! ব্যতীত বিদ্যালয় সমূহে অন্ত কোন বিজ্ঞান অধ্যাঁপনের 
রীতি প্রচলিত নাই। পদার্থ বিদ্য! ও রসায়ন পরীক্ষা সাপেক্ষ বিজ্ঞানশাস্ত্র! বহুমূল্য যন্ত্র ও 
সুশিক্ষিত অধ্যাপকের সাহায্য ভিন্ন, এই দুই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করা স্থকঠিন। ছাত্রেরা 
সেই জন্ত কিছু বুঝিতে না পারিয়! শুদ্ধ কঠস্থ করিতে বাধ্য হয়। অধিক কি ফার্টট আর্ট্এর 
পাঠ্য বিষয়ের অস্তভূতি এই ছুই বিষয়েও সর্বত্র জুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় ন! ; বিগত কয়েক 
বৎসর অধ্যাপনা ও পরীক্ষা কার্য ব্রতী হইয়া আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। 

আমাদের দেশে গ্রাণিবিজ্ঞান শিক্ষা করিবার বিশেষ স্থবিধা আছে। শিক্ষকেরা একটুকু 
শরম স্বীকার করিলেই, ইহার মুলতত্ব পরিগ্রহ করিয়! ছাঁত্রদিগকে সহজে শিক্ষা দিতে পারিবেন। 
ষে যে জন্ত আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই বঙ্গদেশে সর্বত্র দৃষ্ট হয়। তত্তিন্ 
পন্দীগ্রামের নানা স্থানে হিংশজন্তরও অভাব নাই। যাহারা কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে 
বাস করেন, তাহারা মধ্যে মধ্যে মিউজিয়ম ও আলিপুরের পণ্ডশালায় গিয়া পৃথিবীস্থ প্রায় সকল 
জন্তই দেখিতে পারেন। এই পুস্তক পাঁঠ সমন্ধে আমার বিশেষ অঙ্গুরোধ এই যে, শুদ্ধ ছবি 
দেখিয়া ষেন পাঠকগণ ক্ষান্ত না থাকেন। পুস্তকগত বিদ্য! তাদৃশ ফলবতী হয় না। প্রাণিতত্ব 
প্রক্কৃতরূপে শিক্ষা করিতে হুইলে পুস্তক অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ জন্ত পরিদর্শন ও 
জীব্দেহ--ব্যবচ্ছেদ করা অত্যাবস্তক |” 

রমায়নীবিদ্যাচচ্চায় মগ্ন হইয়া আর উত্ভিদ্তত্ব ও প্রাণিতত্বীলৌচনার অবসর এতদিন পাই 
নাই। “প্রকৃতির” স্কায় দ্বিমাসিক পত্রিক! প্রচারিত হওয়ায় আশা করা যায় যে বাঙ্গালা সাহিত্যে 
নবষুগের অবতারণা হইবে। আমাদের বাল্যকাল হইতে প্রধান দোষ এই যে জ্ঞাতব্য 
বিষ কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করি। পর্ধ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ভিন্ন প্রকৃতিতত্ব কখনই সম্যক্রূপে 


* উপলব্ধি হয় না। এখন ইইতে আশী করা যাঁর, বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, গাছ- 


পালা, পোকা মাকড়, কাঁটপতঙ্গ, সাপ বেঙ, মাছ, কুকুর বিড়াল, গরু, ছাগল প্রভৃতি চোখে 


২৯5 প্রকৃতি 


দেখিয়া এবং তাঁহাদের জন্ম, জীবনবা্রানির্ববাহ, পুনরুৎপাদন (৩:০0০6০:) প্রভৃতি পুশ্খাহ- 
পুঙ্থরূপে তয় তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা হইবে। পূথিগত বিস্তাই ০০ 
সর্বনাঁশের মূল। 

আমি ইদানীং নানা কাৰ্য্যে বিশেষতঃ EES এত বান্ত ও নিমগ্ন যে এক শতাব্দির 
ওয় অংশের মধ্যে আমার প্রিয় উল্জিদ্বিষ্তা ও প্রাণিবিদ্যা! চর্চা করিবার অবকাশ পাই নাই। 
কিন্তু পপ্রক্কৃতি* প্রচারিত হওয়ায় জামার এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভ্রীবনের স্বতি ' 
পুনর্গিরিত হইল। এবং তৎ্দঙ্গে নাছোড়বান্দা (53:90:20) সম্পাদক মহাশয়ের সনির্বান্ধ 
অনুনয় এড়াইতে না পারিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। তবে এইস্ানে আমার 
বলা উচিত যে শ্রীমান ভূদেবচন্দ্র বস্তু, এম, এস, সি (প্রাণিবিদ্যা) এক্ষেত্রে আমাকে 
যথেষ্ট সহায়ত! না করিলে আমার লেখ! দায় হইত। বাঙ্গাল! ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
তেমন প্রচারিত ন! হওয়ায় পরিভাষার দৈন্ত প্রতিপদে অনুভব করিতেছি আশা রুরি 
ডাক্তার শ্ীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এ বিয়য়ে আম|ছের উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে থাকিবেন। 


গোলাপের বিচার 
অধ্যাপক ডাক্তার প্রীশ্তামাদাস মুখাজ্জ 


কোন্‌ গোলাপ ভাল, এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইলে গোলাপ সমন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা 
আবশ্তক। দেশ কাল পাত্র ভেদে রুচির তারতম্য হয়। ইউরোপে চারু কচির পরাকাষ্টা দেখিতে 
পাওয়া যায় ফরাসী দেশে। ফরাসী দেশ মানে পারিস নগর: এই নগরে ব্যাগাটেল 
(Bagatelle) নামে এক উদ্যান আছে ; সেই উদ্যানে প্রতি বৎসর নানা দেশীয় নূতন নুতন 
গোলাপের প্রতিন্বন্দিতা ও বিচার হয়। বিচারের ফলে দ্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। 
একটি স্বর্ণপদক শ্বদেশীয় গোলাপকে এবং আর একটি স্বর্ণপদক বিদেশীয় গোঁলাঁপকে সচরাচর 
দেওয়া হইয়া! থাকে। এই ব্যাগাটেল্‌ হ্বর্ণপদকধারী গোলাপ ফরাসী রুচি মতে সর্বোৎরৃষ্ট। 

গোলাপের এরূপ সুক্ষ বিচার পৃথিবীতে আঁর কোথাও হয় না। বীহার! নূতন নূতন 
গোলাপের উদ্ভাবন (Raisers ০৫ New.Rose5) করেন, তাহারা এই প্রতিদ্বন্দিতায় যোগ 
দেন) ছুয়টা করিয়৷ এক জাতীয় গাছ পরীক্ষার্থ এই উদ্ানে পাঠাইতে হয়। এই গাছগুলি'সযয্রে 
ব্যাগাটেল্‌ উদ্যানে প্রতিপালিত ও বন্ধিত হয়। গোলাপতত্বন্ঞের| (Rose Experts) 
এই গাছগুলি এক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন খতুতে সমবেক্ষণ, করেন এবং পরে একত্রিত হইয়া 
মত প্রকাশ রুরেন। আসার মতে ব্যাগাটেল স্বর্ণপদ্দকধারী গোলাপ নিশ্চয়ই একটা . 
সর্বোত্রুষ্ট গোলাপ ; কেন না ইহার বিচার নিরপেক্ষভাবে হয়। 


রখ 
ৃ 
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বিলাতে যে সকল 'গোলাপের প্রদর্শনী ও প্রতিন্দিতা হয় সেগুলি সব-বিলাতী গোলাঁপ। 
সংত্বসঞ্চিত পুষ্পগুলি সুচারুভাবে ও সন্তর্পণে সাজান - থাকে | গাছগুলিও টবে পৃথক ভাঁধে 
কখনও কখনও প্রদর্শিত হয়; কিন্তু এক উদ্যানে একভাবে প্রতিপাঁলিত গাছকে বিভিন্ন 
খতৃতে, বিভিন্ন অবস্থায় দেখিতে ন! পারিলে গোলাপের সম্যক বিচার হওয়! সুকঠিন। 

লণ্ডন নগরের ন্তাঁশস্তাল *রোজ সোসাইটির বৎসরে হুই বার প্রদর্শনী হয়।, এই 


* প্রদর্শনীতে সর্বোৎকৃষ্ট নৃতন নূতন বিলাতী গোল।পকে 'দ্বর্পপ্ক ও প্রশংসা পত্র দেওয়া 


হয়। বিলাতের মত ধনী দেশে অবশ্য স্বর্ণপদকের বাহুল্য কিঞ্চিৎ বেশী। ইংলণ্ডে ও 
আয়াল'ণ্ডে অনেক ভাল ভাল নৃতন গোলাপ উৎপাদিত হয়। ইহারা মোটের উপর ফরাসী 
গোলাপ অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নয়। হল্যাওড ও জন্ণীতে অনেক উৎকৃষ্ট গোলাপ 
গ্রতিবৎসর উৎপাদিত হয়। তাঁহার! ফরাসী ও বিলাতী গোলাপের সহিত রূপে গুণে সমকক্ষ । 
আমেরিক। দেশেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণ উৎকৃষ্ট নূতন গোলাপ প্রতিবৎসর- উদ্ভাবিত 
হয়। তাঁহাদের বেশ একটা বিশিষ্টতা আছে। এই ক্ষুদ্র প্রধন্মে বিভিন্ন দেশের: ভাল ভাল 
গোলাপের নাম ও বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র গোলাপ ফুলের রূপের ও 
গুণের বিচার কিরূপভাঁবে হয় তাহাই মোটামুটি বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ । 

আধুনিক ইউরোপীয় গোলাঁপবিৎ পণ্ডিতের কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া গোলাপের 
বিচার করেন। তাঁহার! যে শুদ্ধ ফুলটী দেখেন তাহা নহে; কুঁড়িটী, পাঁতাটা, গাছটা, সব 
দেখেন। গাছটার স্বভাব কি রকম, সতেঙ্গ কি নিস্তেজ, ইহা বিশেষ ত্রষ্টব্য। ডাঁলগুলির 
বৃদ্ধি কি রকম, সরল কি বক্র, উর্ধগামী কি নিয়গামী, দীর্ঘ, অনতিঘীর্ঘ কি হ্ম্ব, এ' 
সকল বিচারের ব্ষয়। পাঁতাগুলি কি রকম, কোমল কি অকোমল, ঘন ফি পাতলা) পাতার 
গঠন কি রকম, রং কি রকম? পাতার রংএর সঙ্গে ফুলের রংএর কি রকম সামঞ্জন্ত, ইহ! 
বিবেচ্য । পাতায় ও ভালে সহজে পোকা ধরে কিনা ইহা! বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবাঁর-বিষয়। 
মোট কথা, ভাল গোলাপের গাছ ও পাতা সতেজ, নিরোগ ও শোতনীয় হওয়া দরকারু। 

ফুলটার রং কি রকম তাহা! প্রধানতঃ বিচার্য্য। গোলাপী রংটা সব চেয়ে সুলভ ; কাজে- 
কাজেই হতাদর। টক্টকে লাল, ধবধবে সাঁদা, উজ্জ্বল হল্দে এ সব খুব ভাল রং! লাল বহু 
বিধ; তাহাদের অধিকাংশের নাম এখনও বঙ্গভাষাভুক্ত হয় নাই। ১৯২৩ খুষ্টাব্ধের ব্যাগ্যাটেল, 
্ব্ণপদকধারী একটা বিদেশী গোলাপের নাম এল্ভিরা আরামেয়ে! (Elvira Aramay০)। এই 
গোলাপটীর রং একটী নূতন ধরণের লাল, যাহার নাম [7৭192 Red ; এবং সেই জন্যই ইহাকে 
হর্ণ পদক দেওয়া হয়। আমি কয়েকটী' এলভিরা আরামেয়ো গাছ গত শীতকালে 
আনাইয়াছিলাম। এই ফুলের লাল রংটা বাঁন্তবিকই নূতন ধরণের এবং খুব স্থায়ী। আজকাল 
নানা রকম নূতন রংএর গোলাপের অভাব নাই। কোঁনওটার রং প্রবালের মত, 


" কোনটা গেরুয়া, কোনওট! কমলা লেবুর রং ; কোনওট। ডালিম ফুলের রং) কোনওট। বা স্বর্ণ 


চাপার রং। তা” ছাড়৷ এক গোলাপে নানা রংএর ছটার অভাব নাই। পাপড়ির এক পিঠ 
হু রি 
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এক রং, অন্ত পিঠ একেবারে পৃথক রং, এরূপ গোলাপও অনেক আছে । 

- আমাদের দেশে -প্রায় সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, আপনার বাগানে কত বড় গোলাপ 
‘আছে ? গোলাপ খুব বড় হইলেই যে ভাল হয় তাহা নহে। বড় গোলাপ অপেক্ষা মধ্যম আঁকারের' 
গোলাপ দেখিতে তাল ও তাহারা তোড়াতে কিন্বা বুকে বেশী শোভা পায়। আমাদের 
দেশে পল্নিরে? (2৪01 1০/:০7) গোলাপের খুব আদর। পলনিরে' অব্য ভাল গোলাপ ; 
কিন্তু রংট1 বড় গোলাপী এবং চেহারাটা বড় গোলগাল । বড় গোলাপের মধ্যে ফ্রাউ কার্ল * 
ডুফি (Frau Karl Druschki) গোলপটী একটী উৎকৃষ্ট গোলাপ । ইহার রং তুষারধবল ; 
অৰ্দ্ধ প্রশ্কুটিত কুঁড়িটী ঠিক শখের মত ; প্রস্ফুটিত ফুলটা পদ্মের মত। 

ভাল গোলাপের বিচারে ফুলটির গঠন একটি প্রধান জিনিষ । কুঁড়ির গঠন, অর্ধ প্রস্ফুটিত ফুলের 
গঠন -ও পূর্ণ বিকশিত ফুলের গঠন, তিনটাই দেখ! দরকার । ফুলটাতে সহজে পোক! লাগে 
কি না ও ফুলটা-কিরপ স্থায়ী, অর্থাৎ বিকশিত অবস্থায় গাছে এবং চলিত অবস্থায় ফুলদানীতে . 
কতদিন, কিম্বা কত ঘণ্টা, জুল থাকে। অনেক গোলাপের রং ও গঠন অর্ধ বিকশিত অবস্থায় 
দেখিতে বেশ? কিন্তু বিকশিত হইলে রং শীজ্ই মলিনতা প্রাপ্ত হয়, এবং গঠনের অগ্রীতিকর 
-বিপর্ধায় ঘটে! বংএর ও গঠনের স্থায়িত্ব ভাল গোলাপের একটা. প্রধান লক্ষণ । অধিকস্ত যে 
সকল গোলাপ বারিধারায় ও নৌদ্রুতাপে সহজে মলিন ও হতশ্ী। হয় না তাহাদের আদর 
সমধিক। * ' - 

- ফুলের গঠন-ব্চারে বৌটাটীর গঠনবিশিষ্টতা দ্রষ্টব্য। যাহাঁদের বৃত্ত লহ, সরল, দৃঢ় ও কণ্টক- 
হীন, তাহাদের প্রশংসা বেদী। ম্যার্শ্যাল নীল (৭৮৪০০৪! Nie!) গোলাপটা বহুগুণশালী 
হইলেও তাঁহায় বৌটাটি বাঁকা । উইলিয়ম পীন (William 511567) গোলাপটা অতি সুগঠন ও , 
বৃহৎকায় হইলেও ক্গীণবৃস্ততাদোষে ঝুলিয়া পড়ে। পলনিরে! (০০৪1 5৮107) একটা সুযৃত্ত- 
শালী গোলাপ । এক বৌটায় অধিক ফুল হওয়! গ্রারই একটা দোষ বলিয়া গণ্য হয়। 
অনেক ছোট গোলাপ একটা তোড়ার মত ফোটে ও সেই জন্য অতি সুদৃপ্য হয়। কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত বড় গোলাপ একাধিক এক বৃত্তে ঘেঁদার্ধেসী ফুটিলে মোটেই ভাল দেখায় ন| ও 
পৃথকভাবে ফুটিলেও চয়নে দীর্ঘ বৃস্ত পাওয়া যায় না। 

ভাল গোলাপের আর একটা প্রধান লক্ষণ বাঁরদাস প্রচুর পরিমাণে ফোটা! । এই চির- 
্রক্ষুটন গুণ বঙ্গ গোলাপ (00179 7২০9০) ও চা গোগাপে (68. 7২০9০) বিশেষরূপে বর্তমান । 
এই ছুই গোলাপ প্রথমে ইউরোপে চিন দেশ হইতে আনীত হয়; সেইজন্য তাহাদের চ২০৭৪ 


(01717757515 এবং Rosa 01311517515 Odorata নামে চীন শব্দটি সংযুক্ত কর! হইয়াছে । ৮ 


প্রথম শ্রেণীর গোলাপ বাস্তবিক বঙ্গ দেশের গোলাপ, এবং সেই জন্য Rosa Bengliensis 
তাহাদের অধিকতর উপযুক্ত নাম। এই ছুই গোলাপের সহিত অপরাপর বসস্তগ্রস্থন 
গোলাপের (Summer flowering r05e) সঙ্করে নান| রকম মিশ্র গোলাপের (Hybrid 
R০5) আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল গোলাপের মধ্যে চিরপ্রস্থনভ! ভাঁব খুব প্রবল! অধি- 


» 
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কাংশ উৎকৃষ্ট গোলাপ এই সকল মিশ্র চিরন্তন (Hybrid Perpetual) এবং মিশ্র চা (Hybrid 
Tea) শ্রেণীতুক্ত। আজকাল আর একটা উৎকষ্ট সন্ধরের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের 
নাম পার্ণেট গোলাপ (Perneti৪a R০5ৎ5)। অধিকাংশ অদ্ভুত রংএর গোলাপ এই 
পার্ণেটীয় শ্রেণীভুক্ত । এই শঙ্করের উৎপাঁদগ্লিতা খ্যাতনামা ফরাসী গোলাপকৃষী (Rosieriste) 
পার্পে ডুশে, Monsieur Pernet Ducher. 

গোলাপ ফুলের আদরের একটা প্রধান কারণ ইহার চমৎকার গন্ধ। এই গন্ধ প্রধাণতঃ ছুই 
প্রকার। প্রথম গন্ধের নাম গোলাপী (Damascene) গন্ধ । এই গন্ধ অধিকাংশ মিশ্র-বঙ্গ 
গোলাপে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গন্ধের নাম ‘চা’ গন্ধ । এই গন্ধ মার্শ্যাল নীল গোলাপে পাওয়া 
যায়। আজকালের অমিশ্র, মিশ্র, ও অতিমিশ্র গোলাপের গন্ধের রকমারীর অভাব নাই। 
নান! দেশীয় বন্য গোলাপের গন্ধ এই গোলাপী গন্ধ ও চা গন্ধে মিশ্রিত হইয়াছে। অতিশয় 
তীব্রগন্ধশালী গোলাপ অপেক্ষা নিগ্ধগন্ধশালী গোলাপ আজ কাল অনেকে পছন্দ করেন। 

আধুনিক কৃচিমতে উৎকৃষ্ট গোলাপের প্রথম ধর্ম রং; দ্বিতীয় ধর্ম গঠন? তৃতীয় ধর্ম্ 
চিরপ্রস্থনত৷ ) চতুর্থ ধর্ম সুক্্াণ, এবং পঞ্চম ধর্ম গাছের স্বাস্থা ও শোভ1। এই পঞ্চম ধর্মকে 
প্রথম স্থানও দেওয়া যাইতে পারে । 

আজকাল কেহ কেহ উৎকৃষ্ট গোলাপের উদাহারণ স্থলে ওফেলিয়া৷ গোলাপের নাম উল্লেখ 
করিয়া থাকেন। এই গোলাপটী মিশ্র চা শ্রেণীর একটা ১৯১২ ধৃষ্টাবের বিলাতী গোলাপ । 
এই পুরাতন গোলাপের আদর সম্প্রতি ইউরোপে ও আমেরিকায় হইয়াছে। এই গোলাপের 
নৃতন নূতন 5P০৷ ( দৈবভেদ ) অনেক আবিষ্কৃত হইতেছে ; যথা Golden Ophelia, 


. White Ophelia, Buff Ophelia (J. C. M. Messimy) Madame Butterfly, 


Climbing ophelia, ব| গ্রভানী ওফেলিয়। ইত্যাদি । এই গোলাপটী মধ্যমাককৃতি, সুগঠন, 
বৃত্ত, চিরপ্রস্ফট, সুগন্ধি, নীরোগ ও মধুরবর্ণাভ । 


ঞবিপিনবিহারী সেন 


বৎসরের মধ্যে জান্য়ানী ও ফেব্রুরারী এই ঢুইটি মাস “ব্যতীত প্রায় দশ মাস কাল , 
বঙ্গোপসাগরের কোন না কোন স্থলে বড়বুষ্টর উদ্তবের সম্ভাবন! দেখ! যায়! এই সকল 
ঝড় বঙ্গোপসাগর মধ্যে উদিত হইয়া মধ্যে মধ্যে মাদ্রাজ, উড়িঘ্যা, বঙ্গদেশ ও ব্রচ্জদেশকে 
বিধবস্ত করিয়া থকে । এই নিমিত্ত গবর্মেন্টের আবহাওয়ানির্ণ্র বিভাগ ( Meteoro- 
logical department) হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে সাক্কেতিক চিহ্ন দ্বার! বড় 
বৃষ্টি প্রভৃতির সম্ভাবনা জ্ঞাপন কর! হইষ! থাকে । এই সমস্ত সঙ্কেত তিন ভাগে বিভক্ত £ 

(১) প্রেনারেল সিষ্টেম বা সাধারণ সঙ্কেত | (২) অতিরিক্ত সঙ্কেত সহ সাধারণ দঙ্কেত 
বা এডিসন্তাল দিগ্‌নালযুক্ত জেনারেল সিষ্টেম । এবং (৩) সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত ব| ব্রিফ সিষ্টেম। 
এই সঙ্কেতগুলি আবার ছুই প্রকার) দিব! ভাগে প্রদত্ত চিহ্ুলঙ্কেত এবং রাব্রিকালে প্রদর্শিত 
আলোকসক্কেত। 

দিবা ভাগের এই সঙ্কেতযয্ন বাশের শলাকা দ্বারা নির্মিত ও ব্রিপল ব! ওয়াটারপ্রচ্ ক্যান্‌ 
তাদ্‌ দ্বার আবৃত । মোচার অগ্রভাগের স্কায় আক্কতিবিশি্ট (0০1০৪!) এরূপ একটি যন দ্বার! 
ত্ৰিকোণ চিহ্ণ প্রদপিত হইয়া থাকে ; কারণ মোচাগ্রাকুতি পদার্থ যে অবস্থায় (1১০31:107এ) 
থাকুক না কেন তাহাকে দূর হইতে ত্রিকোণাক্ৃতি দেখায়; এবং বাতাসের বেগে থখুরিতে 
থাকিলেও উহার কোন রূপান্তর দেখা যায় না। এঁবপ ক্যানভাঁপ দ্বারা আবৃত একটি গোল 
স্তম্ভ বা সিলিগার দ্বারা দণ্ড বা! 22: চিহু প্রদর্শিত হইয়া থাকে । ছুইটি ০০7০ বা সুচিমুখ 
যদি এরূপভাবে সংযুক্ত করা যায় যে একটির অগ্রভাগ উদ্বদিকে ও আর একটির অগ্রভাগ 
নিন্নদিকে থাকে, তাহ! হইলে দূর হইতে উহ! ঠিক কইতনাকৃতি বা diam৷০ndএর মত 
দেখায়। এইবপে রুইতন বা 101910010 চিহ্ণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে । নিয়লিথিত স্থানগুলিতে 
সাধারণ সঙ্কেত বা জেনারেল সিষ্টেমের সঙ্কেত প্রদর্শিত হইয়া থাকে । 


উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে উপনাগরের পূর্ব উপকূলে 
১। কলিকাতা ১। কক্‌স্‌ বাজার 

২। বজ.বজ, ২। মৌলমেন 

৩। মাঁড্‌ পয়েন্ট ৩। ট্যাভয় 

৪। ডায়মণ্ড হাঁরবাঁর্‌ | ৪। মাগুহই 

৫1 হুকিটোন! ৫| পোর্ট ব্রেয়ার 


৬। পুরী 





Ld _ উপসলাগরের পশ্চিম উপকূলে উপসাগরের পূৰ্ব্ব উপকূলে 

৭। গোপালপুর 
“৮ বিশাখাপত্তন 
৯1 কলিঙ্গপত্তন 
১০1 মছংলিপত্তন 
১২1 পাম্বাণ 
১২, তুত্তিকরিণ' 

এই সকল স্থানে কেবল বড়বুষ্টির সম্ভাবনা জানা গেলেই দিগত্যাল উল্লনিত হই থা 
অগ্ত সময়ে কিছুই প্রদর্শিত হর ন|। নিয়লিখিত স্থানগুলিতে অতিরিক্ত বা. এ 
দিগন্তাল সহ জেনারেল সিষ্টেমে ঝড় বাতাসের দিগগ্তাল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 

























উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে উপসাগরের পূৰ্ব উপকূলে 

১। সাগর দ্বীপ ১। টট্টগ্রাম 

২। নাগপত্তন ২। আকিয়াব- ডে 
.৩। কোকন্দ ৩। ভায়মণ্ড দ্বীপ... 
81 মাদ্রাজ ৪ | রেঙুণ 

৫1 কাড়াঁলোর ৫1 এলিফ্যান্ট পরেন 


৬। পোট নভে! ৬। টেবেন দ্বীপ 
এই সকল স্থানে বড়বৃষ্টর সম্ভাবন! থাকুক আর নাই থাকুক দৈনিক ৬ 
_ অবস্থা জানাইবার জন্ত সিগন্তাল প্রদর্শিত হইয়া থাকে । কেবল উড়ি পরদেশস্থ ব 
ও চাদবালী এই দুইটি স্থানে সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত বা ১7৩ 5)৪৫%৷এ সিগ সাল প্রদত্ত হ 
থাকে। এই দুই স্থানে কেবল মাত্র ৩নং সাবধানতা জ্ঞাপক, ৪নং সতৰ্কতা জ্ঞ 
বিপদ স্থচক এবং ১*নং বিশেষ বিপদ সুচক এই চারিটি মাত্র সিগ্ন্তাল প্রদর্শিত হইয় থা 

এই সিগত্তালগুলির বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। 
যখন বঙ্গে'পদাগরের বায়ুমণ্ডলে বিক্ষোভ ও চাঁঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ত 
শৈলস্থিত গবর্ণমেণ্টের আবহাওয়া বিভাগের নির্দেশ অনুসারে, কলিকাতা! পোর্ট কমিশনার 
দের নিশানদ্ডে (195026), কিদিরপুর ডকের প্রবেশপথের ক্লকটাওয়ারের পার্থ নিশানদণ্ডে, 
বজ্ধ.বজ, স্থিত সহকারী হারবার মাষ্টাক্রের বামস্থানের উপরিস্থ নিশানদণডে সাগর দ্বীপন্থ আলোক 
সত. মঞ্চের (510:-1043০) পার্শ্বস্থিত নিশানদণ্ডে, মাঁড পয়েন্ট টেলিগ্রাফ অফিসের নিশানদণ্ডে, 
 ডায়মণ্ড হারবার টেলিগ্রাফ অফিসের নিশানদণ্ডে এবং অন্তান্ত স্থানে এই সকল সঙ্কেত 
_ উত্তোলিত হইয়া থাকে। ইহ! ব্যতীত ম্যাকনীল কোম্পানির তত্বাবধানে বরিশাল উমার 
২ আফিসের সন্মুখন্থিত একটি সুদীর্ঘ মাস্তলের স্যায় দণ্ডে বড়ৰবষ্টির আশঙ্কা হইলে জেনারেল 
বা মিমের িগ্ন্যাল উত্তোলিত হইয়া থাকে। এখানে নানার কোম্পানি তাহাদের কলিকা 














আফিদ হইতে তার যোগে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে দিগ ন্যাল তুলি থাকেন। আবহাওয়া 
বিভাগ হইতে কোম্পানির বরিশাল আফিসে কোন সংবাদ প্রেরিত হয় না। 
রী আবহাওয়া বিভাগের জেনারেল দিষ্টেমে ১১টি নিগন্যাল বা সঙ্কেত ব্যবহৃত হইয়া! 
থাকে । উহার প্রথম ছুইটি Distant Signal 31 ঝড়বৃষ্টিজনিত দূরবর্তী বিপদজ্ঞাপক 
৷ সঙ্কেত। ওয় হইতে ১০ম পৰ্য্যন্ত ৮টি 1.0০৪! 5i৫n৭! ৰা বড়বৃষ্টিজনিত স্থানীয় বিপদজ্ঞাপক 
সঙ্কেত এবং একাদশটি দ্বারা আবহাওয়! বিভাগের সহিত সংবাদের আদ নপ্রদান বন্ধ এবং * 
"বিপদের সম্ভাবনা আছে, এরূপ বুঝা যাঁয়। 














রী বিপদজ্ঞাপক সঙ্ষেত ব! Distant signal : 


২নং সিগন্যাল 


এইটি সতৰ্কতাজ্ঞাপক সঙ্কেত বা Warnin 57৫7511 দিব! ভাগে উদ্ধাধঃ ভাবে লঙ্মান 
একটি চতুক্ষোণ দণ্ড ( Vertical bar ) এবং রাত্রিকালে উর্ধাধঃ 
ভাবে লঙ্বমান দুইট লাল আলে|। কোন স্থানে এই সঙ্কেত উত্তো- 
লিত হইলে বুঝিতে হইবে যে বঙ্গোপসাগর মধ্যে দূরবর্তী কোন, 
স্থানে একটি ঝড়ের উদ্ভব হইয়াছে এবং উক্ত স্থানে ইহার নিমিত্ত 
কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ; কিন্তু যে জাহাজ উক্ত স্থান ত্যাগ 
ৃ করিবে তাহার পক্ষে ঝড়ের মধ্যে গড়িবার সম্ভাবনা আছে। 
ঝড়কেন্দ্রে উৎপত্তিস্থান বুঝাইবার নিমিত্ত সমস্ত বঞ্পোপ্রাগর ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 
চর প্রত্যেক স্থানে উৎপন্ন ঝড় জ্ঞাপনার্থ পৃথক পৃথক সঙ্কেত তরি হইয়া! থাকে। 
হার বিষয় বারান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে । কউ 

৩ নম্বর হইতে ১০ নন্বর পর্য্যন্ত সঙ্কেত যন্ত্রগুলির (51৫71) উপরের অংশ ত্রিকোণ। এই 
ত্ৰিকোণ চিত্বের শীর্ষদেশ নিম্নদিকে থাকিলে অথবা রাত্রে লাল আলো! নিয়দিকে থাকিলে 
বুঝিতে হইবে ডের কেন্দ্র যে স্থানে লিগ্ঠাল উত্তোলিত হইয়াছে তাহার দক্ষিণ ব৷ পূর্ব 

















প্রকৃতি ২৯৭ 
দিক দিয়। উপকূল প্রদেশ অতিক্রম করিবে। এবং উহা উপরের দিকে থাকিলে বুঝিতে 
হইবে যে ঝড়ের কেন্দ্র এ স্থানের উত্তর বা পশ্চিম দিক দিয়া যাইবে । আর বদি উপরের অংশে 
একটি ত্ৰিকোণ চিত্রের স্থানে দুইটি ্রিকোণাকর চিত্র শীর্ষদেশ মধাস্থলে রাখিয়া উপযু পরি 
প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঝড়ের কেন্দ্র ও স্থানের উপর দিয়াই যাইবে । 






বুক 91891 ঝ| স্থানীয় বিপদজ্ঞ।পক সঙ্কেত 


ভাগে একটি নি ত্ৰিকোণ ; রাত্রিকালে উর্াধঃভাবে 
“লঙ্বমান দুইটি আলো, যাহার উপরেরটি শ।দ! ও নিগ্নেরটি 
_লাল। কোনও স্থানে এই সঙ্কেত উত্তোলিত হইলে বুঝিতে রড 

হইবে যে তথায় শীঘ্রই বৃষ্টি সহ দমকা হাওয়া (511811), ড় 
weather) উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। 


গ্নং গিগ্ভাল-_ 





হইবে সেই স্থানের উপর দিয়া একটি ঝড় বহিয়! যাইব 
সম্ভাবনা ; কিন্তু ও ঝড় এখনও ভালরূপ নতি, সংং 





সকল বন্দরের উপর দিয় সেই ঝড় বহিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তথায় এই সঙ্কেত চি: 
টিসি হইয়া থাকে । 


Local Danger HE বা স্থানীয় বিপদ্দলক্কেত 


আও প্রবল বড়ো হাওয়া অথবা মাঝারি রকমের বড়কবৃষ্টি নির্দেশ করিবার জন্য ৫ নম্বর জা 
নদর পৰ্যন্ত তিনটি বিপদ সঙ্কেত (1)91726: 5i৪৷৭!) এবং সাইক্লোন, টর্ণেডে!- প্রভৃতি 
প্রবল বড়বৃষটি নির্দেশার্থ ৮ নঘর হইতে ১০ নম্বর পরাস্ত তিনটি. বিশেষ বিপদ সঙ্কেত (Great 
Danger Signal) ব্যবহৃত হইয়া থাকে । Danger Signalaর চহ এবং 21681) 
বা Signal নীচের অংশটি একটি লক্ষমান চতুকফোণ দণ্ড (Vertical bar) | 











৫ নং সিগস্ঠাল-- 
ইহ! কটি বিপদজ্ঞাপক সন্কেত। দিবাভাগে একটি রি ত্ৰিকোণ চিত্র 






















, মান তিনটি লক ও যাহার 7 দুইটি শ।দা ও নিয়েরটি 
 লাল। কোনও স্থানে এই সঙ্কেত (587!) দেখিলে বুঝিতে হ্ইবে 
যে একটি মাঝারি বকমের তি বি যুক্ত) 


স্থানে শী বৃষ্টিদহ ঝড়ের হাওয়া রা দিবে। কলিকাতা, 
বজ্বজ্‌, ডায়মণ্ড হারবার্‌, সাগরত্বীপ প্রভৃতি ভাগীরথী তীরবর্তী 
নে ও অথবা তাহার পূর্ব ad অৱস্থিত কোন স্থানে এই সঙ্কেত উত্তোলিত চল বুঝিতে 


ই একটি স্থানীয় বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত (Dane 91৫991)। দিবাভাগে একটি উর্দশীর্ষ 
ত্রিকোণাকাঁর চিহ্নের নিয়ে একটি রুইতনাঁক্কৃতি (1180)07) চি 
রাব্রিকাঁলে উর্ধাধভাবে বিলম্বিত তিনটি আলো!) তন্মধ্যে উপরেরটি 
লাল ও নীচের দুইটি শাদাঁ। কোন স্থানে এই সঙ্কেত (31208) 
পাইলে বুঝিতে হুইবে মাঝারি রকমের একটি ঝড় এ স্থানের 
উত্তর বা পশ্চিম দিয়া চলিয়! যাইবার সম্ভাবনা এবং তজ্জন্য 
স্থানে শীঘ্রই বৃষ্টির সহিত ঝড়ে! হাওয়া (Squally weather) 
দেখা দিবে। কলিকাতা, বজরছ্‌, ডায়মণ্ড হারবার্‌, সাগরদ্বীপ 
টং নে -- প্রভৃতি ভাগীরথী তীরবর্তী স্থানে অথবা তাহার পূর্ব দিকে অবস্থিত 

কোনও স্থানে এই সঙ্কেত প্রদশিত হইলে বুঝিতে হইবে উক্ত ঝড় প্র স্থানের পশ্চিম দিক দিয়! 


কটি উ্দ্ধনী্য ত্ৰিকোণাকার চিহ্নের উপরে একটি নিষ্নশীর্য ত্রিকোণ- 
; কার চিহ্ন এবং এতদুভয়ের নিয়ে লম্বমান একটি কুইতনারুতি চিহু; 
 বাত্রিকালে উদ্ধাধঃ ভাবে লম্বমান তিনটি আলো, যাহার মধ্যেরটি | 
লাল অপর দুইটি শাদা । কোনও স্থানে এই সিগন্তাল উত্তোলিত 
দেখিলে বুঝিতে হইবে এই স্থানের উপর দিয়াই শীতত একটি মাঝারি 
রকমের (ode intensity যুক্ত ) ঝড় বহিয়া বাইৰে । 














a0; এ সর তি 
বিশেষ বিপদলঙ্কেত বা! Great Danger Signals 























৮নং দিগস্তাল-_ ও 
দিবাভাগে অধীর ত্রিকোণাকার চিত্রের নিয়ে লঙ্বমান একটি চতুদ্ধোণ দণ্ড (Verti al 
27 ৭1) | রাত্লকালে উদ্ধাধঃভাবে ল্ষমান তিনটি আলো, যাহার 
উঠ্নরেরটি শাদা, নীচের দুইটি লাল। কোনও স্থানে এই দিগন্তাল, 
উত্তোলিত দেখিলে বুঝিতে হইবে এই স্থানের দক্ষিণ বা! পুর্ব 
দিক দিয়া একটি প্রবল ঝড়ের কেন্দ্র চলিয়া যাইবে এবং তজ্জন্ 
| স্থানে প্রবল ছুর্ষ্যোগ (5০95 weather) শীঘ্রই দে দিত 
কলিকাতা বজ্বজ্‌, ডায়মণ্ড হারবার্‌, সাগর দ্বীপ বা তাহার পূর্ব 
| দিকে অবস্থিত স্থানসমূহে এইরূপ সিগস্তাল প্রদর্শিত হইলে বুঝিতে : 
পাত __ হইবে উক্ত বড় স্থানের পূর্ব দিক দিয়! যাইবে। 
৯ নং সিগৃষ্ঠাল 
ইহা একটি বিশেষ বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত (Great Danger Signal) রিবা ৃ 
একটি উর্বশী ত্রিকোণাকার চিত্রের নিয়ে লম্বমান একটি চতুষ্কোণ দণ্ডাকার চিহু, রা 
কালে উর্দাধঃ ভাবে বিলম্বিত তিনটি আলো! যাহার. উপরের দুইটি [দি 
লাল ও নীচেরটি সাদা । কোন স্থানে এই সিগ্তাল উত্তোলিত 
দেখিলে বুঝিতে হইবে এ স্থানের উত্তর বা পশ্চিম দিক দিয়া 
একটি প্রবল ঝড়ের কেন্দ্র চলিয়! যাইবে! তজ্জন্ত ও স্থানে, শীপ্ঘই 
প্রবল দুর্য্যোগ (5০৩1৩ ৮৪৭৪) উপস্থিত হইবে। কলিকাতা, 
*বজবজ২ ডায়মণ্ড হারবার্‌, সাগরদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অথবা! উহার 
পূর্ব দিকে অবস্থিত কোন স্থানে এই সঙ্কেত (51291) উত্তোলিত 
হইলে বুঝিতে হইবে যে ঝড় ওঁ স্থানের পশ্চিম দিয়া চলিয়া! যাইবে । - 
১০ নং সিগন্যাল রর 
ইহাত একটি বিশেষ বিপদ জ্ঞাপক সঙ্কেত (Great Danger Signal) t দিবাভাগে রি 
একটি উর্শীর্য ত্রিকোণাকার চিন্বের উপর একটি অধোশীর্ষ ত্রিকোণ 
চিত এবং উভয়ের নিয়ে লব্বমান একটি চতুফ্ষোণ দণ্ড (Vertical 
bar) । বরাত্রিকালে উদ্ধাধঃভাবে বিলম্বিত তিনটি আলো, যাহার 
মধ্যভাগেরটি শাদা, অপর ছুইটি লাল। কোন স্থানে এইরূপ সঙ্কেত 
(91291) উত্তোলিত দেখিলে বুঝিতে হইবে যে সেই স্থানের 
| দিয়াই একটি প্রবল ঝড়ের কেন্দ্র চলিয়া যাইবে; ও তজ্জন্ত 3 
স্থানে শীস্বই প্রবল দুর্য্যোগ (5০৮ weathৎ৷) উপস্থিত হইবে । 











পু রে ১১ ১নং দিগ রা. : jj 
__ দিৰাভাগে একটি উন ত্রিকোণাকার চিত্রের উপর একটি 
 নিষবশীর্য ত্ৰিকোণ চিন, এবং বাত্রিকালে একটিমাত্র লাল আলো । | ৬৮ 
কোন স্থানে এই সিগস্তাল উত্তোলিত হইলে বুঝিতে হইবে ওর 
স্থানের সহিত আবহাওয়। বিভাগের সংবাদের আরদীন প্রদা বন্ধ 
হইয়। গিয়াছে এবং & স্থানে সামান্ত দুর্যোগ (bad weather) 
উপস্থিত হইবে। Re 


_ অতিরিক্ত দৈনিক সঙ্কেত (Additional Duly Sig 


যে সকল স্থানে সাধারণ লঞ্চেতের সহিত অতিরিক্ত সঙ্কেত (additional Sigal) 
প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে সেই সকল স্থানে, যখন বঙ্গোপসাগরে ঝড়বাতাদের সম্ভাবনা! 
থাকে তখন একটি গোলাকার চিত (১911) প্রদশিত হইয়া থাকে | 


























রর 


5, Percy-Lancaster 


বে _প্রন্ুটিত কুসুমে পরাগনিষেকের 0১০1150801) বাবস্থা করিবার পূর্বে কুস্থমকলিকা লইয়া 
২ রঙ্গ করা তাল; দেখ উহাকে ক্লীব করিতে পারি (emasculation) কি না; অর্থাৎ সমতা 
কুসুম কুস্থুমটিকে বিনষ্ট না করিয়া তাঁহার পরাগকেশরগুলিকে (7819 68৭15) বিচ্ছিন্ন করিতে পার 
রি ন1। বর্ণসাঙ্কর্যের উদ্দেশে যথাঁকাঁলে এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইলে তোমাকে দেখিতে 
₹ হইবে কোন সময়ে ফুলটগ্রন্কুটিত হইতে আর্ত হয়; অধিকাংশ পৃষ্পদল (25019) শ্রথম 
ুধারদ্মি-সম্প।তে বিকশিত হয়; ; কতকগুলার ছুই এক ঘণ্টার উত্তাপ আবশ্তক হয়, আবার 

অপরাছে বাস স্তর দুই এক ঘন্টা পরে বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। পরাগকোধ 
ৃ গাৰ ক্লৈব্টীকরণ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, নহিলে তোমার শ্রম বার্থ হইবে ; অতএব 
কাবার কুট উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আভ্যন্তরী বন্্রগুলিকে জখম নী + 
রিয়া নসর দলগুলির বিচ্ছেদসাধনের বিবরণপাঠ যত সহজ, ব্যাপার) 
এবং যখন কেবলমাত্র একটি কোঁমল বৃত্তের দ্বার! কুস্থমটি গাছের সহিত সংলগ্ন থাকে: ত 
ত নমপাদ্নব্যাপারটা আরও বেশী কিন হব উঠে। যে 


4 লেন সংরক্ষিত 






































সরলভাবে বিন্তস্ত, যাহাদের দলগুলি খুব ফাঁক-ফাঁক এবং পরাগ-কেশর ও গর্ভকেশ 
সহজেই চিনিতে পার! যায়, যগা আমারিলিস্‌, কাঞ্চন (73801811718) প্রভৃতি, সেই সকল 
{ফুল লইয়া পরীক্ষা সুরু করিতে পার। কিন্তু একটি অন্ফট গোলাঁপজামকলিকার প্রতি 
নী দৃষ্টিপাত কর, বুঝিতে পারিবে পরাগকোষকে (270১5) পরাগকো বহুত (filament) হইতে 
বিচ্ছিন্ন করায় কত সতর্কতার প্রয়োজন ৮ কাঠটাপা। (Plumeria), apocynaceae প্রভৃতি 
০ পুষ্পে রেণুকোষ (২0০৮5) পটমগুপাকারে গর্ভকেশরের মন্তকের উপরিভাগে (Stigme 
ভর করিয়া থাকৈ ; সুতরাং ইহাকে সরাইয়| ফেল! কঠিন, কারণ প্রায়ই সেই গর্ভকেশরে 
ভাগের কিয়দংশ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ছুই এক বিন্দু দুধের মত রস বাহির হইয়া গর্ভবে 
নিশ্রিয় করিয়া ফেলে। গাঁদা প্রভৃতি : ০০০০5৭৫ বগাঁযন ফুলগুলির সম্বন্ধে 
সতর্কতা আবশ্যক; বহু বপরের অভিজ্ঞতা সত্বেও আমি এই ফুলগুলির বর্ণদান্কর্য্য ঘটা 
চেষ্টা করিবার পূর্বে ইতস্ততঃ করি। অনেকবার এই শ্রেণীর একটা ফুলকে ক্লীব করাও 
সেই কুঁড়ি লইয়া সমস্ত শ্রম পণ্ড হইল মনে করিয়াছি। ১ 
গ্রীষ্মকালে পরাগকোষ ফাটিতে যে সময় লাগে শীতকালে তদগেক্ষা আরও অধিক, 
সময় লাগে; কিন্ত রীবত্বপ্রকরণের সময়ের সীম! নিরূপণ না করাই ভাল। যেদিন ফাটিবার . 
সম্ভাবনা তাহার পূর্ব দিনের সন্ধ্যায় কাজটা! সারিয়া ফেল, কারণ পর দিন তাড়াতাড়ি 
করিতে গেলে নিক্ষণ হইবে। সে যাহা হউক, মনে কর যে তুমি ফুলটির ক্লৈব্য সম্পাদত 
_ সৃফলপ্রযত্র হইয়াছ; এখন ইহাকে এমনভাবে রক্ষা করিতে হইবে যে বাহিরের কোনও 
কিছু ইহার অনিষ্ট করিতে ন! পারে, এবং সেই জন্তু পাত্ল! কাপড়ে কিনা হাঁ স্ব কাগজে 
ইহাকে আবৃত কর। পাঁরগনিষেকের পরে যতক্ষণ গর্ভকোষের পরাগ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা 
থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহাকে পুনরায় কাপড়ে ঢাকিয়া রাখ! দরকার। তাহার 
. গ সেই আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিতে পার! যায়। টু 
পরাগ সঞ্চয় করিতে হইবে একদিন আগে, সন্ধ্যাবেলায় ; যে ফুলকে তুমি জ জনক টা 
ব্যবহার করিতে চাও তাহার একটি অস্ফ,ট কুঁড়ি ঢাক! দিয়া জলে ডবাইয়া রাখিতে হইবে, 
_ অথবা যেমন আছে দেই অবস্থায় আচ্ছাদিত করিতে হইবে। যদি কোনও কারণে তুমি ই. 
ক্ুুজ্মকলিকাকে যথ! সময়ে কায়দা করিতে না পারিয়! থক, অথবা একটি ক্লীব কলিকাকে 
আচ্ছাদন করিতে ভুলিয়া গিয়া থাক এবং কোনও কীট যদি ইহাতে পরাগ নিক্ষেপ করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে একটা পিচ্কারির মুখ হইতে বেগে জল প্রয়োগ করিলে, সেই অনাবশ্যক 
= পরাগ সরাইয়। দিতে পারে যদি ইতিমধ্যে ও পরাগ গর্ভোৎপাদন করিবার সময় না পাই 
থাকে । কতকগুলা ফুল আছে যাহাদের পরাগকেশর উংখ্যায় এত অধিক এবং এমন 
_ জঠিল ভাবে বিন্তস্ত যে সেগুলার ব্যবচ্ছেদ কর! দুরূহ; এই কষ্টসাধ্য ব্যাপারটি 
5 সম্পাদিত করিতে হইলে পুংজননেন্রিয়কে পাতল! কাগজ দিয়া দৃঢরূপে জড়াইয়! আচ্ছাদি 
করিতে হইবে, কিছ! একট! পাত্ল! খামের এক কোণ কাটিয়া ঢাকিতে হইবে বং ৫ 








ৰ 























৩০২ প্রকৃতি 
কুটার ভিতর দিয়! গর্ভকেশরের অগ্রভাগ বাহির করাইতে হইবে। কচু জাতীয় (Aroideae) 
এরং জব! (Hibi5০৷5) শ্রেণীর ফুলগুলি সম্বন্ধে এই বিধি বিশেষরূপে প্রযোজ্য । 

. পুর্বে বলেছি যে এক দিন পূর্বে সকল ফুলেরই ক্লেব্ণীকরণ আবশ্যক, কিন্তু কুপেরিয়ার 
(0০০০/1র) বর্ণসন্ধরোৎপাদনে সফলকাম হইতে হইলে ৩৬ দণ্ট| পূর্বে উহার ক্লৈব্যীকরণ 
সম্পন্ন কর! দরকার। কারণ দেখ! গেল যে ফুল ফুটিবার ২৪ ঘণ্ট। পূর্বে পরাগকোষ ফাটিয়া! 
গর্ভকেশরের অগ্রভাগের (3678) উপর রেণু ঢালিয়া দিল । কণ্তরকম বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন 
গাছ রেগুনিষেকের ব্যবস্থা করে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গ একট! বিপুল ব্যাপার ; হবে প্রত্যেক 
ফুলের দেহতত্ব বিশেষভাবে আলোচন! করিয়া যথাসাধ্য নৈসগিক রীতির অনুধাবন করা 
উচিত। টাটুক! পরাগে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় ; তবে এমন দৃ্টান্তও লিপিবদ্ধ আছে 
যে তিন হইতে পাঁচ বৎসরের পুরাতন সঞ্চিত পরাগেও সম্পূর্ণ জীবনীশক্তি পাওয়া গিগাছে। 





ফটে। ] [ এন ল্যাঙ্কাষ্টার 
দুলাল টাপার (Hedychium) সন্কর z 


- > ।-মাচ্দিনেটম্‌ (Varginatim). ২.। ল্যাঙ্কাষ্টারি (Marginatum X Coronarium)- 
৩.। কল্ভিলিয়েনাম্‌ (Coronarium X Griffithianum) 8 ওযাম্‌যলিয়েনাম্‌ (Margi- 
natum xGriffithianum) ¢। সিফিথিয়েনাম্‌ 











প্রকৃতি - ৩০৩ 

প্রকৃতির ব্যবস্থ। এই যে যধন গর্ভকেশরের অগ্রভাগ (50৭) রেণু দ্বারা নিষিক্ত : 
হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন তাঁহার উপরিভাগ একটু ভিজা ভিঞ্জা হয়; এবং গেই সময়ে 
ফুল হইতে একট! গন্ধ নিঃস্থত হয়,_-ঠিক তাহাকে দৌরভ বল! যায় না; সেই গন্ধের দ্বারা 
আকু হইয়া মক্ষিক ও প্রজাপতির! পরাগনিযেকের কাজ সম্পন্ন করে। এই সময়ে আমা 
_ দেরও পরাগনিষেক করান কর্তবা, কারণ কয়েক ঘণ্টার বিলম্ব ঘটলে, গর্ভকেশরের ভিজ! 
০ অগ্রভাগ শু হইবার সম্ভা বনা,এবং তা হা হইলে ওঁ পরাগ হইতে সহজে বীজ উৎপন্ন হইবে ন1। 
দি তুমি কিছু বেশী রেণু সংগ্রহ করিতে পার, তাহ! হইলে ব্যয় করিতে কপণতা করিও না 
কারণ, উহাদের মধ্যে কতকগুলা! হ'ত পরিপুষ্ট নয়।- সেগুলার বীজে পরিণতির সম্ভাবনা: 
নাই। বীজচ্ছদের (5০7০) একটি অনুর্কর বীজকে (0০16) উর্কর করিতে একটিমা i 







_ রেণু যথেষ্ট হইলেও বহু রেণুসম্পাতে অনিষ্ট হইবে না। 





অর্কিডে ( orchid ) ও amaryllis- পুষ্পে গর্ভকোষে পরাগ পাতি করা এ 
একট! পরিবর্তন সংঘটিত হয়; অনতিবিলম্বে কুস্থমচ্ছদ (10121 envelope ). শুষ্ক. 
হইতে আরম্ত হয়; কিন্তু যদি পরাগনিষেক ন! হইত, তাহা হইলে কুহুমটি কয়েক দিন স্বীয় র্‌ 
সৌন্দৰ্য্য অন্নান রাখিতে পারিত। গর্ভকেশরের অগ্রভাগে ( 5৪2 ) এক গ্রেণ রেণুপাতের 
পর কি ব্যাপার হয় তাহা যদি আমর! শুধু আমাদের চোখ দিয়! দেখিতে পাইতাম তাহা 
হইলে দেখিতাম যে এ রেগুকণ! হইতে একট! শিকড় (77০%1119 ) নির্গত হইয়া বাঁজকোদের 
(০%27 ) দিকে নিয়মুখে অত্রান্তভাবে পথ অনুসরণ করিয়া অনূর্বার বীজের মধ্যে একটি : 
 অথুরন্ধ, (10101991016 ) দিয়া প্রবেশ করে ; তথায় অনুর্বর বীজের (০৮১16 ) সহিত মিশ্রিত f র্‌ 
হইয়া উহাকে উর্বর বীজে পরিণত করে) যদি ও শিকড় অনুর্কার বীজ পর্যন্ত পৌছিতে না. 
পারে, তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন. হয় না, যদিও এই বর্ণসস্করোৎপাদন-চেষ্টাজনিত : উত্তেজনায় | 
"একটি অনর্ধর বীজ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই প্রকার বাজকোধ, যাহার মধ্যে বন্ধ্যাত্ব. 
দোষযুক্ত বীজ থাকে, অথণ কোনও বীজই নাই, অনেক সময়ে আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। 
খুব বেশী দুরসম্পর্কীয় 'ফুলের মধ্যে কচিৎ সঙ্গম সম্ভব হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপরাজিত]: 
(Clitorea ternatea ) ও পলাশের (Butea Superba) ব্সান্র্যাচেষ্টার উল্লেখ কর 
যাইতে পারে। কিন্তু Cassia শ্রেণীর অন্তর্গত N০d০5৭র সহিত javanica, Nodosa 
সহিত Roxburghiig এবং 2০৭০৩৪র সহিত চাis়lনর মিশ্রণে সায়ার লক্ষণাক্রান্ত 
কুস্ণুম উদগত হইয়াছে । ; 

বরণসন্ধরোৎপাদনে সচেষ্ট হইয়া! যতই আমরা সাবধান হই না কেন, জলবায়ুর দোষে 
আমাদের চেষ্টা বিফল হইতে পারে? কিন্তু দেখা গিয়াছে যে মে মামে বিফল হইলেও 









₹ ডিনেমর মাসে সফলতা লাভ কর! গেল; সুতরাং প্রথম উদ্মম বিফল হইলে, বৎসরের প্রতি, তা 


. মাষেই সম্করোৎপাদনের চেষ্টা করা উচিত। ১: 
এক থোবার সমস্ত ফুলগুলির রেণুনিষেকে গর্ভাধান চেষ্টা করিও না; এতগুলি ৰঙ র্‌ রা 


৩০৪ 





ফটো] [ এস ল্যাঙ্কাষ্টার 
Poinsettia pulcherrima plenissima. 


চ্ছদকে (560-04 ) উপযুক্তরূপে পোষণ করিতে গাছট! অক্ষম হইতে পারে; হয়ত গাছের 
ক্ষতি হইবে, কিন্ব। বীজটা বার্থ হইবে। 'যে ছুট। কুঁড়ি প্রথম ফোটে তাহাদের মধ্যে পরাগনিযেক 
কর) যদি তাহার! পরাগকণ! গ্রহণ করে, তাহ! হইলে বাকী কুঁড়িগুলাকে সরাইয়| ফেল। 
বীজ পাওয়। গেলে পরে মনে করিও না যে বিপদ কাটিগ্া! গেল; এখনও অনেক আপদ 
উৎপাত আছে, সেগুল। অতিক্রম করিতে পাতিলে তবে তুমি বর্ণসন্কর ফুলের কথ! কহিতে 


~~ 


প্রকৃতি ৩০৫ 


পান । বর্ষনীবী (2100215 ) ফুলের বীজ এক খাহুতে সঞ্চয় করিয়া! এমন একটা শিশির 
মধ্যে-ছিপি আঁটিয়| রাখিতে হইবে যাহাতে বাধু প্রবেশ করিতে ন! পারে; বীজ বপনের 
'ময় অল্প অল্প করি! হুই তিন দফায় বপন আবশ্যক ; পিপীলিকা দ্বারা অথবা বৃষ্টির আধিক্য 
বশতঃ প্রথম ছুই দফার বপন করা বীজ নষ্ট হইলেও, তৃতীয় দফার রবীন হইতে চারা উৎপন্ন 
হইতে পরে । 

বৃক্ষ এবং গুনের (tree ন রতি বীজ পাঁকিলেই কিন্ত বপন করা উচিত ; পরে 
সেট বীন্ব কখন অঙ্কুরিত হইবে তাহ! গ্রক্কতির হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল+ তাহ! না 
করিয়া! যদি বীজগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখ! হয়, তাহ! হইলে শিরিস জাতীষ (09599 ) গাছের 
বীজাবরণ -কঠিন হইয়া অনেক দিন পর্যাস্ত অঙ্কুরোদগমে বিশ্ব হয়। গ্রীম্মকাঁলে বীজের 
গালা! ছায়ায় কিন্বা অন্ত কোনও আবৃত স্থানে রাখা যাইতে পারে £ কিন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টি 
পড়িলে ঘাহাতে গাঁমল! হইতে বীজগুলি- বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়| না পড়ে অথবা ধারাবর্ষণে 
গামলার মাটিতে গর্ভ না হয়, এমন স্থানে এ পাত্র রাখিতে হইবে।, শীতকালে খড়ের আচ্ছাদনে 
রীজকে ঠাণ্ডা হইতে, এমন কি তজ্জনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারা-যাঁয়। পিপীলিকা 
এবং ছষ্ট কীট হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বীজের গাঁমলাগুলি-জলের উপর বসাইয়া রাখা 
ভাল ; অথবা আলকাতরা মাখান স্তাকড়ায় একটা ছোট-মাঢা ঢাকিয়া! তাহার উপর গামলা 
বসাইয়া -রাখিলে কীটাদি হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা, থাকে- না, বায়দাদি উৎপাতকারীর 
প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক.। * 

চারা উৎপন্ন হইলে তাহাকে অন্ত কোনও উর পাঁধ বা কা্ঠাধারে স্থানান্তরিত 
করিতে হইবে; একটু শক্ত হইলে চারাগুলির জন্ত বাগানে যে জমিটুকু প্রস্তুত করিয়া রাখা 
হইয়াছে তাহাতে বদাইতে হইবে'। সেই জমিটুকু- চিন্ছিচ 'করিবাঁর জন্ত গাঁছের নামাঙ্কিত 
একটা টিকিট সেখানে ঝুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলে উদ! হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা; 
তার চেয়ে ওঁ জমিটুকুর একটা নক্স! করিয়া রাখা ভাল এবং, যথাকালে এ গাছের ফুলফলের 
জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাক। - প্রথম ফল কিন্ব। ফুল দেখিয়া কোনও মন্তব্য, প্রকাশ করিও 
না, কারণ সেই ফুল বা ফল প্রথমটা বিশ্রী বা অস্বাভাবিক হইতে পারে; পরে ক্রমণঃ ও 
গাছে সুন্দর ফুল ফল পাওয়া যায়। একটি ফিকে লাল রংএর সর্বজয়। (0917) গুনে 
তিন বৎসর পরে একটা নূতন সঙ্কর ফুল দেখা গেল? তাহাঁর ব্যাম ৮ ইঞ্চি এবং. দলগুলি 
২২ ইঞ্চি সেই ফুলগাছটিকে পৃথক করিয়া অন্তত্র বসান হইলে যে "ফুল পাওয়া 'গেল 
তাহ! সাধারণ ফিকে রংএর দড়াইল। 

বর্ণসঙ্করোৎপাদনের চেষ্টায় অনেক সময গাছের উন্নতিসাধন হয় না; এবং অনেক তথা- 
কথিত বণসঙ্কর বাস্তবিক সঙ্কর নহে। তবে নূতন ধরণের ফুল বা ফল পাইতে হইলে নৈমর্মিক 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর ন! করিয়া এইরূপ বর্ণনঙ্বরোৎপাদন চেষ্টাই একমাত্র উপায়। 

ন্নির্ত্বাচম্ন (5৪10601) ।--কতকগুলি একজাতীয় ফুল বা ফলের চরা গাছের মধ্যে 


৩৪৬ প্রকৃতি 
‘গাছের: উচ্চতা, ফুলের ও পাতার পরিধি, ফলের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কিছু তারতম্য দৃ্ট 
'হ্য়। ব্যতিক্ৰম "খুবই সামান্ত, এবং তাহা কুতুহলী বিশেষজ্ঞের নজরে পড়িলে তিনি 
নির্বাচন করিয়া সাধারণ 15কে সরাইয়! দিয়া অসাধারণ ফুল ফলগুলির বী্ধ বাছাই 
করিয়! তাহ! হইতে অভিনব বর্ণস্্করে।ৎপাঁদনে সচেষ্ট হন; এ গাছে হয় আপনাআপনি 
ফুল বা ফল জন্মে, অথবা ওঁ প্রকার লক্ষপাক্রান্ত অন্ত চারাগ্টছের সাহায্যে সঙ্কর উৎপন্ন 
"করা হয়। “বহু বৎসর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার পরে, অনেক বাদসাধ দিয়া -এম্ন লক্ষণাক্রান্ত " 
‘গাছ দীড় করান যায় যাহার ফুলে ফলে আর ব্যতিক্রমের সন্তাবনা থাকিবে না, বরাবর 
একই রকম ফুল বা ফল পাঁওয়া যাইবে। | 
শেস্নালী ব্যতিক্রম বা 200696০71--আরও এক উপায় আছে যাহাতে আমরা 
নূতন রকমারি পাইতে পারি! ইংরাজিতে ইহাকে 579০::108 বলে। আমর! ইহাকে খেয়ালী 
ব্যতিক্রম বলিয়া ভাষান্তরিত করিতে পারি। এক্ষেত্রেও প্রথম চাল চালিবেন প্রকৃতি দেবী) 
তাহার জন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে ; কারণ এই খেয়ালী ব্যতিক্রম সম্বন্ধে আমর! 
যত থিওরির উদ্ভাবন! করি না কেন, কচিৎ সফলপ্রযত্র হই । Croton, Acalypha, Eran-~ 
13505) প্রভৃতি পাঁতাবাহারি গাছের এই প্রকার ব্যতিক্রম সচারাচর বেশী হয়। কাটাকলম, 
সুটিকলম প্রভৃতি উপায়ে- যে ডালে এই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় তাহার সংখ্য! বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে। 'এইরূপ চারা কদাচিৎ পূর্বেকার আঁদিমলক্ষণযুক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু খেয়ালী 
(9০:88) ডালের বী্ান্কুরিত চারার কখনও খেয়ালী পরিণতি হয়, কখনও হয় না।' বারখরি 
উৎপাদনের ফলে প্রমাণিত হইবে যে উহ! দুষ্ট খেয়ালী অথব! আদিম পরিচিত £/99 কিনা। 
"গম, যব, ভুঙট। প্রভৃতি আমাদের অনেক শস্য এইরূপ নির্বাচনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে; 
অধুনা ওঁ সকল শঁ্যের সাক্কয চেষ্টায় অল্প সময়েই সুফল পাওয়! গিয়াছে,--গম ষ্বাদির উৎকর্ষ 
সাধিত হইয়াছে। সাধারণ লাল পোস্ডের (:5৭ 7510 POPPY) একটা খেয়ালী ব্যতিক্রম 
(9০:078) হইতে শালি পপি (51010167 ০০০০7) উৎপন্ন হইয়াছে । উইকৃস্‌ নাঁমধের জনৈক 
পাত্রি সাহেব তাঁহার কর্মন্থলের নিকটে একটি শস্যক্ষেত্রে একটা! লাল পোস্ত (যাহার ধারে 
সাদ! রেখা) দেখিয়া সেটিকে নিদের বাগানে আনিয়া রোঁপিত করাইপেন। অনেক 
বৎসর ধরিয়া নির্বাচনের ফলে ইহা হইতেই আমরা এখন এই বিশ্ময়কর নানাবর্ণরঞ্জিত শালি 
পপি স্পাইয়াছি। কিন্তু যুরোপীয় ফলের তালিকাঁষ কমলানেবু, আপেল, নাসপাতির 
খেয়াঁল-ব্যতিক্রমজনিত নান! বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। যাহারা ওয়াসিংউন নাতেল (Washington 
1৪৮৩1) প্রভৃতি কমলার অনফ্লিতা তাহার! অল্প অর্থোপার্জন করিতে পারিয়াছেন। 

' আবেষ্টনের বশবর্তী হইয়া বৃক্ষপত্রের যে সকল ব্যতিক্রম দেখ! যায় তাহা প্রাযই স্থায়ী হয় না 
এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের সাধারণ সহজ লক্ষণগুলি প্রক্টিত হয। ক্রোটন, আকাঁলিফা 
প্যানাক্ষ্‌, ইরান্থিমাম প্রভৃতি যে সকল' বাহারি গাছের পাতায় সবুজ রংএর অভাব, যেপ্তলা! 
প্রায় সম্পূর্ণ সাদা, পীত অথবা লাল তাহাদের পরিবর্তন হয়) পাত! ঈষৎ সবুজবর্ণ হইয়া থাকে । 


প্রকৃতি ৩৮৭ 
এই অবিমিশ্র বর্ণের খেয়াল-ব্যতিক্রমকে 915700 বলা হয়। 
অথন মেগডেলের থিওরির কণা! ধরা যাক! বর্ণসঙ্কর উৎপাঁধনকা'রীর ইহা সর্বাপেক্গ| 
4 বেশী কানে আঁসে। মেণ্ডেলের এই বিন্রয়কর আঁবিফারের পুআ্খামুপুঞ্খ বর্ণনা করিবার স্থান 
অতি অল্পই আছে, সুতরাং একটুমাত্র আভাস দিব। ব্রাণের (7:27 )ম্যাবট্‌ মেপ্ডেল দীর্ঘ 
কৃতি পুং মটরের সহিত খর্বাকৃতি ভ্ত্রীমটরের সান্ধ্য ঘটাইলেন। ইহার ফলে যে বীজ জন্মিল তাহ! 
“হইতে উৎপন্ন চ্রাগুলিতে সমস্ত লম্ব৷ মটর পাঁওয়া গেল। ইহ! একট! সমস্যার বিষয় দীড়াইল; 
কিন্তু এই-সঙ্কর লম্বা মটরের বীন্দ বপন করিয়া পর বৎসর তিনি লম্বা এবং খর্ক উভয় প্রকার 
মটরই পাঁইলেন। তখন তিনি আবিষ্কার করিলেন যে এ লক্ষ! ও খর্ব মটরের সংখ্যার অনুপাত 
৩:১। আবার একটা খর্ম্ক পুং মটরের সহিত একটা লব স্ত্রীমটরের সাঙ্কর্যো সবগুল! খর্ব মটর 
(যেমন আশা কর! যাইতে পারে) না পাইয়া সবগুলা লঙ্ব। মটর পাইলেন। তৎপরে ইহা 
হইতে বীজ লইয়! যে চারা উৎপন্ন হইল, তাহাঁতে লম্বা এবং খর্ব মটরের সংখ্যার অনুপাত 
পুর্বান্ছরূপ দাড়াইল, অর্থাৎ ও £১। অতএব প্রথম জননক্রিয়ার যে লব্বত্ব দেখা গিয়াছিল সেই 
লক্ষণটাই প্রবল ( dominant ) এবং যে লক্ষণ্টা চাপা পড়িয়াছিল তাহা গুপ্ত (recessive) | 
সুতরাং বর্ণলঙ্করোৎপাদন কার্য্যে সাধারণ লক্ষণগুলির নিয়লিখিত সংক্ষিপ্ত সুত্র পাওয়া 
গেল। এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে মেগ্ডেল শুধু মটর লইয়া পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হন 
নাই; অনেক বর্ষজীবী (2:774215) ফুল লইয়া অনেক দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন 
২  যেতাহার/ধিওরির নড়চড় হইল না। 
(লি) লম্বা ২ খর্ব (খ) 
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৬১৮ প্রকৃতি 


খাঁটি অবিমিশ্রগুল! হইতে খাঁটি অবিমিশ্র সন্ততি সর্বদাই পাঁওয়া যায়,_হয় সবগুলাই লা) 
না হয় সবগুলাই খর্ব; কিন্তু মিশ্রগুল! হইতে লম্বা-খর্কের ৩ £১ অনুপাত -পাঁওয়! খ্থায়। 
মনে কর আমরা লব! এবং খর্ব-লক্ষপাক্রাস্ত উদ্ভিদ লইয়! পরীক্ষা; করিতেছি; ইহাদের গ্রধম 
মিশ্রপোড়ুত সন্ধরের বীজ হইতে যে চার! পাওয়া গেল তাহা রোপন করিবার সময় স্মরণ 
রাখা উচিত যে প্রতি গণ্ডায় একটা লম্বা এবং একট! খর্ক্‌ চারার সন্ততি যথাক্রমে খাটি 
অবিমিশ্র লম্বা ও খাঁটি অবিমিশ্র খর্ব হইবে। কোন্টা খাটি অবিমিশ্র লক্ষণাত্রাস্ত তাহা নির্ণয় " 
করিবার জন্তু তাহাদের বীর্জ আলাদা আলাদা বপন করিয়া কাঁহারও' সহিত কাহাকেও না 
মিশাইয়া আপনামাপনি তাহাদের সন্ততি কিরূপ দড়ার তাহা দেখিলেই বুঝ! যাইবে। 
অল্লসংখ্যক চার! লইয়। এরূপ পরীক্ষা কার্ধ; সহজে চলিতে পারে, কিন্তু কয়েক হাজার হইলে 
ক্লান্তি আসিয়া পড়ে। প্রবল (1০071787 লক্ষণযুক্তগুণি সব সময়ে আমাদের আবশ্যক হয় নাঃ 
যেমন সর্বর্জয়। ফুলের ( Canna refulgens ) নীচুদিকে ঝুঁকিয়া পড়া অভ্যাস,--এরপ- 
নিয়মুখ ফুল লইয়া কি হইবে? ডোরাকাঁট। ৪7011171007 এর সন্ততির মধ্যে সর্বদাই 
মেগডেলিয় অনুপাতে বর্ণবিন্যাস যেমন পাওয়া যায় টা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হতে খাট 
অবিমিশ্রের উদ্ভব সব সময়ে হয় না'। 

ভূয়িষ্ঠ লক্ষণাক্রাস্ত চারাগাঁছের সম্পর্কে মেণ্ডেলিয় 5 আরও জটিল হইলেও এ 
চলিতে পাঁরে। অর্বাচীন পরীক্ষককে ধীরে ধীরে অগ্রদর হইতে আমি পরামর্শ দিই) তিনি 
যেন বর্ণদঙ্ধরের উৎপাদন চেষ্টায় সতর্কতার সহিত অগ্রসর হন, তাহা হইলে তিনি এমন অনেক 
জিনিষ শিখিতে পারিবেন যাহ! কোনও পুধি হইতে শিখা যায় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে 
পরীক্ষার ক্ষেত্র প্রশস্ত ; প্র কাজের জন্ত আগে: হইতেই বিশেষ কোনও আয়োজনের দরকার 
নাই,_কেবলমাত্র একথণ্ড ভূমি, কয়েকটি সামাস্ত যন্ত্র এবং ভাবী বর্ণদন্করের জনকজননী হইলেই 
চলিবে। তীহার পক্ষে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় একান্ত আবশ্তক । * 





"প্রকৃতির অন্ত রচিত ইংরাজি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 


শবে কয়েকটা মূল কথ! 


অধ্যাপক শ্রী্ছবোধকুমার মজুমদার 

বহুকাল পুর্বে, যখন বিজ্ঞান বলিয়া কোন পদার্থের জন্মই হয় নাই, তখনও দার্শনিক 
পণ্ডিতের! বলিয়াছিলেন যে বিশ্ববন্মাণ্ডে শক্তি, অবিনঙ্বর। দার্শনিকের কথায় সহজে প্রত্যয় 
করা যান না, কারণ তাহার! প্রায়ই দিবাস্বপ্ন দেখেন; কিন্ত খন উনবিংশ শতাব্দীর মহাপণ্ডিত 
বৈজ্ঞানিক এ কথাটাই সামান্ত একটু ঘুরাইয় বলিলেন তখন কথাটাকে আর অবজ্ঞা ভরে 
উড়াইয়! দেওয়া চলিল না| 

শক্তি যদি অবিনশ্বর নাই হইত তাহা! হইলে সংসারে জীবনযাত্রা কি চলিত না? চলিত 
বই কি) বরং জীবনসংগ্রামের হুর্কিযহ কঠোরতা! বোধ হয় অনেক পরিমাণে হাস হইয়া 

আসিত। প্রথমেই বিবেচ্য শক্তির স্বরূপ কি? ইহার সহিত আমাদের পরিচয়ই বা কিরপে 
স্থাপিত হয়? বলা বাহুল্য, বৃক্ষ লতা! প্রভৃতির স্তায় শক্তি সহদ-ইন্তরিয়গ্রাহ নহে। কার্য 
দ্বার! কারণের অস্তিত্ব অনেক সময় অনুমান করিতে হয় ; সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আমাদের 
মধ্যে মজ্জাগত হয় তখনই বখন ইহা ছারা আমাদের মন প্রতৃত হয়। শক্তি সম্বন্ধে একথাও 
সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য । শক্তিমান বস্তর লক্ষণ কি? শক্তির আধারের লক্ষণই এই যে ইহ! 
শক্তির প্রভাবে নানারূপ কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। শক্তিশালী পুরুষ বৃহৎ ভার উত্তোলন 
করিতে পারেন, জলীয় বাষ্প শক্তির প্রভাবে পিচকারীর চাকতী ঠেলিয়া দিয়া এপ্রিন 
চালাইতে পারে, বহমান বায়ু শক্তির প্রভাবে .বায়চুক্রের চাকা ঘুরাইয়া দিয়া কলকারখানা 
চালাইতে পারে, সরোতস্বিনীর জলরাশি চক্রের উপর প্রতিহত হইয়া জলচক্র চালাইতে 
পাঁরে ৷ সুতরাং আমরা বলবান্‌ মনুষ্য, জলীয় বাষ্প, বহমান বায়ু এবং শ্রোতশ্বিনীতে শক্তির 
আরোপ করিয়া থাকি । 

_ শজির,গ্রিমাণ -কির্পু ভাবে নির্দিষ্ট হয়? যে বস্তুর শক্তি যত অধিক সে তত অধিক 
কার্য ।সম্পন্ন করিতে পারে; সম্পাদিত কার্যের পরিমাণ দ্বারাই শক্তির পরিমাণ স্থির হয়। 

বিশ্বগতে নান! প্রকারের শক্তির সঙ্গে আমর! পরিচিত হট । আলোক, উত্তাপ, 
- তড়িৎ,, অঙ্গারের অস্তনিহিত শক্তি প্রভৃতি শক্তির রূপাস্তর মাত্র প্রকার ভেদে শক্তি 
অনস্ত হইলেও বিশব্নধাণ্ডে শক্তির পরিমাণ কিন্তু নিত্য, ইহার হস বৃদ্ধি নাই। 

- ষখনই এক প্রকারের শক্তি অন্তপ্রকারে পরিবর্তিত হয়, শক্ষিরু বিন্দুমাত্র বিনাশ হয না, 
রূপান্তর হয়-মাত্র। ৩ শক্তির উৎসের সন্ধানে বুদ্ধিমান মানুষ অহর্হঃ খুরিয়! -বেড়াইতেছে; 
শক্তির -আধারের সন্ধান পাঁইলেই তাঁহ! হইতে স্থবিধাজ্নক কাৰ্য্য, আঁদার করিতে ব্যস্ত 


৩১০ প্রকৃতি 


হইয়| পড়িতেছে। কিন্তু ফোন সময়েই অদীম শৃন্ত হইতে শক্তি উৎপন্ন করিতে মানুষ 
পারেনা । সভ্য সমাজে এখন তাড়িত শক্তি নিতান্ত আঁবস্তক হইয়া! পড়িয়াছে, প্রাত্যহিক 
জীবনে ইহা! অনেকটা স্থান অধিকার করিয়। বসিয়াছে। কিন্তু তড়িৎ উৎপন্ন করিত 
মান্ষকে হয় অঙ্গার বা জলের গতি অথবা অন্ত কোন প্রকার নৈসগিক শক্তির শরণাপন্ন 
হইতে হয়। আজ পৰ্য্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই বাহ! হইতে কোন প্রকার 
শক্তির আরোপ না করিয়াই স্বতঃই তাড়িত শক্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার যন্ত্রকে অষ্ট- - 
ওয়াল্ড (09810 ) প্রথম শ্রেণীর অনন্তগতিগ্নীল যন্ত্র ( Perpetual Motion machine 
Sf the first type ) ধলিযা অভিহিত করেন। 

- এইরূপ একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে, সংসারে অনেক গণ্ডগোলের হাঁত হইতে 
আমরা নিষ্কৃতি পাইতাম । সকালে উঠিয়া উদরপূর্তির জন্য, আহাধ্য :গ্রন্থত করিবার জন্ত 
আর কাঠ বা কয়ল! কিনিতে হইত না; রাত্রে প্রদীপ জালিবার জন্ত তৈলের আবশ্যক হইত 
না। এই কাল্পনিক যন্ত্র হইতে বিনামুল্যে অজ্জস্র তাপ ও আলোক শক্তি আমাদের ইচ্ছা্ু- 
সারে বাহির হইয়! আসিত। রেল ও ষ্টীমার চালাইবার জন্ত৪ রাশি রাশি কয়লা বা তেল 
পুড়াইবার প্রায়াজন হইত না; বিশাল কলকারখানাগুলি আপন! হইতেই চলিতে থাকিত। 
ফলে কয়ল! বা তৈলের খনির সত্ব লইয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ আর ঘটিত না। কিন্তু এ 
"সমস্ত চিন্তার ধারা এক অসম্তব কাল্পনিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতেছে। প্রকৃত: 
পক্ষে সংসারে নিত্যই দেখিতেছি যে তৈল ও কয়ল! ব্যতীত কোন যান বাহন বা কল 
.কাঁরখানাই চলিতেছে না এবং আহার্য্য প্রস্তুত ও আলোক উৎপাদনের অন্ত ইন্ধন পুড়াইতেও 
হইতেছে। বহু কালের অভিজ্ঞতার ফলে বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে শুন্ত হইতে শক্তির জন্ম 
অসম্ভব। বিশ্বব্গাণ্ডে যে পরিমাণ শক্তি সথষ্টর প্রারস্তে কোন অব্যক্ত কারণের প্রভাবে 
বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, আব পর্য্যন্ত তাহার এক চুল হাস বৃদ্ধিহয় নাই ; তবে ইহার রূপাস্তর 
হইতেছে সত্য । " 

শক্তির উৎপত্তি যেমন মানুষের আয়ত্তাধীন নহে, শক্তির বিনাশও সেইরূপ অসম্ভব । 
বিশ্বসংনারে শক্তির বিনাশ নাই--ভিন্ন মুক্তি পরিগ্রহ করিলে ইহার বিনাশ হয় না। ফলে 
বিশ্ববহ্মাণ্ডের সমগ্র শক্তির পরিমাণ চিরকাল একই রহিয়| গিয়াছে। প্রশ্ন উঠিবে, শক্তি 
ষদি স্থষ্টই না হয়, তবে বেগবতী শ্রোতম্বিনীর তেজ নিত্য কোথা হইতে সংগৃহীত হইতেছে ? 
প্রায় সকল "প্রকার শক্তির আধারের অনুসন্ধান করিতে গেলে অবশেষে সৌরকিরণে নিয়! 
পৌঁছিতে হয়। আমি মংসামাংসভোনী সবল মনুষ্য, আমার সবল পেশীসমূহ শক্তির আধার । 
মানুষের এই পশুশক্তি আসে কোথা হইতে? এক অনির্দিষ্ট প্রাণশক্তির প্রভাবে, 
উদ্ভিজ্জ ও মাংসে পুষ্ট হইরা আমার পেশীসমূহে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে। প্রাণী উত্তিজ্ঞ 
ব্যতীত জীবন ধারণ -করিতে পারে না এবং সৌর কিরণ ব্যতীত উত্তিদ্‌ শক্তি সঞ্চয় - 
করিয়া বদ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং মৎস্যমাংসভোজী মানুষের পেশীতে যে শক্তি সঞ্চিত 


প্রকৃতি ৩১১ 


থাকে তাহাও ‘সৌর কিরণ হইতেই সঞ্জাত। অঙ্গারের অন্তর্নিহিত শক্তিও সৌর কিরণ 
হইতে গৃহীত। লক্ষ লক্ষ বদর পূর্বে ভূপৃষ্ঠ বিশাল অরণানীসমাকৃল ছিল। এই সকল 


* বৃক্ষ সৌর কিরণের সাহাধ্যেই বন্ধিত হইতে পারিয়াছিল। ক্রমিক বিবর্তনের ফলে এই 


সকল বৃক্ষ মাটীর স্তরে প্রোথিত হইষা যায়। পৃথিবীর কুক্ষিগত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া 
ইহারা চাপ ও উত্তাপ ভোগু করিতে থাকে এবং অবশেষে অঙ্গার পধিবর্তিত হইয়া যায়। 
বর্তমান যুগের সুচতুর মানব এখন ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া সেই সুদূর যুগের সঞ্চিত সৌর শক্তি 
নিজের কাজে. লীগাইতেছে। শ্রোতশ্বিনীর আোতোবেগও সৌর শক্তি হইতেই গৃহীত। 
সৌর উত্তাপের ফলে জল বাষ্প হইয়া, উদ্ধে' উঠিয়া মেঘে পরিবর্তিত হইতেছে এবং নানারূপ 
নৈসৰ্গিক কারণের ফলে মেঘ হুইতে বারি বর্ষণ হইতেছে। পার্বত্য প্রদেশে এই সকল জল 
সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ভীষণ বেগ ধারণ করিষা অবশেষে সাগর বা হ্রদের উদ্দেপ্তে চলিতেছে । 
সুতরাং দেখ! যায় বেশীর ভাগ নৈসগিক শক্তির কাঁরণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সুর্যের 
শক্তিতে গিয়া ঠেকিতে হয়। সৌর শক্তির কারণ কি? ক্ষুদ্র মানবের কৌতূহলের শেষ 
নাই। সূৰ্য্যের উত্তাপের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মানবকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইযাছে।; কিন্তু স্ুর্য্যের অবয়বের স্বতঃ সঙ্কোচন বা নীহারকাপুঞ্জের অবিশ্রীম ঘাত 
প্রতিঘাত অথবা অন্ত যে কোন কারণই নির্দিষ্ট হউক না কেন, ইহ! দ্বার! শক্তির চরম 
উৎস নির্ধারিত হয় না বলাই বাহুল্য । 

অনির্দিষ্ট শৃন্ত হইতে শক্তির জন্ম অসম্ভব মাঁনিয়! লইতে প্রস্তুত আছি? কিন্তু বিশ্বসংসারে 
চারিদিকে যে অনস্ত তাঁপ শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে ইহাকে কি কোন উপায়ে মানুষের 
কানে প্রয়োগ কর! যায় না? বাতাসে বা! সমুদ্রের জলে ত যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ সঞ্চিত হইয়া 
আছে। এমন কি কোন যন্ত্র নির্মাণ কর! যায় না, যাহা চতুষ্পার্থের তাপশক্তি আহরণ 
করিয়া চলিতে থাকিবে, এদিকে বাতাস বা সমুদ্রের জল ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিবে। 
এরূপ একটা যন্ত্র শূন্ত হইতে শক্তি উৎপন্ন করিবে না, চারিপার্থের উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া 
সুবিধাজনক কার্ধে। পরিবর্তিত করিবে মাত্র। প্রথমে দেখিতে গেলে এ যুক্তির মধ্যে কোন 
বৈজ্ঞানিক অসারতা আছে বলয় মনে হয় না, কারণ ইহা শক্তির নিত্যতা নিয়মের বিরুদ্ধা- 
চরণ করে না। কিন্তু বহু কাল ধরিয়া উৎসাহী বৈজ্ঞানিক এরূপ একটা যন্ত্র নির্মাণের চেষ্টা 
করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। এবপ যন্ত্র বদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে মানুষকে কল 
চালাইবার ইন্ধনের অন্ত চুটাছুটী করিতে হইত ন!। রেল ষ্টীমারে শুধু এইরূপ একটা যন্ত্র 
সংযুক্ত করিয়া দিলেই, বাহিরের বাঁতাঁস বা সমুদ্রের জল হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া এই 
যন্ত্র ক্রমাগত চলিতে থাকিত এবং সেই সঙ্গে রেল ষ্টীদারও -চুটিতে থাকিত। বহু কালের 
বিফলতা'র পর এঞ্জিনিয়ারগণ যখন হাল ছাড়িষ! নিরুৎসাঁহ হইয়া পড়িতেছিলেন তখন ক্লসিয়ম্‌ 
(Clausius ) নামক এক জন বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলেন যে এইরূপ যন্ত্নির্াণের 'প্রচেষ্টাও 
একটা! প্রাকৃতিক সত্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হুইতেছে। করুসিয়স বলিলেন বে ছুই খণ্ড 


৩১২ প্রকৃতি 
প্রস্তর ঘর্ষণ করিলে উত্তাপ ও “অগ্নির উৎপত্তি সহজেই হইতে পারে, অর্থাৎ সংঘর্ষণজনিত' 
কা্যকে সহজেই উত্তাপে পরিবর্তিত কর! যাইতে পারে ;-কিস্তু তাঁপশক্তিকে যে সকল সময়েই 
বাহিক কার্যে পরিবর্তিত, করা যায় তাহা নহে। ট্রাম এঞ্জিন বাণ্পে চলে, ইহা সকলেই; : 
জানেন। বয়লার হইতে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া! কিঞ্চিৎ শীতল হয়। এই শীতল 
হওয়ার ফলে যে তাপশক্তি বিনির্গত হয় তাহাই এল্জিন চালাইবার কার্যে ব্যয়িত হয় কিন্ত 
এপ্রিনের বয়লার ও কনডেন্সারের . (০০0৫609?) মধ্যে উষ্ণতার প্রভেদ যদি না থাকিত, 
তবে তাপশক্তি এই ভাবে বাহিক কার্যে পরিবর্তিত হইতে পারিত না। উত্তপ্ত বন্ত হইতেই 
শীতল বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয় ইহাই হইল প্রাকৃতিক ধর্ম । দুইটী বস্তু যদি সমোষ হয়, 
তবে উভয়ের মধ্যে তাপ সঞ্চারিত হয় ন1। বল! বাহুল্য উত্তাপ সঞ্চারিত না হইলে ইহ! 
কাধ্যে পরিবর্তিত হইতে পারে ন!। সুতরাং এই প্রকার যন্ত্র যদি বাস্তবিকই সম্ভবপর হয়, 
তবে সর্বক্ষণ ইহার বাতাস অপেক্ষা শীতল অবস্থায় থাক! প্রয়োদন, কারণ উভয়ের মধ্যে" 
উষ্ণতার তারতম্য না থাকিলে যন্ত্রে উত্তাপ প্রবাহিত হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় যন্ন্টীকে 
সর্বদ! শীতল অবস্থায় রাখিতে যে পরিমাণ শক্তির ব্যয় করিতে হইবে তাহা দ্বারাই ইচ্ছামত- 
কান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর কাল্পনিক যন্ত্রকে অষ্টওয়ান্ড' দিতীয় 
শ্রেণীর অনস্তগতিশীল বস্ত্র (Perpetual motion machine of the Second oe) বলিয়া 
অভিহিত করেন। ’ 
পদার্থশান্ত্রের এই হুই মূল্যবান্‌ সত্য আবিষ্কৃত হইবার পর বাঁষবীয পদার্থের (৪৭5) স্বরূপ 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতে থাকে । বাঁষবীয় পদার্থের ধর্মই এই যে ইহার আফতন আঁধারের 
আয়তনের উপর নির্ভর করে। আঁধারের আযতন বৃদ্ধি করিলে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের আফতনও 
বাড়িয়া যায় ; অর্থাৎ গ্যাস্‌ সমস্ত স্থানটুকু -অধিকার করিযা বসে। এরূপ ব্যবহারের কাঁরণ- 
রি? পদার্ধশান্্র মতে বায়বীয় পদার্থের অগুগুলি সর্বদাই ভীষণরেগে সঞ্চরণশীল। ক্রমাগত- 
অগুগুলি অন্ত সকল অগুর এবং সমাঝ্টেনীর সঙ্গে- ধাক্কা খাইতে থাকে । মনে-করা যাঁক যে 
এক দল শিশুকে চোখ বাঁধিষা একটী বদ্ধ ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁলকেরা 
ভবধর্মবশতঃ ছুটাছুটা-আরম্ত করিবে এবং সম্ভবতঃ এক জন আর এক জনেব ঘাঁড়ের উপর পড়িবে । 
কেহ হবত দেওযাঁলের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া ঘুরিষা অসিবে। - বদি এই প্রকার ঘাত, প্রতিঘাতের - 
ফলেও শিশুগণের শক্তির বিপর্য্যয় না! হয়, তবে তাহাদের-এই উদ্দাম গতি সমাঁনভাবেই- চলিতে - 
থাকিবে। মনে করিতে পারি যে সমাঝ্টেনীর মধ্যে গ্যাসের “অগুগুলি সরল রেখীক্রমে এই-. 
ভাবেই ছুটিয়া বেড়াষ এবং পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতের পর অগ্রনর হইতে থাকে । ::উন্ণুত! 
বৃদ্ধির সঙ্গে এই আণবিক গতিও বাঁড়িতে থাকে ; ফলত: বায়বীয় পদার্থের শক্তি এই প্রক্লার - 
আণবিক-গতিতেই পর্য্যবসিত। যদি গ্যাসকে উত্তপ্ত করা যায়, অণ্গুলিব গতিও সঙ্গে সঙ্গে: 
বৃদ্ধি পায় এবং গ্যাসকে শীতল করিলে অণুগুলি অপেক্ষাকৃত নে পড়ে কান 
সঞ্চরণশীলত! কমিযা আসে। -  - ০2১২ | 
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প্রথম যখন বাযবীষ পদার্থ উদ্ভূত হয় তখন “ইহার অধুগুলি বেশ একটা নিয়ম 'অনুসারে 
সঙ্জিত ছিল, আমরা এরূপ ধারণা করিতে পারি। ' স্বধৰ্ম্ম অনুসারে জন্মমুহর্ভ হইতেই ইহারা 
; চুটাছুটি আরম্ভ করিবে এবং পরম্পর খাত-প্রতিঘাতের ফলে আস্তরিক সাম্য ক্রমশঃ নষ্ট হইযা 
আঁসিবে।* একটী পাত্রের মধ্যে কতকগুলি সাদা এবং কাল বল যদি এমনভাবে সাজান যায় 
যে প্রত্যেক শ্বেত গৌলকের পার্শ্বে একটা কৃষ্ণবর্ণের গোলক থাকে, তবে যত ক্ষণ পর্যন্ত পাত্রকে 
লইয়া-নাঁড়ুচাড়া না করা হয ততক্ষণ আস্তরিক সাম্য বেশ থাঁকিয়াই যায়! কিন্তু যদি 
পাত্রটীকে লইয়া আর একটা শূণ্য পাত্রের মধ্যে উপুড় করিয়া দেওয়া হয এবং এই ভাবে 
কয়েকবার ঢালাওপড় করা হয় তবে শীঘ্রই আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 
এইপ্রকার পরিবর্তনকে চিরস্থাধী পরিবর্তন ([r77ever৪5b!€ ০1885) বলা যাইতে পারে; 
কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে আপনা হইতে বলগুলি আর পূর্বাবস্থা ফিরিযা পাইতে পারে 
না। পূর্বের শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সমস্ত বলগুলিকে ঢালিয়া ফেলিযা এক একটা 
রুরিষা পুনরাষ যথাস্থানে সাঁজাইতে হইবে৷ আর্থাৎ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পূর্বেকার সাম্য 
আর ফিরিয়া আসিবে না) সাম্য ফিরাইয়া আনিতে গেলে ইহার উপর কার্য্যের আরোপ 
করিতে হইবে। কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে আপনা হইতে কোন বস্তু পূ্বাব্থা ফিরিয়া 
bess oie Wey Se 
” পূর্কেকার দৃষ্টান্ত এই নিয়ম অনুসারে আলোচনা করা যা’ক। খানিকটা গ্যাস এক 
পাত্রে পুরিয়া আর একটা বায়ুশূণ্য পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিলে দেখা যায় যে আণবিক শক্তি 
প্রভাবে গ্যাসের অগুগুলি সমুদ্র স্থানিটুকু. ব্যাপিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে । মানুষের অভিজ্ঞতা 
হইতে বল৷ যায় যে কোন সময়েই অগুগুলি আবার সরিষাঁগিষা পাত্রের এক ধারে জমায়েৎ 
" হুইয়া অন্ত দিক খালি করিষ! দেয় না। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে, বলিতে 
পারি যে গ্যাস -আর পূর্বের অবস্থা ফিরিযা পায় না। কোন পরিবর্তনশীল বস্তুকে পুনরাধ 
প্রাথমিক অবস্থায় আনিতে গেলে বাহির হইতে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়। এক খণ্ড 
প্রস্তর শূণ্য হইতে ছাড়িয়া দিলে মাঁটাতে পড়িয়া যায়, ইহ! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া । পড়িবার 
সময় সুবিধামত বন্দোবস্ত করিতে পাঁরিলে পতনশীল পাথর হইতে সুবিধাজনক কাজও আদায় 
করিয়া লওয়! যাইতে পাঁরে। পাঁথরটীকে যদি একটা পুলীর রজ্জর এক অংশে বাঁধিয়া দিই, 
তবে পতনের ফলে আর - একটী ভার উর্দ্ধে উঠিয়া আসিবে।' কিন্ত প্রস্তর একবার -ভুমিসাৎ 
হইলে উহাতে শক্তির আরোপ না করিলে আপনা হইতে আর উহা রে পর্বের স্থানে ফিরিয়া 
আসিবেনা।- 
বৌলজআান্‌ (Boltzmann) নামক এক জন পণ্ডিত ব্যাপারটা গণিত -শাস্তরের সাহায্যে 
বুৰাইতে চেষ্টা করেন। গণিতে :002101116 বলিয়া একটা অধ্যায় আছে; ইহার সাহায্যে 
কোন ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা কতটুকু তাহার আভায দেওষা যাষ। পূর্কোলিখিত গোলকের 
দৃষ্টান্ত এইভাবে আলোচনা করিলে সহজেই দেখা যায় যে সংখ্যায় অল্প হইলে কয়েকবার 


৩১৪ - প্রকৃতি 


চালাওপড় করিবার মধ্যে একবার হয়ত ব্লগুলি পূর্বের অবস্থাধ ফিরিযা আসিতে পারে। 
কিন্ত গোলকেব সংখ্যা বাঁড়িষা গেলে পূর্বাবস্থাষ ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবন! নিতান্তই কম। 
গ্যাসের অধুগুলি সংখ্যায় নিতান্তই কম নহে; এক ঘন ইঞ্চি স্থানের মধ্যে কোটী কোটী অণু * 
বর্তমান থাকে । সুতরাং যেখানে এত অধিক সংখ্যক অণু একত্র ছুটাছুটি করিতেছে তাহাদের 
পক্ষে একধারে জমাঁয়েখ হওযার সম্ভাৱনা নিতান্তই অল্প; হয়ত কেঠুটী কোটা বৎসরে একবার 
সংঘটিত হইতে পাঁরে। গণিত শাস্ত্র মতে ব্যাপারটা এইরূপই দাড়ায। স্তর মানুষের 
ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হইতে যদি বলি যে প্রাক্কৃতিক প্রক্রিয়ামাত্রেই একটা বিশেষ দিকে অগ্রসর 
হয়, ইহার গতি একমুখী, তবে গণিতের হিসাবে কথাটা নির্ভুল সত্য না হইলেও ইহাতে 
ভ্রম যতটুকু আছে তাহা নিতান্তই নগণ্য । কারণ অণুগুলির পশ্চাদর্ভনেব সম্ভাবনা এত অল্প 
এবং এত দীর্ঘকাল পরে একবার সঙঘটিত হষ যে ইহাকে অস্বাভাবিক বলিযা উড়াইয়া দিতে পারি। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পরস্পর ঘাঁত প্রতিঘাতের ফলে অণুগুলির আন্তরিক সমতা ক্রমশঃ 
নষ্ট হইতে থাকে এবং সমযের সঙ্গে এই অপীমঞ্জস্যের পরিমাণ একটা চরম সীমায় আসি! পৌছায়। 
যখন আত্যস্তরিক অনমতার পরিমাণ চরমে পৌছাঁষ তখন বস্তুর মধ্যে একটা স্থির ভাব 
(Equilibrium ) উপস্থিত হইযাছে মনে করা যাইতে পাঁরে। এই স্থির ভাব আসিবার পর 
পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতের ফলেও আঁর অধিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয নাঁ। উইলার্ড গিবস্‌ 
(Willard 1255 ) এই বিশৃঙ্খল ভাবেব নাম দিযাঁছিলেন 77:02) । সুতরাং ব্লসিষাস্‌ ও 
ম্যাক্সওষেলের প্রতিপাদ্য বিষযকে এইরূপতাবে বলা যাইতে পরে যে প্রাকৃতিক প্ররক্রিয়ামাত্রেই 
এইব্নপভাবে সঙ ঘটিত হয় যাহাতে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতা। চরম সীমাষ গিষা পৌছে; র্কতির 
লক্ষ্যই হইতেছে আপাতঃ বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়! সাম্য স্থাপন কর! । 

ঘাত গ্রতিঘাতের ফলে সকল অথুব গতি কে ডিজি 
যায়, কাহারে! বা বাড়িয়া যাষ। কিন্তু অধিকসংখ্যক অণু একটা বিশেষ গতি লইয়া 
ছুটিয়া বেড়ায়) গড়ে ইহাঁকেই অগুব গতি বলিষা ধরা হ্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে খানিকটা 
গ্যাসের মধ্যে সকল প্রকার গতিই বর্তমান থাকে । ম্যাক্সওযেল কল্পনা করিষাঁছিলেন যে 
এমন একটা হুল্মাবয়ব দৈত্যকে যদি গ্যাসের মধ্যে ঢুকাইফ। দেওষা। যাইত যে সে শুধু বসিয়া 
বসিষা অপেক্ষাকৃত নির্জীব অগুগুলিকে তুলিষ! লইযা এক পাশে রাখিয়া দিত তবে সহজেই 
'আপনা হইতে গ্যাসের এক দিক উতপ্ত এবং অন্ত দিক শীতল হইত) কাঁরণ অণুসমূহের গতির 
উপরই গ্যাসের উষ্ণতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। ফলে উত্তপ্ত অংশ হইতে শীতল অংশে 
তাপশক্তি সঞ্চারিত হইত এবং তাহার সাহাষ্যে সুবিধাজনক কাজ করাইয়া লওয়াও চলিত । ' 
ম্যাক্সওযেল, বলিতে চাহিয়/ছিলেন যে গ্যাসে আপনা হইতে এরপ অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে 
না এবং সেই জন্যই ছুইটা সমোষঃ বস্তুর মধ্যে উত্তাপ প্রবাহিত হইতে পারে না। কিন্তু বোল্জং 
মানের যুক্তি অনুসারে দেখিতে গেলে বলিতে হয় থে “ম্যাক্সওষেলের দৈত্য” যে নেহাৎই 
কাল্পনিক তাহা নহে; তবে ইহার আবির্ভাব কোটা কোটা বৎসর পরে এক বার হয়। 
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তেল, কয়ল! ও কাঠের দাহিকা,;শক্তির উপরই বর্তমান যুগের মানবকে সভ্যতা গড়িয়া 
তুলিতে হইয়াছে। - আজ. যদি সংবাদ পাওয়া যাঁয় যে প্রথম দুইটী পদার্থ ছশ্রাপ্য বা অপ্রাপ্য 


£হইয়া দাড়াইয়াছে তাহ! হইলে বর্তমান সভ্যতার ধুরন্ধরগণকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে 


হইবে। এখনই আশঙ্কা, হইয়াছে যে পৃথিবীর কয়লার ভাণ্ডার আর কৃত দিন চলিবে? তাই 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞনিকগণ শক্তির, এক অভিনব উৎসের সন্ধানে ছুটিয়াছেন। ব্যাপারটা আর 
কিছুই নে, শ্রেণীবিশেষের বস্ত হইতে অনবরত শক্তির স্বতঃ বিকীরণ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে 
শক্তিনাশের ফলে বস্তুটী-হাকা পদার্থে পরিণত হইতেছে এইরূপ দেখা! যায়। এই. শ্রেণীর বস্তুকে 
Radioactive পদার্থ বলা হয। সকল পদার্থে কিন্ত এই ধৰ্ম্ম দেখা যায় না। একটুক্রা 
রেডিয়ম্‌ হইতে যতটা উত্তাপ পাওয়া যায়, দশ লক্ষ গুণ কমলা পুড়াইলেও ততটা উত্তাপ পাওষা যায় 
না। সুতরাং বস্তুর অন্তনিহিত আণবিক শক্তি ষে প্রচণ্ড তাহা বলাই. বান্ল্য। বর্তমানে সুকল 
বস্তুকে তার বস্তুতে পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা মানুষের আয়ত্তে আলে, নাই কিন্ত অদূর 
ভবিষ্যতে যদি মান্য এই ক্ষম্তাঁর অধিকারী হয তবে শক্তির জন্য আর তেল বা কয়লার সন্ধানে 
ফিরিতেস্হইবে না। এক মুষ্টি ধুলিতে যে অপর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চিত আছে তাহার তুলনায় রাশি 
রাশি কয়লার অনিহিত শক্তি অতি যৎসামান্ত । একটুক্রা স্বর্ণ একটা প্রকাও যন্ত্রে হয়ত 
লাগাইয়া দেওযা হইবে, বিশালকায় যঞ্ অনেক দিন কাজ করিবাঁর্‌ পর দেখা যাইবে যে স্বর্ণ লৌহে 
পরিবর্তিত হইয়া গিষাঁছে। স্যার্‌ অলিভার লজ, (51: 011৩7 [.০০8০) . ইউরোপকে আশ্বাস 
দিতেছেন মা ভৈ:। কিন্তু যাহারা চিন্তাশীল তাহার! ভাবিতেছেন যে এ যুগের পুলিন নি তা 
বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ গরিমা, ন! বিশ্ববিধ্বংলী প্রলয় সুচিত করিবে । 


স্বাভাবিক বৃত্তি 
শীপ্রফুলকুমার দাস গুপ্ত ' 


| পৃথিৱীতে আস্বার সময সব প্রাণীই একটা ন! একটা জাতিগত অথবা বংশগত অধিকার 
বোঝা কয়ে আঁনে। আমাদের চাইতে নীচু প্রাণীদের কার্যকলাপের মধোই স্বাভাবিক 


“প্রবৃত্তির প্রভাব খুব বেশী মাত্রায়ই নজরে পড়ে। স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ ব্যবহার ক্ষমতা 


ন! পাওয়া পর্য্যন্ত আঁমরা বাপ মার কাছেই সহত্রে লালিত পালিত হই। “ মনপ্রবৃত্তিদমহের 
সম্পূর্ণ স্কূ্তি না পাওযা অবধি তাদের কাছথেকেই শিক্ষা পেয়ে আস্তে থাকি। বাপ মার 
রহ্ষণাবেদশ শিক্ষা দীক্ষা নীচ প্রাণীর তাদের অসহায় শৈশব অবস্থায় খুব অল্প সময়ের জস্তুই 
পেয়ে থাকে । . এমনু কি অনেক সময জান পেয়ে বাপ মাঁকে চোখেও দেখতে পাষ না 
শিক্ষী পাওযা তো! অনেক দুরের কথা, নী | y 

[: 


৩১৬ প্রকৃতি 


* পারিপার্থিক (Environment) অবস্থার সঙ্গে জীবদেহের নিয়ত লড়াই, _রেষারেষযি সেই 
"আবহমান কাল থেকে চলে আস্চে, শান্তি পর্বে এখনও এসে পৌছয়নি। জীবনপ্রভাঁতের আদি 
পর্বব থেকেই জড় পদার্থের এ ঘাত-প্রতিঘাত। বাঁচতে হলে জীব্যস্তের সঙ্গে আর চার পাশের 
অবস্থার সঙ্গে মেলামেশা করে একটু একটু করে সখ্যতা স্থাপন করতে হবে। 

আমাদের মত জন্তদের না আছে ভাব, না আছে ভাঁষুঃ অথচ জীবনরক্ষাউপযোগী 
কারধ্যাবদী কেমন সহজ স্বচ্ছন্দে করে চলেচে। দেখলে বাস্তবিকই মনে হয ওদের কাণে * 
কাণে ফেন কে বল্‌চে--“সাম্নে তোমাদের বাধান পথ, পথ ধরে যে যাঁর ছুটে চ'ল। কোন 
কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করে| নাঁ। শক্তির কাঁরখানাঘরের শুধু দরজা খুলে দাও, শক্তি তাঁর 
চেনা পথ বেছে নিষে ছুটবে । তোমায় জান্তেও দেবে না”। অতি শৈশব থেকে স্বাভাবিক 
বৃত্তিগুলো৷ হয়ে দাড়ায় এদের হিতাঁকাখিণী-_-অসমযকার বন্ধু। 

মুরগী কিন্বা হাঁসের বাচ্ছা চোখ ফুটুতেই খুঁটে খেতে শেখা সুক করে দেষ। সাম্নে 
যা দেখে, দৌড়ে এসে তাতেই ঠোঁকর মারে। খাস অথাদ্য, ভাল মন্দ বিচারশক্তি তখনও 
পর্য্যন্ত জন্মেনি। চার্দিক্কার সঙ্গে সবে মাত্র জানাঁশোনা, আদানপ্রদান আরম্ভ হযেছে। 
এই যে ঠোঁকর মেরে বেড়ান স্বভাবটা এটা তাদের বংশগত । আম্বাব সময বাপ মার 
কাছ থেকে এরই একটা! ছাপ নিয়ে এসেচে। স্বভাবজ বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হয়ে যথার্থ ই কার্য্যকরী 
হয়ে উঠে__শৈশবে বাঁপমার কাছ থেকে কিছু শিক্ষা পেয়ে, অন্ত উপাবে যক্পপাতির সাহায্য নিয়ে, 
বাচ্ছা যখন ডিম থেকে বাইরের আলোক প্রথম দেখতে পাঁষ, স্বাভাবিক বৃতিগুলোর সঙ্গে 
অনেক জায়গায় তাদের পরিচয় থাকেই না--যেন বাইরের কিছু, ভেতরকার সঙ্গে যেন তার 
কোন সংশ্রব বা আলাপই নেই। এম্ন কি খাবার বা পানীয় ঠোঁটের সামনে রাখলেও 
শ্বধাবৃত্তির চরিতার্থে অসমর্থ । মোটামুটি বৃতিগুলোর কার্য্যকরী শক্তি হাঁস হয়ে পড়ে। ছোট 
বেলাষ বাঁপমার কাছ থেকে কিছু ০৮০০০ এত হীন--অনেকে 
এই কথারই সমর্থন করেন। 

পরিণতির সঙ্গে রানা বেশী জাঁনাশোন! হযে দাঁড়ায় । ভুল 
ত্রাস্তির মধ্যদিয়ে আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা (5%:96715209) জন্মে। স্বাভাবিক বৃত্তিনিচষ 
তখন সুমাজ্জিত হয়ে উঠে--তাদের পরিশুদ্ধি হয। শে'ঁষা পোকার তিক্ত স্বাদ যে এক বার 
পেষেচে সে আর জীবনকালে তার ধার দিষেও যাবে না। এমন কি ছোট্ট, লম্বা গায়ে কাঁটা 
ছড়ানো, বুকে হাঁটা যে কোন প্রাণী নজরে পড়লেই তাবদংহতির দরুণ পূর্বান্ুূতি ফুটে উঠে 
আর অমূনি তাঁকে তর্ক করে দেয়। বৃত্তিগুলো উন্নীত হয়ে তাঁদের মধ্যে একটা শক্তি এনে 
দ্েষ। ভাল মন্দ ভেদাভেদ তখন বুঝতে শেখে। সাম্নে যা পায় তাতেই ঠোকর মেরে 
বসে না। শরীরের পক্ষে কোন্টা হানিকর, আর কোন্টাই বা পুষ্টিকর, তখন তারা বুঝতে 
শেখে ; মিজের উপর কর্তৃত্ব থাঁটাবার ক্ষমতা আসে । এই. যে লব্ধ ক্ষমতা বা শক্তি, যার বিশেষত্বে 
নিজকে দমন করে লিচ্ছে, কার্য প্রণালী উন্নীত করে তুল্চে--এটা প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি (Intelliger ce) 


প্রকৃতি ৩১৭ 


প্রজাকে দাড়াতে হঘ অভিজ্ঞতার উপর। জীবনক্ষেত্রে যে যত অভিজ্ঞতা লাভ করেচে সেই 
তত বিজ্ঞ। প্রজ্ঞাশক্তি স্বাভাবিক বৃত্তির সহচরী। জাতির ক্রমৌন্নতির ইতিহাসে বুঝতে 
পারা যাঁধ প্রজ্ঞার অনেক আগে স্বাভাবিক বৃত্তির উন্মেষ হ্য। বিশ্লেষণ করলে দেখতে 
পাই প্রজ্ঞার ভেতর রষেচে ভাঁবসংহতি (85500186007), আর আছ্মদং্যম। মানুষ ছাড়া অর 
সকলের ভেতরই স্বাভাবিক, বৃততিগুলো বেণী। যারা যত বুদ্ধি রাঁখে এরাও সেই অঙ্ুপাতে 


* কমে আসে। 


ভগবৃত্তত্ববিৎ মহামতি পালি বলেচেন-_পৃথিবীর সঙ্গে জানাশোনা হবার অনেক আগে 
থেকেই এরাই আমাদের হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে”। ভন্‌ হট্ম্যান এ সম্বন্ধে বলে 
গেছেন--“উদ্েশ্ঠযযুক্ত ক্রিয়া--কিন্তু কি উদ্দেশ্য তার কোনই সংজ্ঞা নেই”। লয়েড, মর্থেন রলেচেন 
-__ছ'রকম স্বাভাবিক বৃত্তি সর।চর প্রাণীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাষ--এক রকম তাঁরা 
সঙ্গে করে নিষে আসে, আর এক রকম্‌ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাঁয়। এই গৌণ উন্মেষিত 
স্বাভাবিক বৃত্তিকে তিনি তাঁর ভাষাষ্‌ বলেগেছেন ‘Deferred Instinct | মহামতি ডারউইদ্‌ 
তার পুধির এক জাষগায় লিখেগেছেন-_-“এ বৃতিগুলো খুবই দরকারী; এদের অভাব পড়লে 
প্রাণ নিষে টানাহিচড়া পড়ে যাঁষ। প্রাণের পক্ষে শরীরযস্ত্ের প্রত্যেক অংশই যেমন দরকারী, 
এরাও তার চাইতে কম ন্য”। 

প্রত্যেক দলের এক একটা গণ্ডি আছে। তার ভেতর সবাইকেই বাস করতে হবে। এর 
ভেতরই তাদের পথ রয়েচে, বেছে নিতে হবে। গত্ডির বাইরে পা .বাঁড়ীলেই চার দিক্‌ থেকে 
বিরোধ উপস্থিত হবে; টে'কেখাকা তখন বিষম দাষ হয়ে উঠবে। সন্তানপ্রজনন খতুতে 
এ বৃত্তিগুলো বেশ পরিস্ফুট হযে উঠে। তার কারণ অন্তনিহ্ৃত রস সুপ্ত উদ্বীপনাশক্তিকে 
জাগিষে তোঁলে। অন্তর্বাসী ভাবসমূহ অনেক সময় উৎপ্রেরিত বৃত্তির উত্তর সাধনে সহায়তা 
করে। ক্ষুধার জাল! সিংহকে শিকারের পিছু নিতে বাধ্য করাষ। খতু পরিবর্তনের সময় 
পাখীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। দেশীস্তর গমনের সময় তখন বুঝতে পারে। 

গুটি কেটে বেরিষেই গুটিপোকা তার জীবননির্বাহ উপযোগী কাজ সব কেমন সুরু 
করে দেষ--দেখলে যনে হয এসবের সঙ্গে তার যেন কত-কালের জানাশোনা। শিকারের পিছু 
পিছু ছুটেছে, দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে খেলা করচে। ব্যস্ত হযে ভব্যিষৎ শিশুর জন্ত খাবার সঞ্চয 
করে রাখচে ; কিন্তু সব সময়েই নিজেকে বাচিয়ে চলেচে। সতর্ক চোখ তার চারিদিকে খুরচে-_ 
যেন কত তার শঙ্কা, কত তাঁর ভয়। দলাদলি এদের জীবননাট্যেও রয়েছে, দলের ভেতর 
থেকে দাম্পত্যনির্বাচন চল্চে। এসব কি? এদের শেখাঁলেই বা কে? সিংহ সিংহীকেই-সঙ্গী 
করে; বাঘ বাধিনীকেই ভালবাসে । 

উত্তরে শুধু এই কথাই বল! যেতে পারে,--এগুলো দরকারী, হিতকর, শুভ ; তাই তাঁরা 
করচে। এ স্বতাঁবজাতএটুকু মেনে নিতেই হবে, এর উপর কোন যুক্তি তর্ক, জারিস্ুরি 
বা মীমাংসা কিছুই চলে না। প্রকৃতির নিগুঢ় রহস্ত এই । 


৩১৮ প্রক্কাতি - 


শান্ত ও বুনোভাব, যা পাঁখীদের মধ্যে সচবাঁচর দেখতে পাঁওয়া যায, কেউ কেউ বলেন, 
সেগুলো তার! বাপ-মাব কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্ত্রে লাভ করেচে। মানুষ দেখলেই যে তাঁদের 
আঁতঙ্ক-_এটা অনেকট! তাঁই। মানুষের মত যে কোন একটা" চেহাঁর! দেখলেই ভাবসংহতির* 
দরুণ একটা অন্তর্জাত ভয় তাদের পেষে বসে। জন্তদের ভেতর এমন সব কার্য কৌশল 
দেখতে পাঁওয়! যায, যা মানুষ যুগ সাঁতেক তপস্যা কর্লেও আয়ত্ত কুরতে পারে কিন! সন্দেহ । 
মৌচাক! ছোট্ট, ছোট, অসংখ্য ঘরের কি সুন্দর সমবেশ ! একটির পর একটি, তার উপর 
আর একটি__এমনি ভাবে স্তরে স্তরে সাজানো । য্ত্বিদ্যাপারদর্শীকেও এর রচনাকোৌশলের 
সামনে শির নত করতে হয। মৌমাছির মু! মরু তৈরীপ্রণালী শেখার জন্য তাঁকে কি 
Applied Chemistry পড়ত হয়েচে? মাকড়শার জালে, পাখীর বাঁসানির্াণে, কত কারি- 
কুরি, কত নিপুণতা, কত বৈচিত্র্য ! মানুষের ক্ষমতাকে মনন করে দেয়। | 
বসন্তের সমাগমে পরভৃত (০০০০০) পাহাঁড় পর্বত পার হযে উড়ে আসে বসন্ত অবসানে 
ফিরে চলে যায় । কেমন করে বস্স্তের উদ্দাম হাওযাব মৃদুল পরশ পাঁয ? ঠিক পথে এদেব 
চালিযে আনে কে? মানচিত্র বা দিঙনির্ণষ যন্ত্রের ব্যবহার কি এরা শিখেছে? রাতদিন 
বনেব ধারে, ঝোপের আড়ালে বসে তার সেই তরুণ প্রাণের সবুজ গান--"ওগে! 
অন্তর্তম! ওগো সুন্দর তুমি এস।”-_গাঁন শুনে তার দোসর এসে জোটে তারই পাঁশে। গানের 
আলাপে বিলাপে, সৌহাঁগে, আদরে, আবেগে, উচ্ছ্বাসে বন্ধুটকে বেঁধে ফেলে নিবিড়ভাবে। ডিম 
রেখে আসে সযত্রে অন্তেব বাসাধ। গানের পাগল কর! আলাপ তখন তাব কমে আসে। ঝোপের 
ভেতর লুকোচুরি খেলাষ আর মন বসে না। কাজ যেই ফুর'ল, দািত্ব যেই শেষ হ’ল, বসস্তের 
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চল'ল-_-আকাশ বাতাস মাতিয়ে মুক্তকণেগাঁন গাইতে গাঁইতে। এসব কি? 
কেন হষ? কেমন করেই বা হয়? কবিরা বল্বেন--“এই যে বিহঙ্গের সকাল সন্ধ্যায় কল কৃজন, . 
এ হুচ্চে প্রেম আরতির অঙ্গীভূত গীতিত্রতি।” মনস্তত্বব্ত সব কিন্তু বল্বেন-_“এগুলো 
প্রাণীদের স্বাভাবিক' বৃত্তি, বাঁপ-মাঁর কাছ থেকে বযে আনা কতকগুলো! চরিব্রবৈশিষ্ট্য মাত্র 7৮ 
* তবে নীচু প্রাণীদের মধ্যে এই যে সব কার্ধ্য কলাপ, আচার ব্যবহার বাইরে প্রকাশ পাঁচ্চে__ 
এ গুলো! স্বভাবজ কি ন! এবিষয় নিযে অনেক দিন থেকে তর্ক চলে আঁস্চে । এক দল বৈজ্ঞানিক 
বলেন জন্ম থেকেই এ বৃত্তিগুলো তারা লাভ করেচে, উপযুক্ত সময় আস্লেই তাঁর যথাযথ পরিচষ 
দিষে থাকে । কিন্তু অন্ত দল বলেন শুধু স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর সাহায্য নিষে এমন নিপুণ কার্য্য- 
দক্ষতার পৰিচয় কিছুতেই দিতে পাবে না, বুদ্ধি ও বিচাবশক্তি নিশ্চষই তাঁদের সাহাঁষ্য করে 
থাকে | - 


সুবর্ণহটি 


ভ্ীঅতুলচন্দ্র দন্ত 


সম্প্রতি এক অদ্ভুত .অভাঁবনীয বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সভ্য জগৎ চমৎকৃত হইয়াছে।. 
আবিক্ষারটী হইতেছে: পারদ ,হইতে ব্বন্থিতি। অনাদি কাল হইতে এদেশে ‘পরশমণি! এবং 
পাশ্চাত্য দেশে ‘Phil০5০pher'5. 96০0৪ একটা! আজগুবি রিশ্বাসেব ব্যাপার ছিল; মধ্য যুগের 
alchemistরা অনেকেই--এই পরশপাথরের সন্ধানে জীবন ব্যয করিয়া .গিয়াছেন এবং এই 
অসাধ্য সাধনের চেষ্টাপরাধে পাগল বলিষ! উপহসিতও হইয়াছেন। আমাদের দেশেও অনেকের 
বিশ্বাস 'পরশপাঁথর সত্যই অনেক গুহবাদী জ্ঞানীর জানা ছিল। অনেক যোগীপুরুষেরাও 
নাকি এখনও পারদ হইতে সোনা করিবার কৌশল অবগত আছেন শোনা যায। 

.সে যাই হোক, সম্প্রতি জর্দমণিব Charlottenburg Technical Collegeখএর আচার্য্য 
Adolph Miethe এই পারদ হইতেই সোন! করিতে সমর্থ হইযাছেন বলিযা সংবাদ রটাইয়াছেন।; 
এবং এই সংবাদে সভ্য জগতে হুলঙ্থুল পড়িযা গিষাছে। মিথে যে পরশপাঁথরের আবিষ্কারেই 
রত ছিলেন তা নয়। এ আবিষ্কার একটা দৈব ঘটন মাত্র । তিনি.[01%78 ০1০19 আলোকতত্বের 
রহস্ত সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন) সেই উপলক্ষ্যেই এই নূতন সন্ধান লাভ হয। তিনি অত্যধিক মাত্রার 
তেঞ্যুক্ত এই আলোক ঘটাইবার জন্তু পারদের বাম্পপুর্ণ এক 0912 18007 ব্যবহার .করিতে- 
ছিলেন৷. এই 1877এর মধ্যস্থ 1৮এ পাঁরদের বাম্প_ এই বাম্পের ভিতর দিয়া আচার্য্য খুব 
তেজালে। বিছবাৎপ্রবাহ সঞ্চার রুরিতে থাকেন |. কিছু কাল. পরে তিনি দেখিলেন 7321এর 
ভিতর,গাত্রে এক কালো! বর্ণের পদ।৫ের পর্দা পড়ে । তিনি এই পদার্থটীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখেন উহাতে সোনার দানা আছে। আচার্য্য ইহাতে বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তিনি 
ভাবিলেন হয় তো উহা আরুস্মিক একটা ঘটনা !. কাজেই নিশ্চিত হইবার জন্ত আবার তিনি 
নৃতন একটা 12764 কিছু শোধিত পারদ দুই ভাগ করিযা রাখিলেন, এবং এক .ভাগের ভিতর 
দিষা জোরালো বিছ্বাতপ্রবাহ সঞ্চার করিক্নে। অপর অংশ বিদ্যৎপ্রবাহ হইতেই বঞ্চিত 
রাখিলেন.। তার পর প্রায় ২০০ ঘণ্টা বৈদ্যুতিক প্রবাহে রাখার পর দেখিলেন--প্রবাহ-অধীন 
পারদাংশে সোনা দেখ! দিয়াছে, অপরাংশে দেখা দেয় নাই অতঃপর সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে 
উক্ত পারদংশের কয়েকটা এটম সোনার এটমে পরিণত হইযাছে। ব্যাপার এই পর্যন্তই 
এখন দীড়াইতেছে। অবস্ট এখনো এর সত্যতার জন্ত যথেষ্ট মাত্রায় পুনর্পরীক্ষা দরকার । 
তবে আচার্য্য ॥ietheর পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিবার কিছু নাই_কেন না ইনি 
এক জন, নামজাদা গৃণামান্ত বৈজ্ঞানিক । তাঁহার শক্তি ও সততা ও গবেষণীবুদ্ধিতে সন্দেহ 
কাহারো নাই । কাজেই বলিতে হয় যে মধ্যযুগের Philosopher's Stone স্ক্ধীয গুজব 


৩২৪ প্রন্কৃতি 


নিতান্ত কাহিনী নয। এই আবিষ্কারেব ফলাফল খুব সুদুরবিস্তারী । কেন না কৃত্রিম উপাষে 
সোনাস্থষ্টি সত্য ও সম্ভব হইলে, সোনা. কালক্রমে তার ছূর্লভতা ও ছুরদুল্যতা হারাইবে। সবাই 
এর পর সোনার খাটে শুইবে, সোনার ঘর বাড়ী করিবে । কেন না নোনা তখন লোঁহারই মত্ত 
সুলভ ও সন্ত! হইবে। এক দিনে না হউক কিছু কাল পরে হইবেই। যদি" কেহ বলেন--সে ভয় 
_ নাই; কেন না, এক তাল সোনা কিনিতে যা লাগে তার নহ গুণ দাম হইবে এই কৃত্রিম উপাষে 
১ রতি সোনা করিতে। উত্তর এই-_এখন কিছু দিন তাই হুইবে'। তবে চিরকাল তা থাকিবে 
না। প্রথম আবিষ্কারের পর সব জিনিষই দুর্মূল্য হয়, পরে সন্ত! হইবা যায়! দৃষ্টান্ত Electric 
1970--এই আলো! প্রথম যখন আবিষ্কৃত হয, তখন একটাব পিছনে খরচ পড়িত হাজার 
ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৪০০০১ টাকা । এখন তাঁর চেষে ভাল্‌ গ্রুটা 8812 ১৯ টাঁকাঘ মেলে। 
সেষাক্‌, অর্থ জগতে যে বিপ্লব ঘটবে তাঁর ভাবনায় মাথা বকাইবার দরকার নাই ।বিজ্ঞান জগতে 
এই আবিষ্কারের মূল্য অপরিনীম। সোনার পারমার্থিক গুণধন্ম লইযা বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত, উহার 
ব্যবহারিক মূল্য গ্রীহ করেন ন!। " 

পারা হইতে সোনার স্থষ্টির মুলে যে সত্য আছে তাহা বৈজ্ঞানিকের চিরপৌধিত আশার 
সফলতা'প্রথ নির্দেশ করিতেছে । যাঁর! পদার্থবিজ্ঞানের নব পবমাগুবাদের খবর রাখেন তাঁরা 
জানেন যে পণ্ডিতর! সমস্ত এটম্‌কে এক মূল আদি ৮/০৫০-0:৪92এরই রপাস্তর বলিষ! সন্দেহ 
করিতেন। এই আঁদিঅড় হয তো ইথর বস্ত। হয় কেন, মৃত্যই তাই। নব পরমাধুবাদ মতে 
এতাবৎ স্বীকৃত যাবতীষ ভিন্নধৰ্মী ০/০০--উপাদানে এ ইথর ব। Electricity শক্তি । এখন- 
কার এটম্‌ আর Democritus ব| Daltonএর গোলগাল শক্ত জড়বিন্দু নয; ইহা 
বিছাথকণা। এখনকার এটম গঠনে ও আকারে একটা সৌরমণ্লের মত) অর্থাৎ বেন্্রগত 
একটী Nucleusএর-চতুদ্দিকে সতেজে ভ্রাম্যমান কথেকট| বিদ্যাৎকণ!। ই 8০1545টা কতক- 
গুল! Positive বিহ্যৎকণার সমষ্টি; আর তার চতুদ্দিকে সবেগে ভ্রাম্যমান বা ঘর্ণযমান কতকঁগুল| . 
Negative বিদ্যুৎকণা । মধ্যস্থ + বিহাৎকণার নাম প্রোটন্‌ (27০০৷) ; আর খূর্ণ্যমান গ্রহস্থানীয 
বিছ্যৎকণাগুলার নাম Electron | এই প্রোটনেব 20955 এবং Ele-৮০nএর সংখ্যাব 
উপরেই. এটমদের ভেদত্ব ও বিশেষ স্থাপিত । ইলেক্ট্রণ ও প্রোটনদের বিশেষ বিব্বণ 
“প্রকৃতির” হেমন্ত সংখ্যায় প্রাণের জন্ম প্রবন্ধে পাঠক পাইবেন। 

উপস্থিত কথা-_পাঁরদের এটমে ইলেকট্রণ সংখ্যা ৮০টী: আর সোনার এটমে 
ইলেক্‌ট্রণ সংখ্যা ৭৯টা। উভয়ের স্বরূপ নৈকট্য কত বেশী দেখুন। এখন পারার এটম 
হইতে কোনো মতে একটা ইলেক্‌ট্রণ সরাইতে পারিলেই, উহ! সোনার এটমে পরিণত 
হইবে, এ তে theoretically সোজ|। কিন্তু কাজটাই ছিল কঠিন ৷ কেন না, কৃত্রিম উপাষে 
পারদাণু হইতে একটা ইলেক্ট্রণ না হয সরানো গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উহা! Proton 
আকর্ষণে ফিরিষা আসিযা লাগিষা যাইবে; কাজেই পাকাপাকি 'রকমে ইলেক্ট্রণটাকে 
স্রাইয়া রাখিতে দরকার হইতেছে প্রোটনের আকর্ষণী শক্তিও কমাঁনো। এই শেষোক্ত কাজ 





শ্বেত গোগুর। 


( albino ) 


সম্প্রতি দিলিনগরে ধৃত 


09৭ 


গোখুরা কেটটিয়। 


ফনার চিত 


প্রক্কৃতি ৩২১ 
দুই উপায়ে হইতে পারে। প্রথম, প্রোটনের + বিছ্যুৎকণাঁদের একটীকে সরানো ? তাহা 
হইলে রাশিহাসের ফলে প্রোটনের আকর্ষণ শক্তি কমিবে' এবং ওঁ সর্ব প্রোটন ৭৯টী 
ইলেক্ট্রণ টানিয়া রাখিবে। দ্বিতীয় উপাঁয়-হইতেছে, প্রোটনের Positive বিছ্যৎকণারাশি মধ্যে 
একটা negative বিদ্যৎকণা (Electron ), ঢুকাইযা দেওয়া । ইহাতে প্রোটনের ৮টা] 
ইলেক্‌ট্রণ টানিবার ক্ষমতা neutralised হইয়া যাইবে! কেন না প্রোটনের একটা + কা 
নূতন প্রযুক্ত ইলেক্ কণার ছারা শক্তিহীন হইয়া 7৫৮5০. হইয়া যাইবে। 

সম্প্রতি মাঁকিন "দেশীয় বিজ্ঞান পত্রিকা, Scientific American আচার্য্য Mietheর 
পরীক্ষার পুনঃপরীক্ষণ করিবার মত করিযাঁছেন। ফলাফল যথাকালে প্রকাশিত ইইবে। 
ফলে আচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে বৈজ্ঞানিকদের Transmutatoin of Elements 
রূপ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে। তাঁহাদের আর একটী যে কল্পনা আছে Intra-atomic 
en৷er৪/--কাঁজে লাগাইতে পারিলে, জগতের অনেক সমস্যা পূর্ণ হইবে। | 


ভারতবর্ষের কালফণী ূ 


_ _ শ্রীভৃদেকন্দ্র বন 

কালফণী (০০০৪৭) প্রায় সকল প্রাচ্য দেশেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের কাঁলফণীর বিবর্ণই 
এখনকার আলোচ্য বিষয়। সংস্কৃত ভাষায় সর্পকে নাগ কহে। কোন কোন বিদেশী প্রাণিবিদ্‌ 
পণ্ডিত কালফণীকে “Nj” গণভুক্ত (26003) সর্প কহেন। এই “Nj” শব্দ সংস্কৃত “নাগ” 
হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয; কিন্তু "২৪৫৪৮ না হইয়া "৪19৮ কেন হইল তাহা বলা কঠিন । 
মিষ্টার বুলে্জার “Fauna of British India” নামক গ্রন্থে কিন্ত ইহাকে Nia” 
গণভুক্ত করিযাছেন। শুব৪12” গণভুক্ত সর্পের ছুইটি মাত্র জাতি (59০1) ভারতবর্ষে 
লক্ষিত হয়) ইহাদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ" হইয়াছে--“£:10901925,” এবং “bungarus” 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে শক্কের সংখ্যা এবং শিল্ডের = আকৃতির উপর কালসর্পের 
জাতিনি্ণয় নির্ভর করে। [818 841081279এর মস্তকে প্যারাইটেল নামক অস্থিবিশেষের 
(Parietals) পশ্চাতে কোন বৃহত্তর শব্ধ বা শিল্ড, (i!) থাকে না, কিন্ত Naia bunga- 
£09এর ও স্থানে এক জোড়া বৃহৎ শিল্ড, থাকে | [812 (:109412175 -এর গলার প্রত্যেক 
সারিতে ২৩ হইতে ২৭টি পর্য্যন্ত শব্ধ থাকে, কিন্তু টব. '১4088:05এ ১৯ হইতে ২১টি পর ৃষ্ 
হয়। NN. tripudians এর দেহের মধ্য্থলের প্রত্যেক সারিতে ১৯--২৩টি শঙ্ক, কিন্ত . 
bunৰarusএর ও স্থানে ১৫টি মাত্র শব্ধ থাকে! - লেজের নিম্নের (58055051) শক্কের সংখ্যা 
N. tripudianseর ৪৯--৭৫টি, কিন্তু টব. bungarUSএ ৮০ হইতে ১০৭টি । রর 





* মস্তকের উপরিভাগের কয়েকটি বড় বড় শক্ষকে শিল্ড (51:51) বলে। 


৩২২ i "প্রকৃত .. ৮ ২৮ 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ম. £72508575 “নাগ, :“নাগসাপি”, একালসাঁপ”, "দাতসাপ” 
প্রভৃতি নামে অভিহিত | এই সর্পের নানা প্রকারভেদ (৬৪:75) লক্ষিত হয় এবং উহারা 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাম্,নাগ, কড়িন।গ, মগ লানাগ, মালিনাগ প্রভৃতি নামে পরিচিত্ত। 
বিদেলীঘ সর্পবিদ্‌ পত্তিতগণের মতে ইহারা £10547505 জাতির অন্তর্গত । সিংহলবাঁসীরা এই 
জাতীয় সর্পকে ”্ব৪৪৮ সাপ বলে । দেশীয় নামের মধ্যে এই নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ 
ইহার সহিত বৈজ্ঞানিক নামকরণের মিন আছে। পেশোয়ারীরা ইহাকে প্চাম্চা-মার”. কহে, . 
কারণ ইহার ফণাঁটি চাঁমচের স্তাষ । বাহক বর্ণ এবং ফণার উপরিভাঁগের চিহ্কের উপর. নির্ভর 
করিয়া এই জাতীয় সর্পের যে শ্রেণীবিভাগ বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত আছে, Fayrer, Ewart 
এবং [ব191701307 প্রভৃতি বিদেশীয় সর্পবিৎগণ -তাঁহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিয়ে এই 
শ্রেণীবিভাগ প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় সর্পের মধ্যে যাহাঁদের ফণাঁৰ উপরে একটি চশমার স্তাষ 
দাগ থাকে তাহাদিগকে “গোখুরা” এবং ষাহাদের ফণীর উপরে একটি মাত্র চক্ষুর ভ্তাঁয় অথবা 
চশমা ব্যতীত অন্ত কোন রকমের দাগ থাকে তাহাদিগকে “কেউটিয়া” বলা হয়। কোন কোন 
গোখুরার ফণাঁয় আবার কোনও প্রকার দাঁগ থাকে না। 

টি ARN + HOES OT 

৯। কালা, ২। খোয়ে (শ্বেত 'কৃফব্ণের ), ৩। গর্দুনা ( গমের বর্ণের স্তায় ), ৪। প্ম 
( হরিদ্বা বর্দের), ৫1 দুধে, ৬। তেঁতুলে, ৭1 খোরীস (মৃ্ত্িকার সায় বর্ণ), ৮। তামেশ্বর 
(তাত সদ্বণ ), ৯। পুন নাগ (সুবর্ণ সদৃশ )। 

ইহাদের মধ্যে ২য়, ওম এবং এম্‌ শ্রেণীর সাপ কলিকাতার ' নিকটবৰ্তী EEE 
দেখিতে পাঁওয়! যাঁষ। 

ES CEES EG রজার . 

১) কালা, ২। তেঁতুলিষা, ৩। বোরীম্‌, ৪1 না কি দুধে, 
৬। বাঁশবুনিয়া (কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগযুক্ত ), ৭1 - গেঁড়িভাঙ! ( আপিঙ্গল ), 
৮। খোয়ে,৯। শখ্খমুখী (কুচ ও হরিদ্রা বর্ণের)। ' 

ইহাদের মধ্যে আবার ১ম, বং ৬ লে সর্কে কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে সচরাচর 
দেখ য়ায়।: টু 

বিকেল কিল টি ভি জানি: বা বলিয়া 
অনেকে মনে করেন । তবে ভাঁরতবধের নানা স্থানে. এই সপিগুলার' .যে:সমন্ত নামকরণ. পাওয়া 
যায় তাহা তাহাদৈর বর্ণের উপর লক্ষ্য, রাখিমই-করা হইয়াছে মনে হ্য। . মি: বুলেঞ্জার 
গলার এবং দেহের ম্ধ্স্থলের : প্রত্যেক সারির শহ্কের সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া কাঁলসর্পকে 
নিয়লিখিত ছযট ভাগে ( Varieties ) বিভক্ত করিয়াছেন, যথা. ' 

১। Forma TypPica- ইহাঁরু গলদেশের শহ্ছের সংখ্যা ২৫ হইতে ৩৫টি পাত? দেছের , 


মধ্থলের শক ২০ হইতে ২৫টি পৰ্যন্ত । ই 


তি ৩৬ 

২). V৮. 0৪৬০৪ ইহার-গলদেশস্থ শবষের সংখ্যা ২৫: হইতে "৩১; দেহের মাঝখানের 
সারিতে যে শক আছে তাহার সংখ্যা ২১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত । 
* ৩1 Var. 85615 (N. (9) ইহার গলদেশ শন ২৫ হইতে ৩১টি ; মথাদেহ 
শন্ধ ১৯ হইতে ২১ি। | ঠ 

৪1 Var. SPufatrix—গলদেশের শন্ধের সংখ্যা ২৫; দেহের মবধানের সারিতে 
* শন্দের সংখ্যা ৯৯ হইতে ২১টি । | 
¢1- Var. Leucorida—গলদেশ ডি ২১ হতে ২৫, মধ্যদেহ শক Lada 
পর্য্যস্ত। ্ 

-৬। Var. 111015015-গলদেশ্থ শন্ধ ২১ হইতে ২৩ ; দেহেব মধ্যন্থলের শক্ধের সংখ্য 
১৭ হইতে ১৯টি পর্য্যন্ত । 

মেনর ওয়,ল্ও এই শ্রেণীবিভাগের সমর্পন করেন। কিন্তু এতগ্াতীত' খাসিয়া পাহাড়ে ' 
“তিনি যে উজ্জল সবুজবর্ণের কালমর্পের 'সংবাদ অবগত হন এবং -গরূপ যে-সর্প তৎপরে . 
ডৈয়াডুনের জঙ্গল বিভাগের কমিশনার টটেনহাম সাহেব কর্তৃক উত্তর শ্তামরাজ্যে ও: মিঃ 
হাঁম্পটন্‌ কর্তৃক ব্ৰহ্মদেশে দৃষ্ হয়, তাহাকে একটি স্বতন্ত্র শ্ৰেণীভূক্ত করিয়া মের ওয়াঁল্‌ উহ 
নামকরণ করিয়াছেন,-৬৪: V৭r৷idi5। ডাক্তার আনান্ডেল (D1. Annandale) , 


"_ আঁন্দামান দ্বীপ হইতে একটি কাঁলসর্প (N. tripudians) পাইয়াছিলেন; তাহার বর্ণ- পূর্বোক্ত: 


সর্পগুলির বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অনেকটা হয়িণপিশুর দেহের বর্ণের স্তায়। শব্ষের সংখ্যা: 
, স্লাধারণ কালফণী হইতে বিভিন্ন নহে.) কেবলমাত্র চক্ষুর পুরোভাগের শিল্ড বা শঙ্ধের. (Pre- 
oculir shield) কিঞ্চিং পার্থক্য, দৃষ্ট হয়। এই সর্পটকেও দ্বতন্তর শ্রেণীরুক্ত করিয়া মেঙ্গর 
ওয়াল, উহার নাম' দিয়াছেন, Var. Sagittifera | l 
" কাল সর্পের মধ্যে বর্ণবিপর্য্যয় মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়। মংৎস্ত, রী এবং শুরপণী | 
জীব ব্যতীত- অন্তান্ত মের্দণ্ডী প্রাণীদিগের ভিতর এলবাইনে! (a!bi॥০), অর্থাৎ শুভরবর্ণের 
_ শ্রকারভেদ বড় বেশী দেখা যার না) এমনে কি ইহা অত্যন্ত. বিরল রলিলেও চলে । সরীন্যপ- 
,  দিগের মধ্যেও এইরূপ। কিন্তু: সম্প্রতি দিল্লী সহরে একটা শ্বেতবর্ণের- (albino) গৌখুরা 
সাপ- ধর! পড়িয়াছে। হহার পৃষ্ঠদেশের সন্মুধভাগের শকৃগুণি ব্যতীত: পর সমস্ত 'শক্ষের রং 
ছধের-সরের ভ্তাঁয় সাদা ।. :পুষ্ঠের সন্মুখের শক্ব-কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ ! ফণার উপরে চশমার সয় 
দাগ আছে।. জিহ্বা পাটল এবং- চক্ষু রক্তর্ব্ণ ৷; দৈর্খে৷ এই সর্পটি চারি পচ ফুটের মধ্যে। ' 
N. “tripudians কালফণী প্রা্তবযন্ক হইলে সচরাচর ৪ হইতে ৫২ ফুট-পর্য্যস্ত লা. 
হয়। কয়েক রর পূর্বে মহীশূর গল়েন্টের -তরফ- হইতে ডাঃ -নিকল্সন্‌ এই .জাতীয় 
বার শত ূর্প সংগ্রহ করিযা ছিলেন/-তাঁহাদের মধ্যে ৪টি মাত্র দৈর্ঘ্যে ৫ফুট ৮ইঞ্চি ছিল। মেজজব্‌ 
* ওয়াল্‌ .একটি ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি এই জাতীয়;সর্প পাইয়াছিলেন। টার নগরে কট ৬ i 
ইঞ্চি সর্গ পাওয়া গিয়াছে। - ৪ 


পু হ্‌ 


৩২৪ প্রকৃতি 


ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই সর্পকে দেখিতে পওযা বায । হিমালব পর্বতের ৮০০০ ফুটু উপরে 
পর্য্যন্ত এই সর্প পাওয়া গিযাঁছে। এই জাতীয় পুং অপেক্ষা স্ত্রী সর্পের সংখ্যাই বেশী দুষ্ট হয়। 
শীতকালই ইহাদের সচরাচর সঙ্গমসময় ; কিন্তু মে, জুলাই, এবং আগষ্ট মাসেও ইহাদের 
সঙ্গম দেখা গিষাঁছে। সঙ্গমের সময় স্ত্রী এবং পুং ছুইটি সর্প পাশাপাশি কাঁত হইয়া পেটের 
দিকে পরস্পর সংলগ্ন থাকে, কিন্ত জড়িত (ড1550) হয় ন্তা। সঙ্কতাবস্থায় ইহারা ফণা 
বিস্তার করে না। কর্ণেল ডদন্‌ এক জোড়া সর্পকে বেলা ১১টা হইতে, ৪-২০ মিনিট * 
এই ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট যাবৎ সঙ্গত থাকিতে দেখিয়াছেন। মিঃ হ্যাম্পটন্‌ এক জোড়াকে 
৩ দিন এই ভাবে দেখিয়ছিলেন। কর্ণেল্‌ ডসন্‌ স্ত্রী সর্পটিকে ৬২ দিন গর্ভধারণ করিয়া 
১৫টি অণ্ড প্রসব করিতে দেখেন | মিঃ হ্যাম্পটন্‌ লক্ষ্য করেন ষে স্ত্রী-সর্প পাঁচ মাধ 
কাল গর্ভধারণ করিয়া অণ্ড প্রসব করিল। এই সকল সর্প প্রায়ই মে অথবা জুনের প্রথমেই অ 
প্রসব করে। অওগুলি শ্বেত বর্ণেব হয়; দৈর্ঘ্য প্রস্থে সাধারণতঃ ৪৯ ২ ২৮ মিলিমিটার । প্রায়ই 
১২ হইতে ২২টি পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রহ্থত হয় | ডিমে তা দিয়! ইহারা ডিম ফুটায়। ৭ ইঞ্চি হইতে 
১১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত শাবক ডিম হইতে বহির্গত হইতে দেখা যায়। বেঙ, গিরগীটি, টিকটিকি 
ইন্দুর, ছোট ছোট পক্ষী প্রভৃতি জন্ত এই সর্পদিগের ভক্ষ্য বস্তু ৷ 

519 Bungarus সর্প বঙ্দদেশ, উ'ড়যা, আসাম, ব্ৰহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপ, সুমাত্া, 
ধবদ্ীপ, বর্ণিয়ো, মালয়, শ্যামরাজ্য এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে দৃষ্ট হয়। ইহা! শঙ্খচূড় অথবা 
রাঁজসাঁপ নামে অভিহিত। সর্প খাইয়া জীবন ধারণ করে বলিয়া ইহাঁদিগকে Opisthophagus 
বলে। হংরাঁজি ভাষায় ইহাকে 7178 ০০৮৮৭ কহে! ভারতের বিষধরদিগের মধ্যে ইহারাই 
সর্বাপেক্ষা বড়। বিলাঁতের ঘাঁছঘরে ১৩ ফুট্‌ লম্বা এই জাতীয় একটি সর্প রক্ষিত আছে। 
ডাজার রিচার্ডদ্‌ বলেন, এই সর্প ১৪ ফুট, অপেক্ষাও বেশী লম্বা হয়। এই জাতীয় সর্পের 
স্বভাব এত ভয়ঙ্কর ও হিং ষে প্রাণীদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দংশনে প্রবৃত্ত হয়। ভিজ! 
জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে ইহার বান | সৌভাগ্য ক্রমে এই জাতীয় সর্পের সংখ্যা অতি অল্প। 
ইহার! ডিম.পাঁড়ে এবং ত! দিয়! ডিম হইতে বাচ্ছা! কুটায়। 

Nia গণভুক্ত সর্পের শারীরিক বিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। 

এই সকল সর্পের হস্তপদাদি কোন প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই। শরীর লা! এবং রথ 
অনুপাতে সুষ্ম। গল! হইতে পেটের কিছুর পর্যন্ত শরীরের স্থলত্ব প্রায় সান, তাহার 
পর ক্রমশঃ নুল্ম হয়া লেজের -শেষভাগ অতি শুঙ্গাকার ধারণ করে। মস্তক অত্যন্স 
চেপ্টা এবং সম্মুখের দিক গোঁলাক্ৃতি। শরীরের আক্কৃতি সচরাচর সমবর্ভূল ( Cylindrical ) 
বলিয়াই বর্ণিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাহ। নয়। পেটের দিকটি কিঞ্চিৎ চেপ্টা এবং পৃষ্ঠের 
উপরিভাগে একটি অনুচ্চ শির (Ride) থাঁকে। সর্ব শরীর শক্কে আবৃত; শকগুণি 
শরীরে সুচারুরূপে ' বিন্যস্ত। ইহাদের সকলেরই দেহের নিয়দিকের শক, প্রত্যেক " 
সারিতে একখানি করিয়া গল! হইতে লেজের দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, কিন্তু দেহের 


প্রকৃতি ৩২৫ 

উপরিভাঁগের শন্বের সংখ্য! বিভিন্ন সারিতে এবং বিভিন্ন কালদর্পে ( 0০০৮৪৭) বিভিন্ন প্রকার J 
নিয় দিকের শক্ষের আকৃতি কিঞ্চিৎ লম্বা । মন্তকের উপরে কয়েক খানি বড় বড় শন্ 
থাকে, সেগুলিকে শিল্ড (51610) বলে। এক প্রকার শক, সাধারণতঃ এক জোড়া, কোন 
কোন সর্পের নাসিক! এবং চক্ষুর পুরোভাগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; দেই শক্ষের 
বৈজ্ঞানিক নাম--].0119] 91010 | এই প্রকার শক বিষধর সর্পে আদৌ দেখা যায় 
* না। ছুইটি, গোল চক্ষু ইহাদের মন্তকের দুই পার্থে অবস্থিত) দুইটি নাসারম্ব, মন্তকের 
, গুরোভাগে দুই ধারে বর্তমান । ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ। চক্ষুর চঞ্চল পাতা 
ইহাদের নাই। 

নাসারম্বের সাহাঁধ্যে ভ্রাগ ও শ্ব/সপ্রশ্থাসের কায চলে। অনেকের ধারণ! যে বিষধর 
সর্প শুনিতে পাষ না। কারণ বস্তুতঃ কর্ণরন্ধের, কর্ণনলীর, এবং কানের ভিতরকাঁর 
পর্দার ও তন্মধাস্থ ছিদ্রের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না; তবে প্রকৃত পক্ষে ইহাদের শ্রবণেক্জিয়ের 
কিঞ্চিৎ দোষ আঁছে। কারণ উল্লিখিত কর্ণযন্ত্রগুলির অভাবপ্রযুক্ ইহাদের বামুতরঙ্গ্রনিত 
শব্ধ শুনিবার কোন ক্ষমতাই থাঁকে না। তবে কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়া যে তরঙ্গ 
চালিত হয়, এমন কি ভূমির উপরে বছ দুরের ক্ষীণতম পদধ্বনি, তাহা এই সর্পের! বেশ 
স্পট শুনিতে পাঁয়। উহাদের জিহ্বা সুক্ম ও লম্বা এবং অগ্রভাগ দ্বিধা বিভক্ত। জিহ্বার 
গোড়ায় একট! থলি আছে, তন্মধ্যে জিহ্বাকে যথেচ্ছ গুটাইতে বা তাহা! হইতে বাহির করিতে 
ইহার! সমর্থ । জিহ্ব স্পর্শোন্দ্ররের কাঁ্য্য করে। 

গুস্থাশয (1০৪০৪ ) দেহের নিক্নভাগে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত । গুছাশয় হইতে দেহের 
পশ্চাদদিকের অংশটিকে লেজ কহে। ইহাদের ন্নাযু এবং পেশী, লিভার, গ্রীহা, পাকস্থলী, 
অস্ত্র, কিডনি, ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্রগুলি উচ্চপুরের প্রাণীদিগের সায় পরিপুষ্ট এবং কার্য; করে। 
ইহাদের মুত্রাশয় নাই। 

কালসর্প সমস্ত শরীরটিকে ছুই পার্শ্বে তরঙ্গবৎ আন্দোলিত করিয়া চলাফেরা করে। ইহার 
দেহ অতীব নমনীয় এবং মেরুদণ্ড বু কশেরুকায় বিভক্ত হওয়ায় এ প্রকার চলাফেরার 
বিশেষ সুবিধা হয়! এই কশেরুকাগুলি (%5:09৮:99) আবার অতি সুকৌশলে পরস্পর বিস্তম্ত। 
প্রত্যেক কশেরুকার সম্মুখের দিকটা হজ (0০০৪৮০) এবং পশ্চাতের দিকটি কুজাকারে 
উন্নত (০০06) ও সন্ুখের কশেরুকার পশ্চান্দিকের কুজটি পরবর্তা কশেরুকার সম্মুখের 
স্থাব্জে নিহিত থাকে । এই উপায়ে সমন্ত কশেরুকাগুলি মিলিত হইয়া সেরুদণ্ডে পরিণত হওয়ায় 
সমস্ত দেহের তরঙ্গবৎ আন্দোলনে খুব সুবিধা হয়। বাহকাস্থি (4১095 ) এবং পুস্ছ-( Cau. 
091) কশেরুক! ব্যতীত অপর কশেরুকাগুণির প্রত্যেকটির উভষ পার্শ্বে হইথানি পঞ্রাস্থি 
(৪19) সংলগ্ন থাকে । পাজবের নিম্নদিকের অংশটি অতি সুস্স। কশেরুকার উভয় পার্শ্বের 
: পাঁজর দুইখানি নিন দিকে পরস্পর মিলিত হয় না; পরস্ধ প্রত্যেক জোড়াটি নি়দিকের:একখানি 
শন্ষের সহিত বোছক কল! (Connective (1596) দ্বার সংযুক্ত থাকে । ইহাদের উপাস্থি 
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(5910002) থাকে না। এ পাজরগুলির উপর ভর দিয়! ইহারা চলে। যখনই এক গোঁড়া 
গাজর সম্মের দিকে নীত হব, অমনি তৎসংলগ্ন শব্কট (Ven৮৭! 5০৪1৩) খাঁড়া হইয়া উঠে। 
উহাতে ভর দিয়া পাঁজর দুইখানিকে পার্শ্বে এবং সম্মুখে আন্দোলিত করিয়া মাটির উপর 
অ'কিয়া বাঁকিয়! চলে। শব্দের উপর ভর দেওয়া অসমান স্থানেই সুবিধ! হয় এবং তজ্জন্ত 
কাঁলসর্প পিমেন্ট-করা মেনে ও অন্তান্ত মন্যগ স্থানে অতি কষ্টে যাইতে পারে। অসমান, বন্ধুর 
ভূমিতে ইহার! দ্রুতগামী জীবকে অনুসরণ করিতে পারে । জলে সাতার দিতে ইহার! পট 
এবং বৃক্ষে আরোহণ করিতে সমর্থ। 





ফণা বিস্তার করা কাঁলসর্পের স্বভাবসিন্ধ। ফণার বিস্তারকৌশন উল্লেখযোগ্য । গলদেশের 
ঠিক পরবর্তী কয়েকটি লম্বা এবং সরল পঞ্জরাক্কৃতি অস্থির উপর কয়েকটি পেশীর 
(Dorsal muscles) কাধ্যতত্পরতায় ফণার বিস্তার হয়। সাধারণতঃ যখন কোনও 
উত্তেজনা থাকে না, ফণার এই অস্থিসংস্থান সর্পের মেরুদণ্ডের সহিত ৪০--৪৫ ডিগ্রির 
কোণ (angle) রচনা করে। কিন্তু উত্তেজনা পাইলেই পেশীর ( dorsal muscles ) কাৰ্যা- 
তৎপরতায় এগুলা নিয় দিকে, পার্শ্বে এবং সম্মুখের দিকে প্রসাবিত হয়। ফণার আবরণচর্ম্মাট 
অতীব শিথিল থাকায় স্থানীয় পঞ্জরাকৃতি অস্থিগুলির গতিবিধিতে কোন বাঁধা হয় ন!। 
ফণার উপরিভাগের পেশীর প্রনারণশক্তি কিঞ্চিৎ বেশী থাকায় নিম্ন দিক অপেক্ষা উপরের 
দিকটি অধিক বিস্তৃত হয়; সুতরাং একটি চামচের মত আক্কৃতি ধারণ করে। মেদর ওয়াল্‌ 
একটি ফণার অস্থিসংস্থানের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কশেরুকায় 
কোন পঞ্জরাকৃতি অস্থি থাকে না। উহাদের পরবর্তী ২৭টি কশেরুকার ফণাবিস্তারকারী 
অস্থিবিস্তাস থাঁকে-_-ফণার মধ্যস্তলের অস্থিগুলিই সর্বাপেক্ষা লম্বা) তাহাদের পরবর্তী এবং 
পুরোবর্তী অস্থিগুলি ক্রমশঃ ছোট হুইয়া যায়। সর্বাপেক্ষা পুরোবর্তীটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং 
- সর্বাপেক্ষা পরবর্তাটি ক্রমশঃ ছোট হয় এবং তাহাব পরের অস্থিটি সাধারণ দৈহিক পাঁজরে 
পরিণত হইয়া যায়। মেঙ্গর ওয়াল্‌ যেটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বাম দিকের নবম 
অস্থিটিই সর্বাপেক্ষা ল্ব! (৪১ মিলিমিটার ), এবং ডানদিকের দশমট সৰ্বাপেক্ষা লম্বা 
(৪২ মিলিমিটার )। কালসর্প যখন ফণা বিস্তার করে না, তখন ফণার অস্থিগুলি সাধা? 
দৈহিক পাঁজরের কাঁ করে। 
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ইহাদের নীচের এবং উপরের চোকাল যে বিল্লী দ্বারা করোঁটির সহিত সংযুক্ত থাকে 
তাহ। শ্বতঃই সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইতে পারে। নিম্নের চোয়।লের অস্থিগুলিও এই বিশ্লী 


দ্বার! পরম্পর সংযুক্ত থাঁকে। এই নিমিত্ত কালদর্প তাহার মুখবিবরের আয়তন অপেক্ষা বড় 


শিকার গিলিয়! খাইতে পাঁরে। বড় শিকার গিলিবার সময় সংযোঁ্গক বিল্লী রবারের মত 
বাড়িয়া পরবর্তী হাড়গুলিকেবাঁড়াইয়া দেয় ; উহাতে মুখের বিখর বড় হইয়া যায়, সুতরাং 
ভক্ষ্য বস্তু বৃহৎ হইলেও মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করানো কঠিন নহে] ইহাদের দত্তগুলি চোয়ালের 
হাড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে গ্রথিত) পশ্চান্দিকে বক্র এবং অতি তীক্ষ। উপর পাটির কেবলমাত্র 
হস্থিতেই (02430119) দাত থাকে । উভয় দিকের হ্হস্থির সন্মুযস্থ দুইটি দন্ত অত্যন্ত বড় 
হয় এবং উহারাই বিষদস্ত (০০i5০৷ a8)। বিষদস্ত শুপ্গর্ভ ; এই বিষদস্তের পশ্চাতে 
১ হইতে ৩টি করিয়া সাধারণ দন্ত মুখের ভিতর দুই পার্খেই থাকে। প্রত্যেক বিষ্দস্তরের 
উপরিভাগে একটি করিয়!" লান্বাগ্রন্থি (12bial salivary 21970) আছে .এবং উহার! 
বিষগ্রস্থিতে (9০1300 21810) পরিণত হয়। এই গ্রস্থিদ্বয়ে বিষ উৎপন্ন হয় এবং দুইটি নল 
দিয়] (91507. ৫০) বিষদস্তের গোড়ায় গিয়া জমে | উৎপন্ন বিষ দংশনকাঁলে বিষদস্তের 
মধ্যস্থিত নলী দিয়! দত্তের অগ্রভাগের ছিদ্রে পৌছায় এবং বাহিয়ে নিষ্কাস্ত হয়'। ; 

কালসর্প সচরাচর তিন সপ্তাহ হইতে তিন মাসের মধ্যে একবার খোলস ছাড়ে। 
মিঃ ফেরার একটি কালফণীকে ১'ই অক্টোবর, ১০ই নভেম্বর এবং ৭ই ডিসেম্বর, পরপর এই 
তিন বার খোলস ছাড়িতে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার ভিন্সেণ্ট রিচার্ডদ্‌ কয়েকটি কালফণীকে 
প্রতি মাসেই খোলস ছাঁড়িতে দেখেন? কিন্তু মুক্ত অবস্থায় ইহার! কতদিন অন্তর খোলয় 
ছাড়ে তাহা ঠিক বল! যায় না। খোলস ছাঁড়িবার পূর্বে ইহারা. ঈষৎ কৃষ্তবর্ণ হইয়া মৃতবৎ 
পড়িয়া থাকে; এমন কি থোলস ছাড়ার কিছু দিন পর পর্যাত্ত ইহাদিগকে পীড়িত দেখা 
যায়। এই সঙ্গে,সঙ্গে চক্ষুর ০০:০৩৪র বাহিরের পর্দাটিও খমিয়া. আসে ; সুতরাং যত দিন 
না নূতন পৰ্দা গজার, তত দিন সর্প দেখিতে পায় না । এই সময়. ভলগাঁন করিতে এবং জঙ্কে 
থাকিতে ইহার! ভাঁপবাসে। জলে থাকিয়া খোলস ছাড়িলে সম্পূর্ণ গোট! খে।লদ পাওয়া 
যায়; কিন্ত জল ন! পাইলে খোলস খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হয়। মুখের উপর হইতেই প্রথম 
খোলস ছাড়া সুরু হয় । কেহ কেহ বলেন খোলস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার একটি করিয়া 
বিযদস্ত খদিয়া যায়। অর্থাৎ একবার খোলস ছাড়ার সঙ্গে যে দীতটি পড়িল, পুনর্ধার খোদ 
ত্যাগের সময় অন্ত পার্খের বিষদস্ত খসিয়া যাঁয়। কিন্তু সর্পবিদ্গণের মধ্যে এ সম্বন্ধে অনেক 
মতভেদ রহিয়াছে । | 

সাধারণতঃ ভূচর প্রাণীদিগের প্রধান শত্রু এই কালদর্প। কিন্তু কাঁলদর্পেরও অনেক শক্র 


, এবং ভক্ষক আছে; বেঘ্রী, মরুর এবং বন্ত কুকুট ইহাদের অন্ততম। হরিণ এবং শুকরও 


কালসর্পকে হুনন করিয়! থাকে। 


অর্ণব বিজ্ঞান 


| শ্রীবলাই চাদ দত্ত 

আদিযুগ হইতে মানব মহাসমুদ্রকে এক মহারহস্তনয় ব্যাপার,বলিয়|- মনে করিয়া আসি- 
তেছে। দিগন্ত্রেখার সহিত মহাপারাবার যেখানে কোলাকুলি করিয়াছে, যেখুনে- দু'টীতে 
একাকার হইয়! গিয়াছে, প্রাচীন মানব মনে করিত বুঝি তাহার অপর পারে আর কিছুই 
নাই। প্রয়োজন মত সে কঠিন ভূপৃষ্ঠেই সাহসের সহিত বিচরণ করিত ;--কিন্ত সগিরকৃলে 
বিরলে বসিয়া হয়ত সাগরের-অনীমতায়, নীলিমায়, তরঙ্গভঙ্গিমায়, পর্নগফণনৃত্যলীলায়, গর্জ্জন- 
মন্ততায় নিৰ্স্মাক হইয়া বিদ্রয়ে, ভক্তিতে, সম্মে ইহার পানে নির্ণিনেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত। 
মানবহৃদয়ের এ শাশ্বত প্রশ্ন তাহার প্রাণেও তখন জাগে_- 

* & মহাসিদ্ধুয় ও পার হতে 
কি সঙ্গীত এ ভেসে আসে” 

a নে বুঝিবার, বিশেষভাবে জাঁনিবার অন্ত প্রাচীনকাল হইতে মানব প্রয়াস পাইয়াছে। 
প্রাচীন সাহিত্যে তাহার নিদর্শন পাওয়া ষাঁয়। কিন্তু আজকাল সমুদ্রবিষয়ক আলোচনা, 
বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া, এডওয়ার্ড ফরবৃস্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের প্রচেষ্টায় 
অর্ণববিজ্ঞান (0০581708781) নামে যেরূপ একটা বিশিষ্ট বিদ্যারূপে পরিগণিত হা 
বিশেষভাবে আলোচিত ও অধীত হইতেছে, পর্বে কখনও দসেরূপ হয় নাই। 

সমুদ্রবিষয়ক প্রাচীন রহস্তের এখন অনেক সমাধান হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মহাসাগরের 
পরিমাণ পাঁওয়। গিয়াছে, সমুদ্রতীরের মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সমুদ্রবক্ষের প্রায় সমস্ত দ্বীপই 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানা স্থানে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণীতহহইয়াছে, সাগরের তলদেশ হইতে 
মৃত্তিকা তুলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইয়াছে, সৈন্ধব ক্ীবজন্ত-উদ্তিদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, 
সাঁগরোর্দি ও সাগরপ্রবাহের রীতিমত আলোচন! হইয়াছে এবং ইহার বিচিত্র বর্ণ সম্বদ্ধেও গভীর 
গবেষণ! হইতেছে। অর্ণববিজ্ঞানের নান! বিভাগে এখন কত অনুসন্ধান, কত গবেষণা ০ ষে 
পণ্ডিতের! করিতেছেন, তাহাসত্য সত্যই আনন্দ ও বিস্ময়ের বস্তু | 

এই সমস্ত নানা বিষয় বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বার! জানিতে পারিলেও, নূতন নূতন 
আরও বছ রহস্তের উদ্ভব হইতেছে । তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান রহস্ত হইতেছে ;--এই যে 
বিশাল জলরাশি, তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া গড়ে এক ক্রোপ পর্যন্ত গভীরতায় তৃপৃষ্ঠকে ঘেরিয় 
রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তি কোথায়? . 

প্রাচীন ও নূতন নান! গ্রমাপ খাড়া করা হইয়াছে, কিন্তু এ.সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান কিছুই , 
পাওয়া যায় নাই। এক যুগ পূর্বে ভূতত্ববিদ্গণ অনেকেই বিশ্বাস করিতেন ষে, এক সময়ে 
পৃথিবী আকারবিহীন উত্তপ্ত দ্রবনিচয়ের সমষ্টি মাত্র ছিল! কালে ইহার উপরিভাগ ঠাঁওা হইতে 


সু 
আরম্ভ হইলে, চতুঃপার্্থ উত্তপ্ত ও চাপবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডলের বৃষ্টিপাতের ছারা ইহার উপর জল 
জমিয়া জমিয়! সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্ত আজ কাল এই মত আর তেমন টিকিতেছে নাঁ। 
“আজকালকার মত হইতেছে যে, পৃথিবী আদিম অবস্থায় ছোট্টভাবে ও আল্গাভাবে গ্রহ 
উপগ্রহের শীতল কণাসমূহের দ্বারা গঠিত হয়। তখন ইহার মাধ্যাকর্ষণও কম ছিল। যখন 
পৃথিবীর অবয়ব বাড়িতে লাগিল, এবং উপরিভাগের শীতল অংশ বেশ জমাটভাবে ভিতরের 
দিকে বসিত্লে লাগিল, তখন ভিতরে একটা ক্রমবর্দনশীল উষ্ণতার সৃষ্টি হইল। যখন তা 
বর্তমান কালের এই বিপুলত৷ প্রাপ্ত হইল, তখন এই উষ্ণতা প্রচণ্ড হইল। ইহাই হইল 
আগ্নেয়গিরির অগ্রাৎপাতের কারণ । কালে ভূগর্ভস্থ অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ, গলিত ধাতব- 
বস্তু লইয়া মধ্যে মধো পর্বতের শিখরদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রচণ্ডভাবে নির্গত হয়। এই সমস্ত 
বায়বীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করে। সস ১০ Ee 
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পর্ধাবেঙ্ষণ কক্ষ (বাতায়ন সংযুক্ত) ক 
সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতার মধ্যে ইহাকে বাম্পীয় শক্তিবলে নাসাইয়! দিয়! হস্ত্রাদি সাহায্যে বৈজ্ঞানিক, দিন্ধুগর্ভস্থ 
নান! জীব, উদ্ভিদ, মৃত্তিক| প্রভৃতি পৰ্য্যবেক্ষণ করেন এবং উহাদের ফটে| লন। কক্ষাভাত্তরস্থ 

পর্যাবেক্ষণকারীর সঙ্কেতে জাহাজের উপর হইতে এই কক্ষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। af 
হইয়া মেঘের স্থষ্টি হয়। সেই মেঘ হইতে ধরাপৃষ্ঠে বারিপাত হইয়া নদ নদীর স্থজন করে, এবং 
গলিত ধাতব পদার্থের অপেক্ষা বেশী তরল বলিয়া এই সমস্ত জলধারা, নিয়াংশ বার বরা 
গভীর অংশে সঞ্চিত হয় এবং কালে মহাসিন্ধুতে পরিণত হয়। 


+ 





__ এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাসিদ্ধ পৃথিবীর অত্যন্তরস্থ জলকণ! হইতেই হষ্ট হইয়াছে বলি 
__ স্বীকার করা হঃ._বাহিরের বায়ুমণ্ডল হইতে গৃহীত বাষ্প হইতে হয় নাঁই ; এবং এইরূপে 
ইহা আকারে বাড়িয়াই চলিয়াছে--যুগ যুগ ধরিয়া মহার্ণব এই রকমে বাড়িতেই থাকিবে। 

এই ছুইটী প্রাচীন ও আধুনিক মতের মধ্যে কোনটি সত্য, তাহা বলা অসম্ভব। তবে 

এইরপ গুরুতর রহস্তদমাধানের চেষ্টার জন্য ছুইটী যতেরই মুল্য অনেক । 

0. এখন অর্ণববিজ্ঞানের অন্তান্ত কৌতূহলপূর্ণ কথা বলিবার পুর্ব ইহার ব্য টলিল 
ও আলোচনা করা যাউক । 
প্ৰাচীন কালে সমুদ্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়! থাকিলেও, খুব সম্প্রতি কে বিজ্ঞানের, 

একটা ুপ্রণালীবন্ধ বিশিষ্ট শাখারূপে পরিগণিত কর! হইয়াছে। সমুদ এরং সামুদ্রিক সমস্ত 
: পদার্থ ও জীবজস্ক এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য বস্ত। এই কারণে পদার্থবিজ্ঞান, রসবিজ্ঞান ও জীক 
বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ অর্ণববিজ্ঞান আলোচনার মধ্যে অত্যাবশ্যক । এই সমস্ত বিজ্ঞানের যত দিন 
পর্যন্ত না যথেষ্ট উন্নতি হহয়াছিল,--যত দিন ন| এই সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত পদ্ধতিসমূহ ও 
ফলাফল বিশেষ পরীক্ষিত হইয়া অর্ণবব্যাপার অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবার প্রকট উপায় 
বলিয়া পরিগণিত না হইয়া ছিল;--তত দিন পর্যন্ত অর্ণবশাস্ত যথার্থ বৈজ্ঞানিক আলোচনার 
যোগ্য বস্তু বলিয় স্বীকৃত হয় নাই। বস্তুতঃ অর্ণববিজ্ঞানের : বর্তমান অভুযদয় বাল্পী শক্তির 
উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছে। কারণ এই শক্তির সাহায্যে সমুদগরভ পর্যবেক্ষণের 
কক্ষগুলিকে (Observing Stations) যেমন ইচ্ছামত যথাস্থানে রক্ষা কর! যায় ও সমুদ্র হইতে 
তুলিয়া লওয়! হয়, তেমনি আবার সমুদ্র মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপযোগী যে সমস্ত জটিল 
গপাতির আবশ্যক, তাঁহা অনায়াসে চালাইতেও পাৰা যায় । অৰ্ণববিজ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক 
ব্দ্যি। জলবিজ্ঞান (7101০61900১), জীবদেহবিজ্ঞান (Metabolism), জীবচরিত্র- 
বিজ্ঞান (73107001105), এবং জোয়ার-ভাটা ও শ্রোতবিজ্ঞান (7১4০1০85), পদাথবিজ্ঞান, 
: বরসবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও গণিতবিজ্ঞান এই অর্ণববিজ্ঞানের সহিত বিশেষভাবে সংগলিষ্ট। 
 অর্ণববিজ্ঞানের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে, খুব প্রাচীন কালের জীবন্ত ও উদ্ভিদ- 
ত্বামুশীলনকারী দিগের গ্রন্থাদি, এবং প্রাচীন ফিনিনিয়ান্‌ নাবিক হইতে আরম্ভ করি 
বর্তীকাঁলের নাবিকদিগের লেখমালার মধ্যে অন্ুমন্ধান করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে 
ধিনি উওমাশ। অস্থরীপ প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন সেই পত্ত শী 
টা মহানাবিক ভাঙ্কে। ডি গামা, এবং যিনি প্রশাস্ত মহাসাগরের তলদেশ মাপিবার জন্য প্রথম প্রয়াস 

 পাইয়াছিলেন, সেই নৌবীর ম্যাগলেনের (119581198) নাম করা যাইতে পারে। তীহারাই 
প্ররুত প্রস্তাবে অর্শববিজ্ঞানের প্রাচীন তত্বান্বেধী। কাণ্ডেন কুক্‌ (Captain James 
0০০) এবং সার জে ক্লার্ক রসের (Sir ]. (ark R০55) নামও এই সম্পর্কে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এই ছুই বৈজ্ঞানিক, কুমেরু মহাসাগরের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিবার-জন্ত 
জালনিক্ষেপের সুপ্রপালীবন্ধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ ) 





























প্রাণিবিজ্ঞানবিবয়ক পরিভাষা: 
| (পূর্বানুবৃতি ) | 
ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 
৩। আুষিরাগ্রী (0০061501612). 
(ক) Hydromedusae, Hydr০2০0a--বালরছত্রক, ঝালরছত্রী 
[ যে শৰ্দপতলির প্রয়োগ ইতঃপূর্কেই দৃষ্ট হয় তাহা! তারকা চিহ্ন (*) সুচিত করিতেছে ] 


Actinula—তারকালী 
Anthozoa, Actino0z0a—অংশুভু, 
পুষ্পপ্রাণী। 
481000017600586- _নগ্নকোরকী 
Anthopolyp—বর্কপুরুভুব্প 
Archaeocyte—পাহকোয 
Athorome—লংবেদথও্ 
Autotomy-— চ্ছেদ 


Barb-অনুকণ্টক 

Battery--তত্বন্ৰগুচ্ছ 

Bipolaria—বিষমপ্ৰান্ত 

Biserial sympodial branching— 
দ্বিসারিশাখ নিণাতকাপ্ডরৃদ্ধি 

& Budding, gemmation—কুমলোদগম 

Bract, hydrophyillia—ফলকশীখা 

13155956716--ছত্রোৎপাদক শাখা 

Budding—কোরকোদগম 


Cormidia-—শাখাওুচ্ছ 
Centradenia—চিপিটকাও্ 
Concrement cell—শিলোৎপাদনকোধ 
001051ঘ9--গদানত্, গদাল 
0০9০:1258:0--যোজনখণ্ড, সাধারণথণ্ড 
Coenosteum—সাধারপণচ্ছদ 

৭ 


Capitate—সমুণ্ড 

Cnidocil—নপৰ্শদপ্ড 

Cormus—কাণ 

Craspidote—সবীলর 

Cnidoblast—তত্বাশয়কোঁষ 

Cystophorida ( Cystonectae 1 

| পৃথুকোধাঙ্গী 

Chondrophorida (1015007905৩ ) 
স্থালানী 

Calycophorida ( 0917001020659 )-- 


, কুগ্াঙ্গী। 
Ctenophora—কr্কতদেহী, কহতধারী 


10806519291 ধারণশাধ। 
10151956015 ঘিস্তরাঙ্গী 


Eleutheroblastea-—ছিনকোরকী, 
নিঃশাখাদী 
Entocodon—~অস্তঃকুণ্ড, গাত্রজ গহ্বর, 

- ত্বচ্গহ্বর" 
Ectotheca—বাহবেষ্ট, ত্বগৃজবেই 
1০0001915115-+ছত্রবাহৃদেশ 
Eudaxome—ভাসনখথও্জ 


. Ersaeome—সত্তারথণ্ত 


Erystallomne—রক্ষিখপ্ত 


৩৩২ 
Filiform —তসত্বাকার 


Gastric 0০0০1--শাখা পক্ধাশয় 
Germinal budding—আদ্যস্তরজ- 
কোরকোদগম। 

Gonothecae, ‘gonangium—হতৰোৎ- 

| পাীদকাবরণ 
Gonophore-~জম্পতিধর, ছত্রকশাঁখা 
Gonosome—দননশাখা 
Gastr০20id--পোষনশাখা প্রাণী 
Gonostyle—অননদণ্ড 
Gonosiphon-—-জনননলক 
Gonvbdendron—সশাখজননদও 
Gonopalbon— জননশুও 
Graptolitoidea—কচারী 


13501010151 দীর্ঘপুরুতূ্গ 
Hypostome—সুখশৃঙ্ 
Hydrocorallinae—প্ৰবালছত্ৰক 
Hypogenesis—নিঃপুরুষপর্য্যায় 
Hydrotheca, hydrangium— 
শিরোভাগ্ড 
17010117129- শিফা খণ্ড 
[77010080105 মধাথও্ড 
Hydranth--শিরঃবণ 


Interradius—অন্তরাংপ্ত রেখা 
Indifferent cell, interstitial cell— 
সরলকোষ 


Leptomedusae-—সবেষ্টকোরকী 


Myoepithelial cell-—সঙ্কোচত্বচ্‌ কোষ 
Monoblastula— এক ন্তরাদী 
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Mesogloea—tান্দমধ্য 
Manubrium—তুধর 
Machopolyp--প্রহরীপ্রাণী 
Medusoid gonophore—লTছত্ৰক 
[০০০00101015 সবাহুলপ্নছত্রক 
Medusa—হৰালী, ছত্রকপ্রাণী, 

* Metagenesis—পুরুষপর্য্যায় 
Monogastrie—<একোদর 
Monopodial branching—নিণীত 


কাওবৃদ্ধি 


Marginal body— প্র'ত্তগুচ্ছ 
Narconedusae—বিষমপ্রাত্তছত্রক, 
বিষমছত্রী 
Nectocalyx, nectophore——tস্তরণকুণ 
Nei ৬৩-10- নাঁড়ীবলয় 
Nectsome—শীৰ্ষকাদ 
Nematocyst—ভত্বাশয় 


Ot০lith--সংজ্ঞকশিলা 
0Ocellus—অক্ষিকা 


Peristome—সুখবেষট 
Polygastric—বহ্বোদর 
Perradius—অং রেখা 
Perisarc—অঙ্গাবরণ 


Physophorida (Plysonectae + Auro- 
nectae) বায়ুকোষালী 


Pl)-€০]০n)--পুরুভূজের সমাবেশ 
PIlanula—চিপিটাঙ্গী 
Pinnule-পাৰ্শ্বশাৰা 

Palpon, 08০019201- -ধারণশাখা 
Pneumatophore—বায়ত্থলী 
Protocodon—-আদ্যকুণ্ড 
Polyp—পুরুতুজ” 
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Palpacle—সংবেদশাথ। - Siphon, £59602080--ভোঁজনশাখ! 
1১5151701750719-- পিগ্ডাঙ্গী 5101)050176-_-নলকাঙ্গ 
Radial ০৭৷৪/--অংশুনানী | Tacniola—প্ৰাভ্তগ্রদ্থি 
Ring canal, circular canal— Tentila—রক্ষিতত্ত 
* বলয়নালী Tentacle (of Siphonophora)-—রক্ষিণাথা 

Rhodalome—ধারণখও Trachylinae—তw্ৰকপুরুষী, ছত্রী 
Subumbrella—তাততদেশ Oe dae প hid নী 
Sympodial 87017170- _নির্দাঁত Tentacle—, বাহু 

কাওৰৃদ্ধি 12200010০79 _বাহস্থালী 
Siphonophora-——নলকদেহী রর 0s att 
Sense ০০11--সংজাকোষ 
59০০)5--স্থিতিজ্ঞেন্দিষ, স্থিতিজস্থালী 1007015 ছতআঙগ 
99801 _জম্পতিণ্ Uniserial sympodial branching— 
Scyphomedusae—কুণছতক, কুণছতী একসারিশাখ নিণীত কাওবৃদ্ধি 
Spore 1217%8-_রেপুজ বিষমশিশ্ড ড৩110-_বলয়প্র, ৰলয়মঞ্চ 


বিবিধ 
সার আঁচিবল্ড গিকি 


সার আর্চিবন্ড গিকির পরলোক গমনে সকল বৈজ্ঞানিক আঙ্গ অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন । 
ধাহাকে কখনও বিজ্ঞানের মহারপ্যে কোন দিন প্রবেশ মাত্র করিতে হইযাছে, তাহার নিকট 
গিকির নাম অপরিচিত নহে। গিকি অষ্টাশীতি বৎসর পূর্ণ করিয়াছিলেন । উন্নত গিরিশৃঙ্গ 
ভাঙ্গিয়া পড়িলে ভূধর কীপিয়া উঠে না কি? গিকি মস্ত বড় ভূতত্ববিৎ ছিলেন। তিনি 
প্রকৃতির কত যে বহন্ত ভেদ করিয়াছিলেন তাহার গণনা হয় না। মুগ্ধ জগৎ আরও আশা 
করিয়া বসিয়া ছিল। যে কয় জন লবপ্রতিষ্ঠ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভিক্টোরিয়া যুগ ভূষিত 
করিযাছিলেন, গিকি তীহাদের অন্ভতম। ডারউইন, কেলভিন, ওয়ালে, র্যালে 
প্রভৃতি মহাপগ্ডিতগণ গিকির সমসাময়িক | ইহারা প্রত্যেকেই বিশেষজ্ঞ ! বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ে বহুবিধ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া ইহাদের প্রত্যেকে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার প্রচুর 
পরিমাণে বর্ধিত করিয়/ছিলেন। সকলেই ইহার! একে একে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। অতি 
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দ্ধ গিকি ভিক্টোরিয়া যুগের ত উজ্জ্বল জ্যোতিফ-মণ্ডলীর মধ্য হইতে যে প্রভা বিকীরিত 
করিতেছিলেন আজ তাহা একেবারে তিরোছিত হইল। 

গিকি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ছটলণ্ডে এডিনবার্গ সহরে জন্ম গ্রহণ 'করেন। এডিনবর্গের 
হাইস্কুলে তাঁহার বিস্বারস্ত হয়। তিনি তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন! 
জ্ঞানলাডের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানের তৃষ্ণা আরও প্রবল হইয়া! উঠিন। মানবের করায়ত্ত 
” সমস্ত জান লাভ করিতে তিনি ক্কৃতসংকল্প হইলেন । এই নিমিত্ত স্বদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন - 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছাত্ররূপে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ জ্ঞান 
সঞ্চয় করিয়া তিনি পনেরটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন। তাহার নিকটে প্রকৃতি 
রহস্তময়ী অথচ জ্ঞানময় বলিয়! প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রকৃতির অনাবিষ্কৃত জ্ঞানভ|গার লুষঠনে 
তীহার স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। অধ্যাপনা কার্য্যে থাকিলে এই উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ 
সহায়তা-হইবে মনে করিয়া তিনি এডিনবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্ষ্য ব্রতী হইল্নে। 
একান্ত অনুরাগ, উদ/ম, অধ্যবসায ও প্রতিভ! বলে, জ্ঞানের বিপুল তড়াগে তিনি মত্ত এীরাবতের 
মত উদ্দাম ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগৎ মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইল। 
প্যারিস, বালিন, ভিয়েনা, মিউনিচ, গটেনজেন, টিউরিণ, বেলজিয়ম, ষ্টকহল্, ক্রিসচিয়েনা, 
ফিলাঁডেলফিয়া, বোদটন, নিউয়িয়র্ক প্রভৃতি স্থানের বিজ্ঞান সভা, সঙ্ঘ, সমিতিতে গিকি তাহার 
আবিষ্কৃত নব নব তথ্যের সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন | ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বটলণ্ডের 
সরকারি ভূতত্ব বিভাগের (Director, Geological Survey) অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্তিত 
হইলেন । ক্রমে তাঁহাকে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ. দি জিয়লজিক্যাল সারতে অফ. গ্রেটব্রিটেন 
এণ্ড আয়ালও এই পদে বৃত করাহয়। তিনি ১৯০৮ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রয়েল 
সৌসাইটার সভাপতির আসন নির্কিবাদে ভূষিত করিয়াছিলেন। স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্র 
সম্মানের পর সম্মান, তীহার উপর যেন স্বর্ণরেণুর মত বধিত হইতেছিল। এত যশ যাহার তীহার 
ভাগ্যে ঘটে না। 

পরীক্ষণের সহিত পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ন! থাকিলে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে 
না। গিকির যেমন পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ছিল, তেমনি তিনি অক্লাপ্ত পরিশ্রম করিতে পাঁরিতেন। 
বহু বিজ্ঞান সভা, সঙ্ঘ, সমিতির দায়িত্বপূর্ণ পদে সংশ্লিষ্ট থাঁকিয়াও তিনি অপংখ্য মৌলিক 
অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ রচনা! ও পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন । অবসরবিহীন, কর্ম্মনিরত ব্যক্তির 
পক্ষে ইহা! দুঃসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গিকির পুস্তকাবলী সাধারণ ধরণের নহে। নানা 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাহার মৌলিক অন্ন্ধানের নিমিত্ত গিকির মতের মুল্য যেমন বহু উচ্চ ছিল, 
তেমনই ও সমস্ত অনুসন্ধান ঘটিত তদ্রচিত প্রবন্ধ পুস্তকাদির মূল্যও কম ছিল ন|। বহু মুল্যবান 
'জ্ঞানে বনু ভাষার তাঁহার পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে। তাহার পুস্তকাবলীর মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য স্কটলণ্ডের নিম্নভূমির ভূত্তত্ব। যদি তিনি শুধু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়! 
আর লেখনী না ধরিতেন, তাহা হইলেও তাহার বিশিষ্ট সম্মান অস্ুপ্ন থাঁকিত। গিকির 
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আর একটী বিশ্ধত্ব তাঁহার রচনাকৌশল ও মধুর অথচ প্রাঞ্জল ভাবা। একবার ভিন্ন 
ছুইবার পড়িয়া তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে হয না এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন আনন্দে ভরিয়া 


'উঠে। সরল সহজ ভাষায়, সাধারণের অন্ত গিকি যে কল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন তাহ! 


এই কারণেই এত আদ্ৃত হইত। পূর্বে আমাদের দেশে এণ্টন্স পরীক্ষা দ্বিল। এণ্টাব্ন 
পরীক্ষার অন্ত গিকিরচিত ফিজিক্যাল জিয়োগ্রাফী বা প্রাকৃতিক ভুগোল পড়িতে হইত। 
এই সময়ে বিজ্ঞানের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটিত। ধাহার! এপ্টান্ল পরীক্ষা দিয়াছেন 
তাহাদের স্থৃতিপথে এই পুস্তকখানি কণ্টকবনে মধুময় পুষ্পের মত আজও ফুটিয়া আছে। 

গিকির এমনি লেখা! অপুর্ব শোঁভাময় স্বটলও গিকির 'জম্মসূমি। গিকি যখন 
বালক, তখন দেখিলেন ঘনবনসন্নিবিষ্ট লৌল্যাণ্ড হাইল্যণ্ডেব ধূসর পর্বতমালা ও দুর্গম 
গিরিসন্কট ; আরও দেখিলেন উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ক্ষত বিক্ষত সমুদ্র উপকূলের বিচিত্রতা । 
তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গ্বটলণ্ডের নদীতীর, সমুদ্র উপকৃগ ও পর্বতশিথর তাহাকে 
আর গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিত পারিণ না। তিনি অধিকাংশ সময় এই সকল স্থানে অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন ক্লান্ত হইলে বুক্ষছায়ায় কঠিন প্রস্তর শয্যার বিশ্রাম করিতেন। তৃতত্ব শিক্ষা 
করিতে হইলে বেশী সময় পর্বতে নদীতীরে সমুদ্র উপকূলে অতিবাহিত করিতে হয়। 
অন্মতূমির মৃত্তিকা এবং উপলখওডই ভূতত্বশিক্ষার্দীর প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন বস্তু স্বটগণ্ডের অপূর্ব নিসর্গ- 
সৌন্দর্য গিকির মন মাধুর্যা ও কল্পনা দিয়! গড়িয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আপন 
উদ্মাদকর চিত্র তাঁহার নয়ন দমক্ষে ধরিয়া-_.সেই মাধুর্য্য ও কল্পন। পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। 
আপনাকে ধর! দিবার জন্তই বুঝি প্রকৃতি দেবী তাঁর মনোমধ্যে এতটা মাধুর্য ও কল্পনা দিয়া 
গিকির স্থাষ্ট করিয়াছিলেন। “এ লঙ. লাইফন্‌ ওয়ার্ক” বা «একটা দীর্ঘ জীবনের কায” 
নামক পুস্তকে গিকি তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। এই পুস্তকই প্রকৃতির 
বরপুত্র- গিকির-_প্রকৃত পরিচয় দিবে! 


গ্রীমুরেশচন্দ্র দত্ত 


এভারেস্ট প্রসঙ্গে মেজর হিংফ্টন্‌ 


বর্ষা সংখ্যায় এভারে্টপ্রসল্গে হিমাঁচলে পণুপক্ষীর জীবনধারণ সম্ভাবন! সহব্ধে মেজর হিংষ্টনের 
দু একটি কথার আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্ত তিনি এদেশে যতটুকু বলিবাঁর অবসর 
পাইয়াছিলেন তাহাতে আমাদের কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়াছিল মাত্র, পরিতৃপ্ত হয় নাই। 
সম্প্রতি শ্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিশ্ববিস্রিত ভৌগোলিক সমিতির ( রয়াণ জিওগ্র্যাফিক্যাল্‌ 
লোসাইটি ) এক অধিবেশনে সমাগত স্ুধীবৃন্দের সমক্ষে তিব্বতের মালভূমির ও হিমাচলের 
বিরাট পটভূমিকায় গাছ পালা, পণ্ড পক্ষী, পতঙ্গের জীবনলীল! তিনি ভাল করিয়া ফুটাইয়া 


৩৩৬ প্রকৃতি 

তুলিগ্নাছেন। সমগ্র তিব্বতট(কে ভৌগোলিক হিসাবে একট! বিশাল পার্বত্য মরু বলিয়া 
তিনি বর্ণিত করিয়াছেন ;- বৃক্ষহীন, বাত্য।তাড়িত, ধু ধু প্রান্তর, প্রার বৃষ্টিহীন; অনন্ত 
আকাঁশতলে, সাগরবক্ষ হইতে ১৪০০০ ফুট উর্দ্ধে অহোরাত্র মধ্যে শৈত্যের পঞ্চাশ ডিগ্রি 
তার্তম্য। অথচ আঠার হাজার ফুট উর্দ্ধে, যেখানে প্রায় উদ্তিজ্জের- সীমারেখা, _ফড়িং দেখা 
গেল ; ২১,*০৯ ফুট উর্দ্ধে মৌমাছি, প্রজাপতি ও কয়েক জাতীয় পরত জীবনধাঁরণ করিতেছে; 
আর উত্তিজ্ঞ সীমারেখা অতিক্রম করিয়া আরও চার হাজ্জার ফুট উচ্চে যে ম্মুকড়স! দেখা * 
গেল, সে তাহার রহন্তময়-জীবন কেমন করিয়া যাপন করিতেছে, কে জানে! এই প্রজাপতি 
ও মাকড়সার উল্লেখ তিনি এদেশে বক্তৃতাকালে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতে একটি 
নৃতন কথা তিনি বলিয়াছেন। হিমাচল প্রদেশের সমস্ত মেরুদণ্ডী জীব, পক্ষী, সরীক্প, 
পতঙ্গ দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে পারিপাস্থিক অবস্থার সঙ্গে সামগ্রন্ত রক্ষ। করিয়া প্রাকৃতিক 
বিধানে তাহাদের দেহের বর্ণ তাহাদের আত্মরক্ষার পক্ষে অনুকূল দীড়াইয়া গিয়াছে । তিব্বতের 
কলহংদ ও চক্রবাকের কথা মেজর হিংষ্টন্‌ পূর্বে উত্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার! যে 
নির্ভয়ে মানুষের কাছাকাছি গ্রামের পুক্ষরিণীতে শ্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, এবং বন্ত পারাবত যে 
গৃহপালিত পায়রার মত মানবকুটীৱে নিঃশঙ্কচিত্তে চলাঁফের! করে, এ কথা তিনি আমাদিগকে 
পুর্বে গুনান নাই। স্বাধীন পার্বত্য মেষ আগন্তক ষুরোপীগুদিগের পটমণ্ডপের কাছে আসিতে 
দ্বিধা করে নাই; সংসারত্যাগী গুহাবাসী সন্ধ্যাপীর হাত হইতে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে সে 
অভ্যন্ত। যে সকল বিহঙ্গ সাধারণতঃ লোকালয়পানিধ্যে গ্রামের মধ্যে বাম করে না; 
বন চড়াই ( Tree Sparrow ), ভূতি ( Rose-Finch ), MagpPie,—তিব্বতে তাহাদিগকে 
গ্রামাভান্তরে বাস! করিতে দেখা যায়; প্রাচীরগাত্রে, পথের ধারে এদেশীয় সাধারণ পরিচিত 
বায়সাঁদি পাখীর মত যেখানে সেখানে অসুষ্কোচ বসে । আবার বায়দের দূর জ্ঞাতিসম্প্কীয় 
00০08 পাখী ও অন্ত কতকগুলা তৃপভূক পাখী ( ফিঞ্চ.) শশকজাতীয় একট! অন্তর সঙ্গে 
মেল! মেশা করে, এবং তাহার গর্ভে প্রবেশ করিয়া খাবার ব্যবস্থা ও নীড়রচনা পর্ধ্যপ্ত করিয়। 
থাকে। পক্ষী ও পতঙ্গ দারুণ শীত ও প্রবল বাত্যা হইতে নিজেকে বীচাইবার জন্ত গর্তের 
মধ্যে কিছুকাল আত্মগোপন করিয়া ঝড় মন্দীভূত হইলে ইতন্তৃতঃ উড়িয়! বেড়ায়। প্রনগা- 
পতির গাঁয়ের লোমশতা লক্ষ্য করিবার জিনিষ। ঝড়ের সময়ে ডান! বিস্তার করিস ভূমিসংলগ্ন 
হইয়া এমন ভাবে সে শুইয়া থাকে যে ঝড়ের ধাকা তাহার গায়ে লাগে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও 
উল্লেখযোগ্য যে, ডিব্বগ্রসবের প্রাক্কানেও সে এরূপ পক্ষবিস্তার করে। ফড়িং ও অন্তাম্ত 
কয়েকটা পোকার এই ঝড়ের দেশে ডানা! থাকে না; ঝড়ের সুচনায় তাহারা উদ্তজ্জ গান্র 
হইতে গিরিপৃষ্ঠে পড়িয়! ঝড়কে এড়াইয়া যায়। সে যাহা হউক, মেজর হিংষ্টন তাঁপমান যন্ত্রে 
সাহায্যে একট! গর্ভের ভিতরকার উত্তাপ মাপিয়া দেখিয়াছেন, পরাতে আটটা হইতে 
রাত্রি নয়টা পর্যন্ত গুহাভাস্তরের শৈতা সমভাবেই ছিল, তেত্রিশ ডিগ্রি ফাঃ) কিন্তু এই 
৯২১৩ ঘন্টার মধ্যে বহির্দেশের শৈত্যে উনিশ ডিগ্রির.তারতণ্য হইক্সাছিল। শিলাখণ্ডের 


প্রকৃতি-- ৩৩৭ 


নিম্নে আশ্রিত কীটও এই রকম শৈত্যের সমতার আশুকুল্যে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে, কিন্তু 
গর্ভের মধ্যে যতটা সুব্ধি ঠিক ততটা সেখানে নাই। ১৭০০০ ফুট উর্দ্ধে এইরূপ একটি 
পাধাপনিযস্থ গুপ্ত আশ্রয়স্থানের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ' মাত্র বার 
ডিগ্রির বৈষম্য লক্ষিত হইল; কিন্তু বাহিরে চুয়াল্লিশ ডিগ্রির ইতর বিশেষ! দারুণ শৈত্য 
পরিহার করিবার অন্ত করেকটি উপায় অবলঙ্ষিত হয় ;-কেহ পাহাড়ের অপেক্ষাক্কত উষ্ণতর 


* প্রদেশে নামিয়া যায়, কেহ বা শিলাথণ্ডের নিয়ে অথবা গর্ভের মধ্যে কাঁলষাপন (hibernate) 


করে; আবার কেহ কেহ গিরিগাত্রে, যেখানে উষ্ণ প্রত্রবণ আছে, উত্তাপের মাত্রা যেখানে ৬০ 
ডিগ্রি ফাঃ মাত্র, সেই প্রদেশে অবস্থান করিবার জন্ সরিয়া পড়ে । মেজর হিংষ্টন এই 
গিরিনির্বরে শঙ্খণমুককর্কটাঁদি দেখিতে পান) এবং একটি সর্পও দেখিলেন,_হিমাঁচলের এত 
উচ্চে আর কুত্রাগি তিনি সাপ দেখিতে পান নাই । 


পরলোকগত এডুইন্‌ মণ্টেগিউ 


, ব্বাইট, অনারেবল এডুইন স্তামুয়েল মণ্টেগিউ এ দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে যে নূতন অধ্যায় 
রচিত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি এক হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মাত্র 
সাতচলিশ বৎসর বয়সে তাহার তিরোধান যে শুধু 1259105বন্ধুদিগের আক্ষেপের বিষয় 
তাহা নহে; তাহার উদার হৃদয়, গভীর মানবিকত| সমগ্র বিহঙ্গজগথকে দসেহালিঙ্গনে আক 
করিয়াছিল, একথ! বোধ হয় এদেশ অনেকেই ভর নন না | পাখীর বিচিত্র পালক" পাশ্চাত্য 
পভ্যতামানিনীর শিরোভূষণ বিলাস সামগ্রী ; তাহা জোগাইবার ন্রন্য কত নিষ্ঠুর আয়োজন 
করিয়! মানুষ তাহার হিংশ্রতার পরিচয় দিয়া আসিতেছিল ; ইংলগ্ডে লর্ড গ্রের পক্ষীপত্র 
বিলের স্বপক্ষে পার্লামেন্টের ভিতরে বাহিরে ধাঁহারা! দ্বদেশবাসীকে সচেতন করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এডুইন মণ্টেগিউ তাহাদের অন্ততম। তাহার এই বিহঙ্গগ্রীতি 
শেষ বয়সের অবসর বিনোদনের খেয়াল সম্ভূত নহে ; কারণ তীহার মত কর্মী পুরুষের আলন্ত- 
মন্থর অবসর ছিল না, এবং তিনি খাঁমখেয়ালী ছিলেন না। ছেলেবেলায় তিনি পাখীর ডিম 
সংগ্রহ করিতে ভালবাঁসিতেন। কালক্রমে তাঁহার মতিগতি পরিবর্তিত হইল। তিনি-উৎকট 
বিহগবন্ধ দীড়াইযা গেলেন; নিজ গৃহে বহু বিদেশীয় পাঁধীকে অনুকুল আবেষ্টনের মধ্যে রক্ষণ 
ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা করিলেন। লর্ড লুকাস্‌ স্বীয় জমিদারির মধ্যে এক মুক্ত প্রান্তরে একটা 
বড় পাখীর আশ্রম গড়িয়। তুলিয়াছিলেন; মৃত্যুকালে সেই আশ্রমটি তিনি স্যামুয়েল মণ্টেগিউ 
ও লর্ড গ্রে'র হাতে ন্তস্ত করিয়া দিয়া যান। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগিউ অনগ্রহণ করেন ; একুশ 
বৎসর বয়সে তিনি ব্রিটিশ পক্ষিতত্ব সমিতির (British Ornithologists’ Union) সভ্য 
হন; চৌত্রিশ বৎসর বয়সে বিহঙ্গরক্ষণ বিধি আলোচনা করিধার জন্য নিযুক্ত কমিটির সভাপতি 


৩৩৮ প্রকৃতি 

হইলেন। বিগত ১৫ই নভেমর তিনি ইহলোঁক পরিত্যাগ: করিলেন। ভারতবাসী একটি 
সহৃদয় বন্ধু হারাইলেন ; অসহায় বিহগকূল যে কি হারাইল, তাহা তাঁহাদের বুঝিবার 
ক্ষমতা নাই । " 


সমুদ্রে সুবর্ণ টং এত 


সমুদ্রে বহু রত্বই আছে) সেই জন্তু ইহাকে রত্বাকর বলা হয়। সসুদ্রমস্থনে বহুরত্বই 
উদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুবর্ণ উত্থিত হইয়াছিল এমন কথা মহাভারতে বণিত নাই। 
সম্প্রতি বালিন বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক ফ্রিজ, হেবার সমুদ্রগর্ড হইতে সোনা বাহির করিবার 
একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন) কিন্ত সোনা তুলিতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা 
সবর্ণের মূল্য অপেক্ষা এত অধিক যে এই উপায় অবলম্বনে আবিষ্কৃত সোন! লইয়া 
ব্যবস! করিবার কল্পনা বাতুলতা মাত্র । অধ্যাপক ছেবার বলেন মৃত্তিক ও প্রন্তরের মধ্যে 
যেমন ধাতুর স্তরবিন্তাস (৮617) আছে, সমুদ্রের জলেও সেইরূপ সোনার আস্তরণ (gold vein) 
পাওয়া গিয়াছে; এবং সমুদ্রের যে যে অংশে সর্ধ্বাপেক্ষা বেশী স্বর্ণ পাওয়া যায় তাঁহার পরিমাণ, 
মৃত্তিকার যে অংশে খুব কয় সুবর্ণ পাওয়া যায় অথচ নিষ্কাশন করিয়। লাভও হয় তাঁহার 
দ্বিগুণ। তিনি সমুদ্রের নানা স্থানের জল পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কি কি মূল্যবান পদার্থ 
আছে তাহাই অনুসন্ধান করিতেছেন। যে যে অংশে বত সুবর্ণ পাইয়াছেন তাঁহার তালিকা! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


। পরীক্ষিত জলের বিবরণ পরীক্ষিত জলের অংশ প্রাপ্ত স্ুব্্ণ 









আটলান্টিক মহাসাগরের ১০০০০০০ ১০১৫ হইতে ,২৬৭ 
গভীর প্রদেশ 
(২) ব্রিষ্টিয়ানিয়া জোর্ড, নরওয়ে ৯6৮৫ হইনে ৬০০৬ 
(৩ নিউ সাউথ ওয়েলসের ‘৪৩২ হইতে .০৬৫ 


*৩০০৫ 


পকুল 
(৪) নিউজিল্যান্ডের উপকূল ' 


অধ্যাপক .হেবার উত্তর আমেরিকার উপকূলের জল পরীক্ষ! করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
স্থলে বেখানে দশ লক্ষ অংশে .১৪ অংশ পর্যন্ত সুবর্ণ আছে সেখান হইতেও সুবর্ণ নিষ্কাশন 
করিলে ব্যবসায় লাভ হয়। কালিফর্ণিয় এবং স্তাভাদার প্রন্তরের দশলক্ষ অংশে .৩৭ অংশ সুবর্ণ 
আছে তাহার মতে সমুদ্র হইতে সুবর্ণ উত্তোলন বৈজ্ঞানিক টি নিবৃত্তি ব্যতীত 
আপাততঃ আর কোন কাজে পাগিতে পারে না। 


চিঠিপত্র 
ঘরে মশা 


“আজ ডিসেম্বর মাঁসের* বার তারিখ । দুই তিন দিন যাবৎ এমন ভয়ানক মশার উপদ্রব 
হইয়াছে যে,* কলিকাতা সহরে এরূপ সচরাচর দেখা যাষ না। সন্ধ্যা হইতেই আর ঘরে বসিবার 
জো নাই। মশার কামড়ে ও পু পু শব্দে অস্থির হইয়া, মশীগুলি ম্যালেরিষার বীর্জাগুবাহী 
এনৌফিলিস্‌ বর্গের মশা কি না জানিতে কৌতুহল হইল। একটা কাঁচের নল বা টিউব 
লইযা মশা ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম আলোকিত দেয়ালের গাঁয়ে অনেকগুলি মশা বসিয়া 
ছিল। ইহাদের কতকগুলার বসিবার ভঙ্গী উল্লেখষোগ্য--মুখের দিকটা নীচু করে, আর 
পিছনের দিকটা উচু ক'রে বসেছিল। ইহাদের মধ্যে আটটি মশাকে টিউব দিয়া চাপা দিলাম, 
তাঁহাবা নলের ভিতরে আঘ্মরক্ষার জন্তু বিশেষ চেষ্টা করিল। চাপা দিবামান্র তাহারা উড়িয়া 
একেবারে টিউবটার তলাষ গিষা পৌছিল। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিয়া টিউবের মুখের 
কাছে বসিল। খুব সাবধানে এক হাতে টিউবটী ধরিষ অন্ত হাতে একটু তুলা লইয়া কৌশলে 
টিউবটার মুখ বন্ধ করিলাম। পরদিন প্রাতে দেখিলাম মশা আটটি জীবিত রহিযাছে। আমার 
একটা বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সাহায্যে মশীগুলিকে পরীক্ষা করা হইল। ছুই ফোটা ক্লোরোফরম 
টিউবের মধ্যে প্রবেশ কবাইযা মশাগুলিকে মারিলাঁম। তৎপরে অধুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গেল যে ইহাদের কয়েকটির শুণ্ড (০৮০৮০5০১5) সরল এবং শুণ্ডের পার্শ্বে যে ছুইটা 
09101 আছে তাহা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয জাতিতেই বেশ লা ; তাহাদের শু'ড়ের পার্থিক 
শব্কগুলি (58159) চেপ্টা নহে, পরন্ত খাড়! ; শন্কের উপরিভাগ তিন ভাগে বিভক্ত । এই আটটা 
মশাব মধ্যে দুইটী কিউলেক্স (০০1০) এবং অপর ছয়টি এনোফিলিস (anopheles) | এই ছয়টা 
এনৌফিলিসের মধ্যে আবাঁর ছুইটী পুরুষ, এবং চাঁরিটা স্ত্রী মশক ছিল। 

চীনদেশ হইতে একরূপ ধূপ আজ কাল আমদাঁনি হইতেছে। এই ধূপের গুণ এই যে, ইহার 
গন্ধে মশীগুলি যেন পাগলের মত টলিয়া টলিয়া মেজের উপর আসিয়া পড়ে ; উপরে উড়িতে 
পারে না। ইহার সাহায্যে আমরা! মশার উপদ্রব হইতে যথেষ্ট অব্যাহতি পাঁইযাছি। আমাদের 
দেশে কেহ রাসাষনিক বিশ্লেষণে এই ধুপের পরীক্ষা! করিযাঁছেন কি না জানি না”। 

কলিকাতা ৫ জীগোপালচন্দ্র মণ্ডল 


বুলবুলের বাস! 
পবিগত ২৬শে শব আমার সদ্যোনির্শিত গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে বিজলীপাখাঁর উপরে, 
যে ছুইটি তার নামিষা পাখার দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আঁহাঁতে কালো বুলবুলের একটি 


Ld 
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সম্পূর্ণ রচিত সুন্দর বালা দেখা গেল। এরূপভাবে বুলবুল্ পাখীর বাসানিল্ীণের আয়াস খুব কমই 
লক্ষ্য রর যায । বাসাটি পরীক্ষার্থ প্রকৃতি সম্পাদকের নিকটে পাঠাইলাম। 
বাসাটির মাপ__ 
পরিধি__-১৩ ইঞ্চি _ ট 
» - বাহিরের দৈর্ঘ্য--৫॥০ ই্ি- এ 
বাহিরের .প্রস্থ_৩৷০ ইঞ্চি 
- ভিতরের দৈর্ধ্য-_-২৪০ ইঞ্চি 
"5 প্রস্থ ইঞ্চি 
গভীরতা -১॥০ ইঞ্চি 
বাহিরের উচ্চতা--৩৮০ ইঞ্চি 
ঘাসানির্দাণের জন্ত যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হইয়ছিল তাহা এই - | 
নারিকেল বৃক্ষের ছিন্ন পত্র, কাটিকুটি ও বৃক্ষত্বকের আইস, আত্রপত্রের শিরা, নিঘপত্র, 
মাকড়দা”র জাল ও ছিন্ন কাগজের টুকরা | তখনও বুলবুল তাহাতে কোন ডিম পাড়ে নাই "| 
কলিকাতা 4 ১. কুমার শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র লাহা 
[ কলিকাতায় অষ্টালিফার নৃতন প্রকোষ্ঠমধ্যে তাঁড়িতবাহী তারের. উপরে দোদুল্যমান 
ধুলবুলের নীড় বাস্তবিক অভিনব ব্যাপার । ঘরের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত উপায়ে বুলবুলকে বাসানির্ম্মাশ 


করিতে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ দেখিয়াছেন বলিযা জানা নাই; ঘরের বাহিরে বারাওার ধারে 
ক্রোটন প্রভৃতি গাছের মধ্যে তাহার বাঁসা দেখা গিরাছে বটে ।-+সং প্রঃ ]- 


“ছাড়ে ও পাড়ে” - 

: ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার “কনি এড়ে 'কনি পাড়ে” আর বাংলায় “ডিন ছাড়ে”. “ডিম পাড়ে”র 
ভিতর ছাড়ে, পাঁড়ে বা ছাড়া পাড়া শব্দ ইটা প্রকৃতির. তিনটা বিভাগের উপর অধিকার 
বিস্তার করিয়া আছে। ছাড়ে সম্পরদায়ভুক্ত জলচরের মংস্যশামুকাদি, আর. পাড়ে সমপ্রদায়- 
ভুক্ত খেচর (বাছুর বাদ) ও স্থলচরের সর্পমাকড়সাদি। জলচরের আবার ছটা ভাগ__-স্রোতের 
জল ও ল্লোতহীন বদ্ধ জল। বিল হৃদ পু্ধরিণী প্রভৃতি ঘদ্ধ জলের মাছের! “ছাড়ে” সংপ্রদাফ- 
ভুক্ত নয়, এরা “পাড়ে” সশ্রদাষভুক্ত-_সন্তানমেহ ইহাদের আছে--যথা, লেঠা ( গোরুই ) 
ফলুই (কান্দুলী), আড় (আড়ি), চিতল (খড়িয়া), গঞ্লাল, মাগুর, নিদি, স্তাঁডা, কই, খল্সে, 
চাদস, সিঙ্গেলী ( আসশূন্ত কালে! হলদে টিপওয়ালা মাছ) প্রস্থতিরা ডিম পাড়ে। 

আর শোতে ব্রহ্মপুত্র, সুবর্ণ, ধনী, গঙ্গা, পন্মা, মেঘনা, মধূমতী প্রভৃতি শ্রোতোবহ- 
দিগের রুই, কাতলা (বড় গুলা), দিরগেল- (মিরগা) ইলিশ, ঢাই (কচ), বোয়াল (বড়ালি) প্রভৃতি 


রি 


রন্কৃতি ৩৪১ 


মাছের! কনি এড়ে ডিম ছাড়ে। এই ‘ছাড়েশ্রা লো আধাড়ের নূতন জলের উজান উঠিতেই 
গর্ভাধার হইতে কনি বিলাকক. আোতের বক্ষে বর্জন পূর্বক চলিয়! যায় । স্রোত বেচারি 


*ডিমগুলিকে আপন বক্ষে লইয| মানুষ করে। . কিন্তু আতহীন বন্ধ জলের মত্ভগুলির 


(পূর্কোক্ত লেঠা প্রভৃতির) সন্তানে বে আঠা আছে। লেঠাঁ, সোল প্রভৃতি গভিণীরা - ডিম 
পাড়িবার সময পুরুষ লেঠার বা লোলের কাছু হইতে (বাধিনী, হঙ্মানী ও বাঁদরীর স্তায়) 
মরিয়া যায় এবং এক খপ স্থানে গিযা ডিমগুলি পাড়ে । ডিমগুলি ঠিক ফুটিয়া পোন। 
হইবার দমট্েই--পাড়ে (হংস প্রভৃতি পাখীরা ডিমে তা দিতে দিতেই বুঝিতে পারে কখন 
ডিম হইতে ছানা বাহির হইবে); মাছ জন্নীরাও পোনা হওয়ার সময় জানিতে পারে। ডিমপ্তুলি. 
পোনা হইলেই মাছ জননী তাহাদিগকে লইযা বেড়াই! থাকে, অর্থাৎ যত দিন পর্য্যন্ত পৌনাগুলি 
বেশ বড় হইয়া আপন আপন আহার সংগ্রহ ও কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম না 
হয়, তত দিন অনেকেই দেখিযা তিতা ক কায দে গা যুত 
দিগকে রক্ষা করিতেছে। 

এই “পাড়ে” সমপ্রদাযের ভিতর প্রকৃতির বিমানবিভাগীষ খেচরেরা বেরা 
হইতে দেখিলে সঙ্গ ত্যাগ করে। এটা আবার অজগরাদি বড় বড় সর্পাদিগেরও (যাদের ২টার 
বেশী ডিম হয় না) আছে » 


তেজপুর, আসাম্‌। শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ 


[এ সম্বক্ধে বাঙ্গালী মীন্তত্জ্ের অভিমত পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল;। 
গ্রসঙ্গক্রমে হংস প্রভৃতি পাখীনের সম্বন্ধে লেখক মহাশয় যে অদ্ভুত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিষাছেন 
কোনও পক্ষিতত্বজ্ঞ তাহা! আজ পর্যন্ত অনুমোদন করেন নাই। অজগর সর্প সম্বন্ধেও কাঞ্চ 
অসাঁবধানতাঁর পরিচয় পাইতেছি। বড়, বড় অ্গরাদি সর্প এক একবারে শরয় এক শত 
সংখ্যক অও প্রসব করিষ! থাকে ।_সং প্রঃ ] 


| বিশেষজ্ঞের মন্তব্য 
অযু সকল স্রীমৎন্তই পড়িম ছাড়ে ”। ইহাই তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম। এই তথাক্িত 


" ডিম্‌গুলি কিন্তু ডিধ-রজঃ মাত্র ( Unfertilized 6৪৪9 )। যত ক্ষণ পর্যন্ত না এইগুলি 


পুংমতস্ত-নিংস্থত স্তক্রের সহিত মিশ্রিত হয, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত বাচ্ছা উৎপন্ন হওয়ার সম্তারনা নাই। 
শ্রোতোবহ মৎস্তের পক্ষেও এই নিয়ম যেমন খাটে, বন্ধ জলের মৎস্তের পক্ষেও সেই রপু। তবে 
বন্ধ জল্রে মৎন্তেরা, ডিত্ব ও শুক্র ছাঁড়িবার পুর্ব্বে একটি নিভৃত জায়গা. পছন্দ করিয়া লয়॥ স্ত্রী 
ও পুংমৎন্ত সেই খানে বিচরণ করিতে করিতে.মত্ত হইযা উঠে এবং প্রায় একই সময়ে স্ত্রী মৎ 


৩৪২. প্রকৃতি 


ডিত্বরজঃ এবং পুং মত্ত শুক্র জলের মধ্যে ছাড়িয়া দেষ। ডিম্বরজঃ ও শুক্রের মিশ্রণ জলের 
মধ্যে সংসাধিত হইবার পর জ্রণে ( erilized 5৪৪ ) পরিণত হয়। 

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পরে এবং এইরপ ক্রণযুক্ত ডি হইতে বাচ্ছা বাহির হইবার পূর্ব * 
পর্যন্ত--এই সকল ডিম্বগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহাদের জনকজননী লইযা থাকে । প্রায়ই 
জননী অপেক্ষা জনকই এই ভার বহন করে। ঘাঁঘর! প্রভৃতি কোন$ কোনও মাঁছ ষত দিন এই 
জ্রণযুক্ত ডিমগুলি ফুটয়! বাহির না হয় তত দিন সেগুলিকে মুখে করিষ! বিচরণ করে। সোল 
মাছেবা গুপ্ত স্থানে ডিম পাড়ে, বাচ্ছ! বাহির হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পাহারায় নিযুক্ত থাকে এবং 
বাচ্ছা হওয়ার পর তাহাদের চতুর্দিকে এমন ভাবে সন্তরণ করিতে থাকে যে ও নবজাত মীনশিগু . 
গুলি ছত্রভঙ্গ হইয়! না পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে মাছে ডিম পাড়ে এই ধাঁরণাটী ভুল । 
তবে ডিম পাড়! সেইরূপ স্থলেই সম্ভব, যেখানে স্ত্ীপুরুষ মৎস্যের সঙ্গম হয়, এবং তাহার ফলে স্ত্রী 
মৎস্যের রজঃ ও পুং মতন্তের শুক্র গর্ভের অভ্যন্তরে মিশ্রিত হয়। এরূপ অবস্থা মৎস্য জাতির মধ্যে 
অতি বিরল। অস্থিহীন ম্তন্তের মধ্যে এইরূপ হইতে পারে। বাঘিনী হন্থুমানীর মত স্ত্রী 
মৎসের ডিষ প্রসবকালে পুরুষ হইতে দূরে থাকা একাস্ত অমস্ভব ; কারণ তাহা হইলে রজোগুক্রের 
মিশ্রণাভাবে ডিথের স্থষ্টিই হইবে না, বাচ্ছা হওয়! দূরের কথা! 

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ 


পুস্তক সমালোচনা 
সপন শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত 


বোলপুর শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায শব সমন্ধে একটা পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছেন। শব্ধ বিজ্ঞানের মোটামুটি তবগুলি তিনি ইহাঁতে বেশ সহজ ভাষায় 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সরল বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিবৃতি করিতে জগদানন্দ 
বাবু দিদ্ধহস্ত। 

এই পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, শব্দবিজ্ঞানের মূলতত বুঝাঁইতে তিনি যে সকল উদাহরণ 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই আমাদের অতি পরিচিত, আশেপাশের হী 
ঘটনা হইতে সংগৃহীত। 


পর 


প্রকৃতি ৩৪৩ 


পুস্তকের সামান্ত যে ছুই একটী খুঁৎ আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে, আশা! করি ক্ষগদানন্দ রাবু ৃ 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। চিত্রগুলির নিয়ে চিত্রন্চক 
সংখ্য থাকিলে বুঝাইবার ও বুঝিবার পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। কত্তকগুলি চিত্র, যেমন ১০০ 
পৃষ্ঠায় পিতল ফলকের কাঁপুনি, ৯* পৃষ্ঠায় উদ্টাইয়া বসান বাশীর চিত্র, ৯১ পৃষ্ঠায় রীডের | 
( Reed ) চিত্র, ইত্যাদি ছুই একটার ছাপা বড় স্পষ্ট উঠে নাই। ১১ পৃষ্ঠায় ১ম প্যারাগ্রাফ । 


* বাতাসকে “শব্দের বাহ্‌ন্” প্রমাণ করিবার পর, দ্বিতীষ প্যারাগ্রীফে তিনি লিখিলেন যে "আমাদের 


দেশের প্রাচীন পত্তিতেরাও এগুলি বুঝিতেন"_-এ স্থলে সমন্ত প্যারাগ্রাফটী পড়িলে “এগুলি” 
কথাটার অর্থের সঙ্গতি থাকিতেছে না। পুনশ্চ ৩৪ পৃষ্ঠায তিনি লিখিযাছেন যে “হিসাব করিয়া ' 
দেখা গিযাঁছে আমবা সেকেও্ডে পাচ মাত্রার চেষে বড় শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি না। তাহা 
হইলে দেখ এক মাত্রার উচ্চারণের জন্ত এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময লাগে * 
কিন্তু ৩২ পৃষ্ঠাষ লিখিত হইয়াছে “এক মাত্রা! শব্দ উচ্চারণ করিতে কতটা সময় লাগে তাঁহাঁও ! 
তোমাঁদের জানিয়া রাখিতে হইবে। পরীক্ষণ কবিয়া দেখিও “ক” গ্ৰ” প্গ” এই রকম এক । 
একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় লীগতেছে ॥। | 

আমার বোধ হয় শেষোক্ত বাক্যে তিনি শব্দজ্ঞানের স্থিতিকাল সম্বন্ধেই ( Period -০f | 
Persistance for a sensation of Sound ) বলিতে চাঁহ্যাছেন। 

আশা করি এরূপ মনোরম পুস্তকের প্রথম সংস্করণ শীঘ্রই নিঃশেষিত হইযা যাইবে। 


শীরজনীকাস্ত দে 


আলোচনা 


লাল পিঁপড়ে 


| প্রত্যুপ্তর ু 

রবী লাল রায় মহাশয় আমার আলোচনাৰ যে উত্তবটি লিখিয়াছেন তাহ! পাঠ করিয়া বীস্তধিকই দুঃখিত 
হইযাছি। ছঃখের বিষয় এই যে তিনি লামার প্রবন্ধে “বৈজ্ঞানিকেব অনুমন্ধিৎস। অপেন্দ। অহমিকাব 
দর্দই” লক্ষ্য করিয়াছেন ; সমস্ত আলোচনাটিতে নাকি "ব্যঙ্গ ও বিদ্রপেব একটা ভাব বহিয়াছে” । 

আলোচন! জ্িনিষট। বাস্তবিকই সাঁৰাবণ লেখকদিগেব কাঁহারও হদ্য নহে। সুতরাং স্ধীন্সবাবু যে 
আলোচনাটি পাঠ করিয়। ক্ষুব্ধ ও বাগান্বিত হইবেন ইহা আদৌ বিচিত্র নহে । তিনি প্রশীস্তচিত্তে আমার 
আলোচনার প্রথম প্যারাগ্রাফ বা বিচ্ছেদটি পাঠ কবিলে আগাব এ প্রবন্ধলেখাব প্রকৃত উদ্দেশ্য অবস্তই 
ধূরিতে গাঁবিতেন। 

কোন বৈজ্ঞানিক নুতন বিষয়কে পরীক্ষ। ও আলোচন! দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আঁযন্ব ব| নিচন্ব (হজম) ন! কর| 
পর্য্যন্ত উহ! প্রকৃতপক্ষে কাহার নিকটে সত্যন্পপে প্রতিভাত হয় না। অন্ততঃ আমি এইঝপই বিশ্বাস কবি। 
ঘটনাচক্রে আমাকে পিপীলিকাতত্বেব মীলোচনা করিতে হুইয়াছিল। পে সময় আমি অনেক পুস্তক'( ধাহা 
দেখিবার হুযোগ পাইযাছিলাম ) পাঠ ও উহাদেব সাব-সংগ্রহ করিয়ছিলাম | কিন্তু পবীঙ্গীকালে এ সকল 
ধাৰণা আমাকে ভুল পথেই লইয়| গিয়াছিল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত পিপীলিকাদিগের সন্বন্ধে অনেক 
বিষয়ই সম্যক আলোচন! কর! একরূপ অসম্ভব । সেই জন্যই আমি চাক্ষুষ পথ্যবেক্ষণকল যথাযথ লিপিবদ্ধ 
করি]! পবে আপনাপন জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী মত প্রকাশ করাই শ্রেষঃ মনে করি। নতুব। পদে পদে ভুল 
হওয়াব আশঙ্কা থাকে । আক্র্য্যে বিধর এই যে আামাব লিখিত আলোচন।টি পড়িয়। স্ধীন্ত্র বাবু উহাব অভ্যন্তব 
হইতে প্রচ্ছর “অহসিকার দর্প এবং “ব্যঙ্গ ও বিজ্রপের একটা ভাব” অতি সহজেই ধরিতে পারিলেও আমার 
মারাত্মক ভুল ধারণাটার প্রতি আদৌ লক্ষ্য কবিতে পারেন নাই । আমি এক স্থানে লিখিযাছিলাম_-“কড়াগুলির 
সন্তক এ সকল শ্রমিকদের বক্ষেব নীচে এবং উদরদেশ বাহিবের দিকে লম্বিত ভাবে রহিয়াছে। আব শ্রমিকদের 
চাপের সঙ্গে সঙ্গে কড়ীগুলিব গুহাদেশ হইতে বস বাহির হুইয়| পাঁতাব কিনাবায় সংলগ্ন হইতেছে । * = * কড়া 
উদরের প্রান্তভাগ মোচার অগ্রভাগের স্থায় ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে | + * * (কড়ার) মস্তকের দিকট মোটা, লেজের 
দিকৃট। সরু” ইত্যাদি (প্রকৃতি ২*৭ পৃঃ)। কেহ দর করিঝ় সূর্যকে পশ্চিমদিকে উদয হইতে দেখিয়াছি বলিলে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির কি উহ্| লক্ষ্যের বিষয় হয় ন! ? ফলতঃ পণ্ডিতদিগের নিভু লি মতকে নিজে পরীক্ষ। করিয়া 
লওয়া ভাল! নতুবা! অনেক ক্ষেত্রে এ নতকে এব সত্য বলিয়! ধাঁবপ! কর বান্তবিকই দুরহ হইঘ! উঠে। কড়ার 
(৭:5৯) মস্তকের দিকটাই প্রকৃত পক্ষে সরু ও উদবেব দিকটাই মোটী। আশা করি সুধীন্তবাবু এবার 
আমার খু বাক্যটি উদ্দেশ্য অবশ্যই বুঝিতে পাঁবিবেন- নিজের ও সঙ্গে সঙ্গে পাঠকবর্গের জ্ঞানকে সত্য ও হুশ্পষ্ট 
করিবার ভ্রন্কই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বিগগের মতকে পরীক্ষা! কর! আবশ্যক ; ভাহাদেব ভুল ধবিবার উদ্দেশ্যে নহে । 

আশ! কবি স্ধীন্র বাবু আমাকে অবশ্য ক্ষম| করিবেন যে আমি. এখনও তাহার (অবশ্য খালি ব। 
লেনযুক্ত চোখের) পর্যবেক্ষণ যলের সহিত হিংষ্টন সাহেবের লেখার এবপ আঁশ্চ্যয মিলের কারণটা ঠিক 
ঘদয়্ম করিতে পারি নাই। আমার নিঙ্গ বুদ্ধির দোষেও যে এইরূপ হইতে না পাঁবে এমন নহে" বিজ্ঞ 


এল 


প্রকৃতি ৩৪৫, 


পাঠকবৰ্গ তাহার নিজ পরীন্দার যল ও হিংষ্টন সাহেবের মত পাশাপাশি পাঠ করিয়| দেখিলেই আমার 
সন্দেহের কারণ অবস্ত বুঝিতে পাঁরিবেন।, যদিও সুধীন্র বাবু “লাল পিপড়ে" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার 
পূর্বে হিংষ্টন ব| অন্ত কোন আধুনিক “গ্ৰহ্থকারগণের কোনও লেখ! পড়েন নাই" । "প্রকৃতি" ২৪৮ 
পৃঃ, পংক্তি ২২শ এবং ২৩শ । | : 
সুধীজ্বাবুর মত 2- হিষ্টন সাহেবের মত £. 

“যে পিঁপড়ে ভিমটিকে ধরে থাকে, সে স্বয়ং নীচু “The larva is then lifted from side 
হ'য়ে ভিমের মুখ পাতার স্পর্শ করার ন! । সে ডিমটিকে 1০0 5106 and is gently applied to the 
একবার গালে দি বাচ মানি কিট বত: নি ও ত ৬০4 
মাশ৷ নিচু করে। অতএব ডিমর্টকে যে একেবারে Every touch there is a bending of its! 

head, a voluntary effort on its own 

জড় পদার্ঘেৰ মত কাজে লাঁগাঁন হয় তা নয়, সেটা behalf to emit the slender thread.” 
বেশ সজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হযে কাজে সহায়তা করে বলে Hingston in J.-B -N. H. S., Vol. XXIX; 
মনে হয়” “প্রকৃতি” ১০৪ পৃষ্ঠা, ২র-ৎম পংক্তি ।  }. 367. “প্রকৃতি” ২.৯ পৃষ্ঠা ৷ : 
_ কোন পাশ্চাত্য বা! প্রাচ্য পণ্ডিতের একটা বৈজ্ঞানিক মতকে গ্রহণ করিতে কোনরূপ দৌষই ত নাই। 
বরং আমাদের দেশের অনেক লেখক উহা স্পষ্ট স্বীকার করেন না, ইহাই আমাদের দুর্বলতা! । | 
গাঠকবর্গের অবন্ স্মরণ আছে বা ইচ্ছা-করিলেই দেখিতে পাইবেন যে কড়ার (152) টা পারত 
সরু (অর্থাৎ মুখ), সেই প্রান্ত হইতেই রস বাহির'হয়। উহার! পঞ্গীশাবকের স্কায় রসপূর্ণ একটা "খোল! -ব! 
"খলিব* মধ্যে আবদ্ধ ধাকে। সুতরাং আমিক পিগীলিকটা যখন ওঁ খলিটির উপর অল্প অল্প চাপ প্রদান 
করে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে একপ্রকার রস নিঃস্থত হয়। মানবশিণুর পেটেব উপরে চাপ পড়িলে 
যেমন সে দুধ তোলে, অর্থাৎ ছুষ্ধ বমন করে, ইহাও অনেকটা সেইরূপ । আব খু চাপেব করেই কড়াদেহের 
সম্মুখ দিকট! বক্র হয় ও রস বাহির হইবাঁব অবসর পাঁর। বাঁচ্ছাটি স্বহঃপ্রবৃত্ত- হইব! শ্রমিকের কাজে বে, 
সহায়তা করে এরপ ত বোঝ! যায় ন|। তবল পদার্থের একাংশেব উপবে চাপ প্রদান করিলে উহ| &' 
পদার্থের সর্ব সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং শ্রমিকদত্ত চাপটা যে কড়াব সম্মুধদিকে যাইবে, এরাপ মনে 


কর| যাইতে পারে । আর চাপের জন্তই কড়াব সুখের দ্বিকট। বক্র হইয়! থাকে বলিয়| আমার ধারণ । 


হৃবীক্বাবু “এই পিঁপড়েগুপিকে বিশেষ করে আমগাছেই লক্ষ্য’ করিয়াছেন। তিনি উহার্দিগকে 
অন্ত গাছে দেখেন নাই, কাজেই উহার উল্লেখ নিশ্্রয়ো্ন বিবেচন! করিয়াছেন ইহাতে আমারও কোন, 
আপত্তি নাই; কারণ আমিও আমগাছেই ইহাঁদ্বিগকে প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করিয়াছি। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের 
অনেক অশিক্ষিত “নিকারী"কে বাবুদ্দিগের আম কাঁটালের কাচা ফলমূল পাইকাবী দরে ক্রয় করি! ছুই তিন! 
মাস হনুমান ও অগ্তান্ত শত্রুর হাতি হইতে রক্ষা করিতে দেখা যায়। ফলগুলি পাকিলে তাহারা লিক 
বাজারে লইয়! যাঁর ও ক্রেতাদিগের নিকট খুঁচর! দরে বিক্রয় করিয়া! বেশ লান্তবান হয়। বৎসরের পর বৎসর 
এইরূপে ফলের ব্যবসায় করার ইহারা কোন্‌ আম বা লিচুগাছে বে নাঁলূশোর! বাস করে তাহা অনায়াসে বলিতে! 
গারে। আমগাছে বেশী নাল্শো থাকে দেখিয়া উহাকে তাহারা “আম পিঁপড়ে” বলে, ছি পিঁপড়ে” বা 
বেল পিঁপড়ে বলে না । 

একমাত্র দৃষ্টান্ত দ্বার! যেদন কোন বৈধাকরণিক সাধারণ সু প্রস্তুত করিলে অনেক বর সম্ভব, 


সেইরূপ একমাত্র আমগাঁছে এ বাস] দেখিয়! আমপাতার বিশ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত 


করিয়াছেন ("এর কারণ এই যে, আঁমগাছের পললববিষ্থাস এদের বাসানির্াণেষ পক্ষে উপযোগী”) তাহাঁতেই-আম।র 
একটু অসত রহিয়াছে নাত্র । 


৩৪৬ প্রকৃতি 


নালশোদিগের আকার সম্বন্ধে আমিও পাঠকবর্গকে বর্ধাসংখ্যা প্রকৃতির ৯৮ পৃষ্ঠার শেষ ছুই [হত্র পাঠ.করিতে 
অনুরোধ করিতেছি। সধীন্রবাবু সেখানে লিখিয়াছেন "সাধারণতঃ একটি দলের সকলগুলি শ্রমিক পিঁপড়েই 
আরতনে একপ্রকাঁব। কিন্তু প্রত্যেক দলেই কতকগুলি অপেক্দাকৃত শুদ্রকার় পিঁপড়ে থাকে_এর। আয়তন 
অস্যপুলির অর্ঘেক*। তিনি অনুপ্রহপূর্বক আমাকে বুঝাইয়। দিবেন কি “অন্তগুলি” অর্থে এখানে 
পূর্বোক্ত “দকলগুলি শ্রমিক পিঁপড়ে” ভিন্ন এ দলের রাণী পিপীলিকাকে বুঝাইতেছে কি! বাঁণীদেব আকার 
সম্বন্ধে ১** পৃষ্ঠাৰ ২৯শ পংক্তিতে এবং ১*১ পৃষ্ঠায় ৬ ছত্রে কিছু লিধিয়ার্ছেন বটে, কিন্তু ৯৮ পৃষ্ঠা পাঠ করিবার 
সময় সংশয় হ্য় না কি? অন্ত আরে! হুইএক স্থলে তীহার ভাষ! তাহার মনের ভাবকে স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারে 
নাই বলিয়া সনে হয। যেমন ১** পৃষ্ঠ! ৪র্থ, ১১শ; ১০৪ পৃষ্ঠা ৭ম পংক্তিতে “ঘেহ-নি£হত লালা” বলা। 
মুৰ হইতে নিঃসৃত বজিলে অধিকতর স্পষ্ট হইত না কি? “ডিমের” (1৭0৮৪) দেহনিঃহৃত লালা! বলিলে 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে ভিম্বেব কুম্মেৰ আবরণ ও খাগ্ন্ববপ শ্বেত বর্ণের আঠাবৎ পদার্থকে বুঝাইতে পারে 
ন| কি? আমি সধীন্ত্র বাবুর স্যায় একজন শিক্ষিত ব্যক্তির ভাষার ব্যাকবণ বা অলঙ্কারঘটিত ক্রটির প্রতি 
আদৌ লক্ষ্য করি নাই। 
, অবৈজ্ঞানিক সাধাব1 ইংরাঁজগণ নাশে! ব! আদ পিপড়েকে Red এ৷ (লাল পিঁপড়ে) বলেন 
- বটে, কিন্তু আমাদের দেশের সর্ববত্র ত একট। এরূপ সাধারণ নাম নাই । আমাদিগকে একটা উপযোগী নাম স্থিব 
কবিতে হইবে। রং হিসাবে উহাকে লাল বল! চলে ন! ; বরং গব্য স্বৃতের স্তাব, কমল! বা হল্দে বল! যাঁয়। 
আমর! রা (লাল) পিঁপড়ে বলিলে অন্ত এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার ( ২-৩ মিঃমিঃ ) পিঁপড়েকে বুঝি । আম পিঁপড়ে 
বলিলে অবস্ত ভাল হইতে ন! পারে তাহ! নহে। কিন্তু হুখীক্র বাবু বলিতেছেন উহাকে তাহাদের অঞ্চলে 
লাল মাইঝেলী বলে। অথচ কৃষ্ণনগব অঞ্চলের লোকে কেহ কেহ অন্য একজাতীয় তীব্র বিষধুক্ত পিপীলিকাকে 
মেবেল, বিষ, কাঠ বা সাপ পিঁপড়ে বলে বৌলপুব অঞ্চলে ইহাকে নাঁলশে! বলে ইতাদি। ইংরাজী 
পুস্তকে weaver ants, carpenter ants ইত্যাদি কল্পিত নাম দেখিয়াছি। সেই অম্য কাৰ্য্য হিসাবে নাল্‌শোকে 
" তাঁতী পিঁপড়ে বলিলে গোল অনেকট! কমিয়| যাইতে পারে। অন্ততঃ আমার ত এইরূপ মনে হয। কেন 
না বাঙ্গালা দেশে একমাত্র নাল্শে! ছাড়া অন্ত কোন পিপীলিকাঁকে ত কখন সূত্রের সাহায্যে পাত৷ দ্বাব! 
বাসা করিতে দেখি নাই। যদি কেহু দেখিয়া! থাকেন ত জীনাইলে বাধিত হইব। আর নিতান্তই যদি ইংরা্দী 
মত মানিতেই হয তবে "নাল্শো” নামটিই ত নে হিসাবে প্রশস্ত; "কেন না “নাল” শব্দটি “লাল” শব্বেরই - 
প্রাকৃত উচ্চারণ মাত্র! 
- ক্ষধীন্্রবাবু ইংরাজী ॥॥:৮৭ শব্দের বাঙ্গল! প্রতিশব্দের অভাবে উহাকে “ডিম” শব্দ দ্বারা প্রকাশ 
কুবিয়াছিলেন (প্রকৃতি ১*৩পৃষ্ঠ! ফুট নোট )। তীহাব “লাল পিঁপড়ে” প্রবন্ধটিকে দেখিবাব পুর্ব্বেই আমার 
“নাল্শোঁ পিপীলিকার বাসানির্মাণ” প্রবন্ধটি পাঠাইযাছিলাম। এ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়| মাননীয় সম্পাদক 
মহাশব অনুগ্রহপূর্বাক আমাকে বর্ষাসংখ্য| “প্রকৃতি” খাঁন পাঠ করিবার অবসর প্রদান কবেন। উক্ত প্রবন্ধে 
আমি 1%:গথকে কড়া বলিয়াছি। ত্রীন্মসংখ্য। প্রকৃতিতে স্থধীন্তরবাবু বাঙ্গাল! পবিভায| সম্বন্ধে কোন 
- মতামত প্রকাশ করিযা থাকিলে উহ! আমি আজিও দেখিতে পাই -নাই। তবে শরৎ সংখ্যা পত্রিকায় ১৯৪ 
' পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাবু উদাপতি বাজপেয়ী মহাশয় রসবিজ্ঞানের পরিভাষা! সম্বন্ধে যে সত প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! 
দেধিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন “বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষা যতই সহজবোধ্য হয়, ততই সুবিধা! 1” সেই জঙ্ক তিনি 
প্রাকৃত বাঙ্গালা হইতে যথাসাধ্য পরিভাষা সংগ্রহের পক্ষপাতী ছইয়াছেন। আঁর এই কারণেই তিনি উদাহরণ 
ছারা দেখাইয়াছেন যে ০৯০৫15এর বাঙ্গাল! প্রতিশব্দ সংস্কৃত প্বর্তিকাবঃ পরিবর্তে গ্রাম্য “বাতি” ; ০০৮এের * 
প্রতিশব্দ "পিধান” এর পরিবর্তে “ছিপি” ইত্যাদি হওয়! ভাল। . তবে “যে যে স্থলে বাঙ্গাল! শব্দ নাই, সে 


প্রকৃতি ৩৪৭ 


স্থলে ধাতু অথব! ধাঁতুগ্ধত অর্থ লইয়া! সংস্কৃত. শব্দ সংগ্রহ কৰাহি” প্রশস্ত । ইংরা্দী এমজাপক কথাগুলিকেও 
বাংলা কক্ষে লেণ্যই ডাল,.“সংস্ঞা-বাচক শব্দ হইতে উৎপন্ন কথাগুলিকেও কপ অস্বৃরান্তরিত, করা উচিত: | ' 
এ শ্রীযুক্ত যোগেশচজ্র রায় মহাশবেব শবাকোবখান! আমার নাই। .তিনি ‘যদি অভিধানে 1872 অর্থে 
“পোকা, পুকী বা কুমির অবস্থা” লিবিয়া ধাকেন- তাহাতে, আমাকে প্রচলিত সহজবোধ্য গ্রাম্য “কড়া” 
শব্দটিকে পরিত্যাগ করিতে যে কেন-হুইরে তাঁহা-ঠিক বুঝিতে পাঁবিলাষ না। পরিভাষা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে 
বাজপেরী মহাশযের মতের ত সম্পূর্ণ মিল হইতেছে। ন্ুখীন্দ্রবাবু অবশ্ঠ এ গ্রাম্য শব্দটিকে না! লইতে পাঁবেন। 
তাহাতে আঁদাব।/কোন আপত্তি নাই। বাঙ্গাল! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্ত।বন্ধুবর বরীযু্ত অগদ নন্দ রায় মহাশয় 
অবশ্তই বাঙ্গালী নব্য পাঠক পাঠিকাদিগের নিকটেও সুপরিচিত । কড়া শব্দটি আসি তাঁহারই নিকট হইতে 
লইয়াছি মাত্র । হুতৃবাং নবন্বীপ,ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলেব গ্রাম্য কড়া শব্দটিকে বৈজ্ঞানিক সমাজে চালাইবাব জ্ত ' 
যদি কেহ দৌবী হইয়! থাকেন, ভবে তিনি--উক্ত রায় মহাঁশয, আমি নহি। . আর এক কথা, আগের ইংবাজী- , 
সংস্কৃত অবিধানে 12:॥এর “কীটঃ-ও কীটপিগুঃ" অর্থ লেখা আছে, দেখিতেছি; "পুকী: ত দেখিতেছি না.। 


উহ সংস্কৃত, কি গ্রাম্য শব্দ তাহ! আমি অবশ্থ জানি না। ৮ : is 

আপ্তেকৃত অভিধান (২য় সংস্কৰণখানিতে ) "কৌধকাঁর” শব্দটিকে: দেখিতেছি না।.. তবে মম 
G০এinকৃত অভিধানে কোবকার--”গুটি পোকা (০০০০০৷)” লেখ! আছে। - প্রকৃতিবোধ অভিধানে, 
দেখিয়াছি “কোষ” অর্থাৎ “ণডিম্বের আবরণ যে কবে, গুটিপোক!; বনে - 

- সংবেষ্টমানং বহিঃ মোহাত্তস্তভিরাত্মজৈঃ। ০ পা ক 

. কৌবকারমিবাস্মানং বেষ্টরন্লাব বুধ্যতে* ॥ | 2 

* সকস্কৃত কৌষকাঁব শব্দটিই যদি বাঙ্গালী লেখকদিগ্েব সকলেরই বাঞ্চনীয় হইত, তাঁহা হইলে যোগেশ বাবু 
Puচৱকে কোষ বা পুলক এবং /দিজেন্্ বাবু কোষাবস্থা, ব্যঙ্গাবস্থা যুকাবস্থা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ কৰিতেন নাঁ। 

সধীন্তর বাবু লিখিয়াছেন-_“বে ভাাঁর-ঘরেব কথ! উল্লেখ কাবেছি, সে গুলি প্রসব যব নয়ন; কাজেই 
তাব মধ্যে ডিম, কোষ ব| বাচ্ছা রক্ষিত হয না। তবে মৃত কীট, পতঙ্গের সঙ্গে ছুচাবটি কোধাকাব 
পিঁপড়ে দেখিতে পীওয়! ধাঁয়। .এই “কো -কার” (০২০৪০) এদের বাঁসানির্দাণে রাক্তমিস্ীব কাজ ববে" 
ইত্যাদি (প্রকৃতি ১*১ পৃষ্ঠা, ১৭শ-২*শ পংজি)। "এ সম্বন্ধে আমার বন্তব্য এই :_আমি পিগীলিকার 
আদ্য অবস্থাকে ডিম (5৪৪), দ্বিতীয় অবস্থাকে কড়! (৪0৮৭), তৃতীয় অবস্থাকে গুটি (9০৭) এবং .শেষ অবস্থাকে 
পিগীলিক। বলিতে চাই-_যেমন অন্ঠান্ত অনেক বৈজ্ঞানিকের! বলিয়! থাকেন। বয়দানুনীরে কোন পিগীলিকাকে 
বাচ্ছা, অপরকে পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ে. বলিতে ইচ্ছা করি। নুখীক্রবাবুব পূর্কোন্ত "কো বা! বাচ্ছ।”ও “কোধাবস্থার 
পিপড়েব মধ্যে যে কি পার্থক্য আছে তাহ! ত বুঝিতে পারি নাই। যোগেশবাবুর মতেও কোষ শব্দের ইংরাজী নাম 
29০ এবং ৮ দবিজেন্বাবুৰ মতেও যখন কোধাবস্থার ইংরাজী শব্খ এ একই ৮৭৪ ( অস্ততঃ লেখক -মহাশয়ের 
মতে ), তখন যদ্দি হুধীন্্বাবু অনুষ্রহ পূর্বক উদ্ধত অংশেৰ ব্যাধ্যাটা কবিতেন ত বেশ বোঝ! বাইত। পাঠকবর্গ 
বিচাব করিবেন এখানে লেখক মহাশয়ের ভাষা বা ধারণায় কোনরপ অস্ষ্টত! দোষ আছে কিনা । 


Webster's International Dictionaryতে দেখিতেছি- "Larva—Any young insect from 
the time that it hatches from the egg until it becomes a pupa or Chrysalis" ; 
এবং Pupa—Any insect in that stage of its metamorphosis which immediately 
Precedes the adult or imago stage. Among insects belonging to the higher - 
Orders, ৪3 the Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, the pupa is inactive and 
tikes no fodd. Charles Annandale The Concise English Dictionaryতে দেখিতেছি— 
Chrysalis—The form which butterflies, moths and most other insects assume 
wher they change from the state of larva or caterpillar and before they arrive 
at their wingéd ‘or perfect ste, called also Aurelia and Pupa. . বাহারী গন্ধ 
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৩৪৮ প্রকৃতি: 

ঘা রেশন কীট'পাঁলন করিয়াছেন তহাদেব নিকট শুনিয়াছি যে পলুর ডিস কুটির) প্রথমে পোক্কার আকৃতিযুক্ত- 
( কড়া! ) এক প্রকার কীট সৃষ্ট হয । উহারা তু'ত, বেড়ী প্রভৃতেব “কুচান” গাতাকে রাক্ষসের স্থানটি খাইয়া বড়” 
হইতে থাকে৷ শেষে আব খায় ন! ; তখন উহাদের মুখ হইতে একএকার লাল| নিঃহৃত হইতে থাকে। আর ও. 
ললি! জমিবা রেশম সুত্রে পবিপত হয । কড়ার| ও বেশম সুত্র দ্বারা আগনাপন দেহকে আবৃত কৰিয়! ফেলে 

উহাকেই লোকে “ওটি” (242) বলে। শেষে গুটি কাটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বাঁহিব হয়। 

' নালশো পিপীলিকাঁরা যখন “ বিল্লীপত্রীবর্গ * (৮1767906615) অন্তর্গত তখন উহাদের বাচ্ছাবা (2488০) 
মে (৩) অবস্থায় অবপ্তই নিক্ষিয় (79০6৩) থাকে। সুতরাং * এই কোঁবকার (eupas) এদের বাসা 
নির্জীণে রাজ্জ-মিস্তরীব কাজ কবে” কি প্রকাবে ? বিশেষতঃ যখন “বাসাব কোথাও ছি'ড়িয়া গেলে এব কাঁজে লাগে” ।' 

"আর এই জীবন্ত মাকু-সেঁই শীবক-_ সেও তাঁব কর্তব্য জানে, সেও মিডুল ভাবে বিরক্তি নাঁ করে বেশ নিপুণ ' 
ভাবে মুখ থেকে হুত| বের কবে পাতায় জড়িয়ে দেয়" (প্রকৃতি ১০৪ পৃষ্ট। ২৮৭-_২৯৭ পংক্তি )। এখানে সুধীর 
বাবু ভ্রম বশতঃ কড়াব কাজ গুটি (2422)র খাঁড়ে চাগাইয়াছেন মনে হয়। হিংষ্টন সাহেব কিন্তু 2৭৪০ সম্বন্ধে 
এবপ বলেন নাই । তিনি বলিয়াছেন ৮1116 worker holds the larva by the back * ক % It even seems 

to co-operate with the wishes of its worker ক # » প্রকৃত কথ! বলিতে গেলে আমরা পিপীলিকা দিগেব 
কা্ধ্যকলাপ পধ্যবেক্ষন করিয়া! এতই মোহিত হই যে সে সময় আপনাপন মনোভাব উহাদের কার্ধ্যের প্রতি অনেক 
সময়েই আবোপ করিয়া থাকি। এই জন্তই বোধ হয় সুধীন্র বাবু নাল্শৌদিগেব প্রতি “অশিক্ষিত পটুত্বেব-_. 
“সকলে মিলিয়া একই সঙ্গে যেন ভালে তালে, হেঁচকা টান” দিবাব মত শমতার--আরোপ কবিয়া খাঁকিবেন। 
দতুব। তিনি এ প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে হিটন বা এবপ অন্ত কোন বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধ অথবা পুস্তক দেখিয়াছিলেন 
বলিতে হয়। কড়াব পক্ষেও ব্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! মাথ! নীচু কব! ও সত] বাহির কর! ইত্যাদিও লেখক মহাশয়ের 
বিশ্ময়ই সু চত করিতেছে মাত্র 1 
ইংবাঁদী শ্রন্থে ত পিপীলিকার শুয়াকে antenna ০ {০০!:৮5 বলে। আপ্তের অভিধানে ৎ!e1' অর্থে 
"্গর্শশূঙ্গং" দেখিতেছি। কিন্তু উহা অপ্রচলিত ও মাঁধাবণ পাঠক এবং বালক বাঁলিকাদিগের পক্ষে “য়া” 
অপেক্ষা কঠিন শব্দ বোধ হইতে পাঁরে বলিয়া আমার বিশ্বাস । সুতরাং গ্রীবুক্ত উমাগতি বাজপেদ্ী মহাশয়ের 
মতামুসীবে গ্রাম্য গু'য়! শব্দটাই ত ভাল মনে হব। বিদ্যানিধি মহাশয়ের শব্যকোমে ৭nte॥॥৪eর অর্থ "ওষ্ঠ, শুরা, 
গুড়, গোঁফ” থাকিলেও আমার শু'য়| শব্দটিতে সুধীন্্র বাবুর আপত্তির কাবণই বা কি বুঝিতে পারিলাম না। 
অভিধানে একটি শব্দের বহু প্রতিশব্দ থাকে। স্থান বিশেষে উহাদ্দিগকে বাছিযা লইতে হয়, নতুব! খারাপ 
শোঁনয়ি। পিপীলিকার 5৫5০০৪৩ (গ্ুয'য়া) আঁছে স্থলে গিপীলিকার "ওঠ" আছে বলিলে প্রকৃত অর্ধ 
প্রকাশ হয় কি? আমি লিখিয়াছিলাম আমাদের এ অঞ্চলে (নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর অঞ্চলে) লোকে 
পিপঁড়েৰ গুড় বলে না) “গ্ুয়া” বলে। সধীন্স বাবু যদি বলিতেন তাহাদের অঞ্চলের লোকে গুড়ই বলেত 
গোল চুকিয়| যাইত। কৃঝ্নগয় অঞ্চলে যাহা বলে, বাঙ্গীলাব সৰ্বত্ৰ ত তাহা চলে নী অব্য চলিলে কোন 
প্ল্যাঠি” থাঁকিত না। j 
আমার নাকি বোঝ। উচিত ছিল যে গক্গযুক্ত পিপীলিকা! খাঁফিতেও পাবে! আব এই “মাঁধাবণ জান- 
টুকুর" অভাবেই নাকি আমি “দেক্সপিয়বকে উদ্ধৃত করিয়! পাঠককে পীড়ন করিয়াছি” । «ম শ্রেণী বালক 
বালিকারাও জানে যে "পিপীলিকা পাখা উঠে মরিবাব তবে” । বর্ষাকালে পল্লীপ্রামে অনেক দিন সথ্যাকালে 
আলে! জালিয়| পাঁখাধুক্ত উই ও পিপীলিকার দৌবাঝ্স্যে ছেলেরা ভীত পর্যন্ত খাইতে পাবে না । এ বৃদ্ধকে অনেক 
দিনই পাঁধাওয়াল। পিঁপডেৰ জষ্ট রাত্রিতে পড়া শোনা বন্ধ করিতে হইয়াছে । গাঠকবর্গের অবগতির জন্য, আমি 
যাহ লিখিয়া ছিলাম তাঁধ উদ্ধৃত করিতেছি । “আসি ত এই স্থদীর্ঘ ১৯ বৎমবের মধ্যে একবারও এ সকল নাল্‌- 


লী 


- প্রকৃতি + ৩৪৯ 


শোদেব একটিকেও পক্ষযুক্ত দেখিতে পাই নাই। তবে ক্ষুদ্রকায় কাল বংএব নু স্ুড়ে ও লালবর্ণের রাঙী-প্রভৃতিব 
দলে এরূপ দেখিয়াছি বটে। যাঁহ! হউক আমাকে আযাঢ মাঁস ধরিয়! আর একবার গবীক্ষা কবিতে হইবে। 


£ কারণ There are more things in heaven &.ন্ধীন্ বাবু যদি উত্তসরূপ লক্ষ্য করিব| থাকেন ত 


জানাইলে বাধিত হইব । যৌবনকালে অনেক পিপীলিক| ও উই পোকার পাখা উদ্গত হয়” ইত্যাদি, (প্রকৃতি 


.. ২০ পৃষ্ঠা ২০শ পংক্তি )'।, মধ্যে মধ্যে নাল শর বাসা ভাঙ্গিয়া দেখিলেও খন পক্ষযুক্ত অবস্থায় উহাদিগকে স্বয়ং 


দেখি না, তখন সুধীন্ত্র বাবুকে শ্র সম্বন্ধে অনুরোধ করিয়। বৌধ হয় বিশেষ ভুল করি নাই । সেক্সপিয়রকে উদ্ভুত 
করার অর্থ_স্নামার নিজ অপূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাসের বাহিরেও অনেক সত্য যে থাকিতে পাবে তাহাই প্রকারাস্টরে 
প্রকাশ করা মাত্র। পাঠকগণকে পীড়ন করাব জন্য কখনও নহে । 

সধীন্রবাবু 05565 ও Hin৪5০০এর লেখা হইতে যে যে অংশ উদ্ভৃত করিয়াছেন তাহাতে দেগ্সিতেছি 
Green বলিতেছেন thread ০£ 911৮, কিন্তু Hin৪5৫০৷॥ বলিতেছেন 776৪0 (৭111 শব্দেব উল্লেখ ত নাই)! 
সতবাং হিংষ্টনেব ন্যায় আমি উহাকে সুত! বলার পক্ষপাতী মাত্র । “উহাকে সুতা বল! ভাল নহে কি?” 
মাত্র বলিয়াছি (প্রঃ ২০৬ পৃঃ,৬ পং) ; সত! বলিলে ভুল হয এরপু ত বলি নাই। ইংরাজী ভাষা যাহ! ভান 
শুনার, বাঙ্গালায় তাহাই প্রচলন কবা কি সম্ভব? আমর! মাকড় মার সুত! ন! বলিয়! মাকড়নার রেশম বলি কি? 
চলিত বাঙ্গালায় যাহা! শুনি, আমি তাহারই পক্ষপাতী মাত্র। 

কৃষ্ণনগর (নদীয়া )- শ্ীজ্ঞানেন্্র নারায়ণ রায় 

[বিশেষজ্ঞের সুচিত্তিত মন্তব্য সহ এবাবকাৰ আলোচন! শেষ করিয়া এসম্বন্ধে আর কোনও বাদানুবাদ আমর! 
পত্রিকান্থ করিতে পাঁবিব না। সহৃদয় লেখকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে আলোচনা কালে উহাদের 
বক্তব্য বিষয স্বল্প পবিসবেব মধ্যে হুদংঘত ভাষায় লিপিবদ্ধ কবিলে মুখী হইব ।--সং প্রঃ ] 

বিশেষজ্ঞের মন্তব্য 

প্রীজানেক্রন।রায়ণ রায় মহাশয় “লাল পিপড়ের” আলোচনার লিখিয়াছেন-_ 

“কড়ার (197৭5) গুহাদ্বেশ হইতে লালাবৎ রম বাহিব হওয়াব পর অতি সুক্ষ সুত্রে পরিণত ১৪৫ 
দেখিয়াছি”। 

“পিদীলিকার শ্যায় কডাব সন্তকদেশটি যে মোট! হইবে ইহ! সহজবোধ্য 1....**কড়াকে অনেকটা! চিংড়ী 
মাছের মত মনে কব| যাইতে পারে মস্তকের দিকট| মে।ট।, লেজের দিকট| সরু (প্রকৃতি, পৃঃ ২০৬,২৯৭) ।৮ 
আবাব জঞনেন্্র বাবুই প্রত্াত্তবে লিখিয়াছেন-_“মন্তকের দিকটাই প্রকৃতপক্ষে সরু ও উদবেব দিকট। মোটা... 
বড়ার যে প্রান্তট! অপেক্ষাকৃত সক ( অর্থাৎ মুখ ), সেই প্রান্ত হইতেই রস বাহির হয”। 

এই শেষোক্ত বর্ণনাই ঠিক এবং জ্ঞানেন্ত্র বাবু গুহদেশকে যু বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই 


* প্রত্যুত্তরে স্বীকাব কবিতেছেন। 


স্থধীন বাবু লিখিম্াছেন_-“এই কোযকার (৮4০৪০) এদের বাস! নির্দাপে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, সেই 
কারণেই এদের এখানে রাধা হয়,” এবং “ইহাদের দেহ-নিংহত তন্বগুলি * * ** ইহ! যে সম্পূর্ণ ভুল 
তাহা জ্ঞানবাবু ঠিকই দেখাইয়াছেন। নুধীন বাবু যে £4০৪ এবং [গর তফাৎ জানেন না ইহা ভাহাব 


" এই লেখা হইতেই বেশ বুঝ! যায় । তিনি পুকষ পিপড়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। 


জ্ঞানেন্্র বাবু আবাঁব একটি অসম্ভব কথ। লিখিয়াছেন, যেমন,--"আমি ত সুদ্বীর্ঘ ১৯ বৎসরের মধ্যে এ. 
সকল বাদায় নালশোদের একটিকেও পৃক্ষযুক্ত দেখি নাই”। 


“ " এখন 'পাঠকবর্গেব অবগতির অন্ত সংক্ষেপে লাল পি পড়েদের ( Oecophylla ১০০ ও 


অমিকদ্বিগের কিঞ্চিৎ বিববণ লিপিবদ্ধ করিতে চাঁই। 


৩৫০ প্রকৃতি 
শ্রমিক-_পরম্পরেব মধ্যে আকৃভিতে ইহাঁদেব বিশেষ বিভিন্নত! দেখ| যায় ন! ; তবে কতকগুল| অপেক্ষাকৃত 


মবড়এবং কতকগুল! অপেক্ষাকৃত নদ! কোনও শ্রমিক পিঁপ ডেবই'ডাঁন! থাকে না। ০৪ 


বামভবননিৰ্শ্মাণ, খাঁদ্যসংগ্রহ এবং শত্রর আক্রমণ হইতে লিজেদেব দলকে রক্ষা করা । - "৮ এ 
পুংও স্ত্রী পিপডে-_পুং অপেক্ষা স্ত্রী আয়তনে বড এবং উভবের মধ্যে বর্ণেব পার্থক্য আছে।, উভযেই 


£ কিন্তু সময বিশেষে পক্ষযুক্ত হয় ।' 'জননকার্ধ্য ব্যতীত ইহাব! আর কিছুই কবে ন! । শ্রমিকেব তুলনায় পুং 


রহ" 


বিপড়েব দেহেব বর্ণ কিঞিং বেশী কালে, ইংবাঁজি ভাষায় বাকে £5৫৫.9% 71০ বলে; কিন্তু আয়তনে ৪ 
দেখ। যায় ন।। ৬ 

* ডিম্ব ও ইহার পবিণতি-_লাঁল পিপড়েব ডিম্ব (58৪) এত ক্ষুদ্র যে দুল চক্ষে প্রায় যত দেখাঁ যার ন|। 
যথন ইহ! 1৪:৮ “বা! শৃককীটে পলিণত হয়: তখন ইহাব আকৃতি যেরূপ হয় তাটাৰ চিত্ৰ সন্নিবেশিত হইল। 





শৃককীট বা 7.৪:*৪ব দেহের ভিতরের গঠন 
মু মুখ ; গু গুহ্যাশয় ; লী-গ্র লালাগ্রস্থি 


ইহার দেহেব পশ্চান্দেশের তুলনায় মুখ ব সম্মুখেব দিক বেশ সরু এবং পশ্চান্তাগ স্থুল | শরীরের অভ্যন্তরে 


- যে কয়টি লালাঞ্রস্থি (5pin৷i০৪ ব| 5217%873 ৪185 ) আছে ( উপবের চিত্র দেখ ) উহাঁব! নলী দ্বারা মুখবিবরেব 


-'সহিত সংযুক্ত থাকে; হুতরাং মুখ দিয়! নাল! বহির্গত হওযা ছাড়! অন্ত পথ নাই। 1.২*এর বাঁহ আবৃতি 
কৃমিব হ্যায় শুভ ও পদাদি শূণ্য এবং চক্ষুবিহীন | 

প্থলিব মধ্যে আবদ্ধ থাকে”্বলিয়া ব| “চাপের” ঞন্ত ষে লালা নির্মিত হয় জ্ঞানেন্তরবাবুব এই ধারণা একেবারেই 
ভ্রান্ত । যে প্রণালীতে লাল! নিঃসৃত হয়, কীটভত্ববিদ্দিগের মতে তাহাকে 025০ ₹৩'5০৮০০ বলে। অর্থাৎ 
বাসারচনাব জন্ শ্রমিক পিঁপড়ে মুখে করিয়| [.:একে বহন করিয়। আনিব! যে মুহূর্তে উহার মুখ পাঁতায় 
ঠেকাইয। দেয়, সেই মুহুর্তেই লাঁলার নিঃসবণ হয় এবং কর্ধৃঠ (০6০) 27৮৪ আপন মাথা নাড়ে ।, কতক 
শ্রমিক এই সময়ে পাঁতীর প্রান্তদেশ সজোরে টানিযা ধরে, যাহাতে লাল! সাহায্যে সংযোজন কার্য শিথিল ন 


প্রকৃতি -৩৫১ 


হয় (চিত্র২)। জাঁলার নিঃসরণে যে তন্ত প্রস্তুত হয় তাহাকে রেশম তন্ত বলাই সঙ্গত। আমল রেশম আমর! 
নারি তাহা | নেশন [এর মুখনিঃস্থত পদার্থ এবং এই পদার্থ  1.০/+%র লালাগ্রস্থি হইতেই 





চিত্র ১_ শ্রমিক লাল পিঁপডে মুখে কবিয়। শুককীট ৰা Lav বহন করিতেছে । 
চিত্র ২--শ্রমিক পিঁপড়া ও শূককীটের পল্পবসংযো্ন কার্ধ্য পাশাপাশি চলিতেছে । 
শ্র--অমিক ; ক-_লার্ভা বা শৃককীট 


উৎপন্ন হয়। লাল পিঁপড়েব রেশম্তন্তও ঠিক এইরপেই উৎপন্ন | উভয় পদার্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
ন! থাকায় কীটতত্ববিৎ উভয়কেই বেশম ব| 8111: 075৪৫ বলেন। বিদেশী বৈজ্ঞানিক “Silken nest” 
বলির! লাল পিঁপড়েব বাঁসাঁব পরিচয় দিয়া থাকেন। 

কর্দশীল (৪০5৩) শুককীট ব1 [এর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিয়ৎকাঁল আহাব করিবার পব সে Pups 
য! মুককীটে পরিপত হয়। ৮০৪ গুড় ও পদযুক্ত বটে, কিন্তু একেবায়েই নিক্ষিয়; গৃহনির্ম্মাণে মে কিছুই 
সাহাঁধা করে না। তাহার আহারের আদৌ দবকীর হয় না। ৮এ০৪দ্িগেব কতকগুল! রাণী পিঁপড়ে, কতকগুলা 
রাজ! এবং কতকগুল। শ্রমিকের আকারে পরিণত হয় । 

লাল পিঁপড়ে (09০০০275118 smaragdina) তাহার গৃহ-নির্শ্মাণেব জন্ত কোনও বিশিষ্ট বৃক্ষের পক্ষপাতী 
নহে, প্রায় সকল বৃক্ষেই তাহার বানা দেখা যার । বাঁংলাব বিভিন্ন জেলায় এই পিঁপড়ের বিভিন্ন নাম প্রচলিত 
আছে; স্থতবাঁং দাম লইয়া বাদামুবাদের কোনই আবগ্তক নাই। 

ভারতবর্ষে, এমন কি বাংল| দেশেও, আঁয়ও কয়েকট| পিঁপড়ে দৃষ্ট হয়, যাঁহাঁব! লাল পিঁপড়ের মত রেশমতস্তর 


" সাহায্যে গাঁছের পাতা ভুড়িয়| বাস! নিৰ্ম্মাণ করে। এই পিপড়াগুলিকে কীটতব্বিৎ Es i ol 


করিয়া উহাব আখ্যা দিয়াছেন_Polyrachis | 


সায়েন্স কলেজ, | 
বালিগঞ্জ। শীঢুৰ্গাদাস মুখার্জি 


৬৫২ প্রকৃতি 
LEME পাশ্চাত্য আয়ুর্বেদ 22 


“প্রকৃতির” শরৎ সংখ্যায় প্রকাশিত এ নতুলচন্তর দত্ত মহাঁশয়েব পাঁশ্চাতা আবূর্বেদ প্রবন্ধে লিখিত আছে রে 
iodine নামক যুলপদার্ধেরই একটা যৌগিক দ্রব্য Hormoneএব সারঘস্ত । এ তথ্যটি অতুলবাবু কোথা হইতে 
পাইলেন? এ পর্য্যন্ত এক Thyr০id হland এবং adrenal &1573এর রসের রাসীরনিক গঠন স্থির হইয়াছে; 
অন্য.কোন £155৫এব রাসায়নিক গঠন জান! যার নাই। 1,০14 815৭৩৮হইতে নিঃসৃত বসের সারবন্তু 1০15 
সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । কিন্তু 8৫:৩081 £1270এর রসে £০77৩এর চিত্রধাত্র নাই । এ সম্বজে এই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত Organotherapy in general practice নামক পুস্তক হইতে নজীর উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্যের 
সমর্থন করিতেছি। এই পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় আছে “T'hyroin and epinephrin are the only ones 


Whose chemical structure is known. Insuline from the Island of Ilangerhorns 
of the Pancreas and Tetheline from the anterior pituitary have been isolated in 
something approaching pure form but are Chemically-unknown, *¥ #* ৯ 


The Iodine is held in the Thyroid in organic combination, the largest single 
constituent being the compound Iodo—Thyro—globulin, which may be present 
in an amount equal to one half the weight of the desiccated thyroid.” 


(Ibid pp 49) | 
Suprarenal অথব। adrenal gland হইতে নিঃসৃত রসে 1০176 চিহ মাত নাই 1074 2. 99. 
Insuline এর রাসায়নিক গঠন এখনও স্থিরীকৃত না হইলেও একথ| বল! যাঁয_যে 1758158 এও ০৭০৫ নাই। 
Insulineকে অতুল বাবু, Ductless gland নিঃসৃত বন্ত বলিয়াছেন। কিস্তি insuline Ductless gland 
হইতে নিঃহত হয় ন|; উহা! Pancreas এর Island or Langerhorns নামক স্থান হইতে নিঃস্থত হয। 
, Pancreas duct আঁছে। আজকাল যে সমস্ত ৪1290 হইতে 1)0৫71970 ৰহির্গত হয় তাহাদিগকে 
Endocrine gland বলে | Ductless Eland কথাটি ঠিক বৈজ্ঞানিক নহে *1- এটি 
Endocrine সন্ধে জ্ঞানসঞ্চয়ের ফলে যে অভিনব চিকিৎসা -পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার বৈজ্ঞানিক 
- নায় হইয়াছে ৪7৫০০170185 1 অতুলবাবু Ductless :৪&180৫এব পরিবর্তে: [:2৫০০য17৩ কথাটি 
" খ্াবহার করিলে , কোনই গোঁল হইত ন|। কারণ insuline endocrine হইতে নিঃমারিত বস্ত বটে, 
কিন্ত Ductles gland হইতে উহ! দিঃস্থত হয ন|। চ৮ncreasএর ৫৭০ আঁছে। নিঃসারিত রসগুলির 
সাধারণ নাম ॥০০%০ne অনেকেই এখনও ব্যবহার কবেন, বটে, কিন্তু এ সয্বন্ধে Schafer, Aberhalden, 
+ Roux প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের আপত্তি আছে। কারণ, Hormone (from Greek Hormao=arouse) 
- টার অর্থ উত্তেজক, কিন্তু ৪০৫০০1০০ হইতে নিঃদারিত পদার্ঘগুলি যে উত্তেল্ুক তাহা নহে, তাঁহার কতকগুলি 
আঁবাব দমন বাঁ রোধ করে। -দেজন্ঠ সেগুলিকে chalones (from Greek 018150--60 make Slack) অথবা 
[5রোধক নাম দেওয়| হইয়াছে। এই Horm০ne এবং c॥৭l০neহগুলির সাধারণ নামকরণেব চেষ্টাও হইয়াছে। 
* Schafer এগুলিব্ন সাঁধাবণ নামকরণ করিয়াছেন “autocoid” (from Greek autos— Self and ৪1:0$--8 


শাপ লা = 


# Organothcrapy- in general practice নামক পুস্তকে আছে “various terms are used 
to describe the substances which we have refered to as Internal secretions and the 
organs producing them. ‘The one now very generally accepted as describing the 
organs themselves and appearing in the literature of practically all countries is 
“Endocrine”. Endocrine is applied to all the tissues and organs giving rise to 
internal secretions. It replaces the old term 40000015595 gland” which was 
unsatisfactory for the reason that some of the internal secreting organs have both 
an internal and external secretion aud hence do have ducts. ৮ 





প্রকৃত্তি ৩৫৩ 


৫108) 1 ম্যাথউস ইহাব নাম বাখিয়াছেন cryptorrhetic : কিন্ত সমস্ত জান্দীন ও মার্কিন ‘বৈজ্ঞানিক মহলে 
Abderhalden কৰ্তৃক প্রদত্ত I[ncretion নামটাই চলিতেছে। অতুলববু Hormone Wi Hormone ও chalore 
মুই ছুইকেই যন গ্রহণ করিবাঁছেন তখন Hormone পবিবর্তে i॥০০০৫i০৷ কথাটাই ব্যবহার করা উচিত 
ছিলি এ সম্বন্ধ অতুল বাবুর বক্তব্য কি জানিতে পাবিলে বাধিত হইব ৷ ইতি-- 


| প্রভাত চর গঙ্গোপাধ্যায় 1 


- উত্তর 7.০. + 

প্রযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশর আমার লিখিত "পা-চত্য আমকে প্রবন্ধে যে ভ্রম প্রদর্শন করেছেন, 
তার জন্ত তাকে আন্তরিক ধগ্যবাদ দিচ্ছি, আর আমি যে অসাবধানতা বশতঃ ভুল কবিছি এতো| সত্যই ; উপরস্ত 
আমার অজ্ঞানতাবশতঃও যে এ ভুল হয়েছে তার সন্দেহ নেই। যে ইংরাজি বন্তত! ₹ই আগষ্টের Nature, 
পত্রিকার 3920157৩7 অংশে প্রকাশিত হয় আমি তাঁবই অনুবাদ করিছি মাত্র ; তবে জ্ঞানাভাব সত্বেও যে 
আমি এ প্রবন্ধের অনুবাদে হাত দি, তাঁর কাঁবণ এই উপদেশপূর্ণ জানগর্ভ বক্তুতাটীর মর্ম্ম দেশবাসীকে দেবার 
লোভ সামলাতে পাঁরি নি। একেতে! বঙ্গীয় পাঠকদের মধ্যে Nature গ্িকা বড় সহজপ্রাপ্য নয়, তাব উপর. 
অনেকে ইংরাজীর সর্ম্ম গ্রহণ কবতে পারেন ন! বলে সাঁধাবণের নিকট তা অবিদিত থেকে যায় ; এই ভেবেই আমি 
খঁকাৰ্ধ্যে হস্তন্গেপ কবি। | | 

যাইহোঁক, প্রভাত বাবু যে আমার ভুল, সংশোধন করতে উদ্যত হয়েছেন তাব জন্য ডাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 
সম্পাদক মহাশয় প্রভাত বাবুর প্রতিবাদটী ছাপিয়ে আমার ও সাঁধাংপের উপকাঁরই করেছেন। 

অতঃপর সেই ডুলের সম্বন্ধে ছু একটা কথ! বলে নিজ ক্রেটি স্বীকাৰ করছি। উক্ত ইংবাঁমী প্রবন্ধে 51 
David Bruce কথিত ছত্রটী এই £--105 Active principle of the Thyroid has Jately 
been shown to bea compound containing Iodine. আমার অনুবাদ এই-1০৭176 নামক মুল 
পদার্ধেরই একটা যৌগিক দ্রবা ॥H০৮%০০eএর সার বন্ত-_£70:71076 কথাটার আগে thy1০id Hormone 
লেখ! আঁমাব উচিৎ ছিল। ত| না লেখাঁতেই প্রভাত বাবু ঠিকই ধরেছেন। £1000905৩ মাত্রেই সার বস্তুর 
একটা ingredient iodide compound এই আমি বলতে চাই । বিস্ত প্রভাত বাবু যা বলেছেন তাই 
ঠিক। শুধু Thyroid Hormoneএবই উপাদানে উক্ত 7০166 compound, অন্ত Hormoneএর নয! 

দ্বিতীয় বক্তব্য_॥০৪m৷০০৫এব বদলে [॥০৮৫৷০০ কথ| ব্যবহাঁব করাই যে আমার উচিত ছিল এই যে 
প্রভাত বাবুর মন্তবা__এ সম্বন্ধে আর্নার এই বক্তব্য যে ডাঁজাব 9:০৫ নিজেই ভাব বজ তাঁর এরূপ বাছবিচার 
করেন নি। তার প্রদত্ত বক্তুতা গাঠেই তা দেখ! যাবে । তিনি সম্ভবতঃ এ মন্বন্ধে 0০7০৮০25151 বাদানু- 
বাদ ত্যাগ করে সাদা ভাষায় তীর বক্তব্য শ্রোতাদের বলতে চেয়েছিলেন। আমি তারই ভাবার মর্ধ নিজ ভাষায় 
সঙ্কলিত কবিছি মাত্র। এ বিবয়ে নূতন যে নামকরণ ০21০7 ও 10:66107 ইত্যাদি হয়েছে ত! আমার 
জান! ছিল লা, নচেৎ £০০৫০০ এ তাঁব উল্লেখ করতাম! 

তৃতীয় বক্তব্য--109০81999 ৪170এব বদলে চnd০crin০৷০৪7 কথাও যে 2 il তারঙ পূর্বোক্ত 
ফারণ। . : | 

চতুর্থ বন্ব্য__155411 নামক পদার্থ যে 0০০৮৩৬৪ £185৫ হতে নি্গাশিত দ্রব্য নম তা আমি জানি না ;- 
Sir David Bruce এর কথাঁতে তা পাওয়া যাঁর ন| |. আমি যে 1758110কে- Ductless gland এর নিঃশ্থত 


৩৫৪ প্রকৃতি 


পদার্থ বলিছি, তা 79. 8:5০৩এর কথার প্রতিধ্বনি মাত্র । ভাব কথাগুলি আমি প্রচাত বাবুর অব্গতির 
জন্ তুলে দিলাম. ০ 


“Many advances have also been made in our-knowledge and function ands 
uses of other Ductless glands, and, as 200. kncw, the latest victory in this fiela’ 
is the discovery of Insulin and the successful treatment of severe diabetes for 
which magnificient work your own townsmen Banting and Best deserve the 
highest honour.”, 


উপরি উক্ত কথ! হতে আঁমাব জ্ঞানে এই অর্থ পাঁওয়! যায় যে insulin একটা 0০০০০ £1599 হতে নিষ্কাশিত 
পদার্থ । আমায় উক্তি উক্ত কথাব উপব নির্ভব কবে। তবে Dঃ. ৪০5০৫এব কথা যদি তা সাঁনে না হয়, তা 
হলে 1০৪ঘ;৷॥এর উৎপত্তিস্থল নিয়ে যে ভুল তা আমারই স্বীকাব করি। উক্ত ইংরাজি extractd “in this 
field বলতে “in our knowledge and function and uses of other Ductless glands” এই 
বোঝার নাকি? রর 

- কিন্তু একটা! কথাও এখানে বল! দবকার মনে করি! 1750110 যে Pancre৪5 এর নিঃসৃত পদার্থ তাঁও নয়; 
Pancreas মধ্যে ষে Jslandot Langerhorns নামক ছোট ছোট £!21বৎ Tissue আছে Insulin 
তাঁরই ভিতর হতে নিদ্ধাশিত পদার্থ; একথার ভুল নাই; জব এই 751: গুল! £0০:523এর সহিত একাঙ্গভুক্ত 
বস্তু নয়? £87০585এর মধ্যে ইহার! 197590953 মাত্র এই কথাই শুনা যায; এবং এ গুল! যে ductless 
তাহাও জানা বার। হৃতবাং 1754110কে £8৭০75৪৪এব নিঃনাঁরিত পদার্থ বলায় আপত্তি থাকিতে পারে। 
এমনো শুনা যার যে [91570 ০£ 15785750779 হইতে 1938115 নিষ্কাশিত করিবার সময এমন স্যবধাঁনতা লওয়া 
হয় যে 72701০21০ বসেব সহিত তাহা দিশিয়া না যায--কেন না৷ সিশিয়া গেলে 7750119 প্দীর্ঘ decomposed 
হইয়া যায় । এখন বক্তব্য এই যে Island of Langerhorns যদি Pancrea:aব ০:৪০ অংশ না হয় 
তাঁহা হইলে উহাকে, অর্থাৎ 1781?কে Ductless &1৪7এএর রস বলা যাইতে পাঁরিবেনা কেন? 

এ তত্বের শেষ বিচার বিশেষের! করিবেন, Dr. Bruce কথিত উক্তি অনুযায়ীই লিখিয়ছি। 


শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত। 


Printed & published by Sj. Raghunath Seal B. A. at the Calcutta Oriental 
Press, 1975 Mechuabazar Street, Calcutta. 
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“৯ম বনৰ্শ্ম ফান্গুন-চৈত্ৰ ১৩৩১ ৬ঞ্ট সংশ্থ্য! 
বর্ণ বিলাস 
শ্রীযোগেন্্রমোহন সাহা | 
প্রথম স্তবক 
কৰি গাহিযাছেন-_ 
“মরিতে চাহিনা আমি সুন্দৰ ভুবনে” 


+ * , ক 


ভুবন সত্যই বড় সুন্দর । কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে, কত ছন্দে, কত অপরূপ রূপের 
লীলাষ ধরা গরীয়সী। যখন যেদিকে তাকাই রূপে নযন জুড়াইযা যায়। নিত্য কালের পুরাতন 
এই পৃথিবী প্রতি প্রভাতেই পাখীর কলগাঁনে, আকাঁশেব অরুণরাগে, তরুলতার কচি কৌমল 
স্তামলতায়, ফলফুলের রূপে গন্ধে নিত্য নৃতন রূপে জাঁগিয! উঠে। মানব এত বিপুল উ্বর্য্য, 
বিলাসের এত আযোজন, এত সম্ভারের মাঝখানে দীড়াইয! ভাবে, তার জন্তই এত উৎসব, এত 
নিমন্ত্রণ । কিন্ত এত আযোজন ত শুধু তাঁর বিলাস-বাসন! চরিতার্থ করিবার জন্যই নহে! তার 
সরল, সহজ জীবনযাত্রার পক্ষেও ইহার! নিতাস্ত গ্রযৌজনীয়। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে মানুষের প্রাণের 
একটা নিবিড় আশ্মীষতা আছে, যোগ আছে, টান আছে । বিশ্বের কবি প্রাণে প্রাণে সে টানের 
আকর্ষণ অনুভব করিষাঁছেন।। কবি, চিত্রকর উভষে মিলিয়া যুগে যুগে ছন্দে, গানে, তুলির টানে 
টানে সেই অনির্বচনীষ আত্মীরতাঁকে, বিশ্বরূপকে অভিব্যক্ত করিতে প্রষাস পাইধাছেন। “কিন্ত 
রাঁসাষনিক ত কবি নহে, চিত্রশিল্পী নহে-_বিশ্বের জডপিওই তার সাধনার ধন। সে 'চাহিযাছে 
তার অন্তরের রূপ-রহস্তের আবরণ উন্মোচন করিতে-__সে বস্তুতান্ত্রিক-_তাঁই সে বাস্তবতার 


-- ৩৫৬ . প্রকৃতি 


দিক দ্য! বিশ্ববস্থর পরম্পরের নাঁড়ার সম্বন্ধ আবন্ারে অবহিত আছে। সেই আবিষ্কারের 
আলেখ্যই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় 
তবলতাপাতার অঙ্গে অঙ্গে যে কোমল শাসন, অড়িনে আছে বিজ্ঞানের তা 

তাহার নাম ক্লোরফিল্‌ (:10:001)1) উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারটিন্‌ (০5:০৮) নামক পীত- 
ব্ণেরও জ্যান্তফিল্‌ (%800)0051) নামক গৈরিক বর্ণের আরওপ্ছুইটি পদার্থ বিদ্যমান । | 
"_ এই, ক্লোরফিল্‌ একটি অত্যন্ত জটিল যৌগিক পদার্থ । পৃথিবীতে যত যৌগিক পদার্থ আছে 
বোধ হয তন্মধ্যে উদ্ভিদজগতের ধমনীতে প্রবাহিত এই ক্লোরফিল্‌ ও উচ্চস্তরের প্রাণীর 5 ধমনীতে 
প্রবাহিত রক্তের লাল কণিকাগুলি (Haem০&!০১i৷5) সব চেষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
'_ ক্লোরফিল্‌ উদ্ভিদ্দেহের শুধু লাবণ্য-বিকাশের বিলাস সামগ্রীই নহে, পরস্ত জীবনধারণের 
এবং দ্রেহের. পুষ্টিবর্ধনের পক্ষেও ইহা একান্ত দরকারী কুর্ধ্যকিরণের প্রভাবে নব কিঙগলয়ে 
_ এক অজ্ঞাত উপায়ে এই ক্লোরফিলের জন্ম হয। তার পর আবার এই সথর্্যকিরণেরই সাহায্যে 
উহ্‌! বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারান্ন ( কার্ধন্‌ ডাই অক্সাইড.) নামক বায়বীয় পদার্থ টিকে শোষণ করিয়া 
লয়। কুর্ধ্যকিরণ এ ক্ষেত্রে প্রাণীর পাকস্থলীর পাঁচকরসের (09910 )01০6) স্তায় কার্য্য করে 
বলিযা মনে হয। অতঃপর উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরস্থ জল ও য্বক্ষারজাঁন (1০861) সমন্বিত 
যৌগিক পদার্থগুলির সহিত এই বাঁষবীয় পদার্থের রাসাঁষনিক সঙ্গমের ফলে উহার অবষৰ গড়িয়া 
উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সুর্ধ্যকিরণ ছাড়া উদ্ভিদের জন্মও হয় না বা উহা] জীবন ধারণও 
করিতে পারে না। কোন কোন ফুলে, ফলে ও উত্ভিদ্দেহে যে মিষ্ট রসের সঞ্চার হয তাহা 
শর্করাজাতীয় পদার্থের (508৭15) জন্য । কিন্তু এই শর্করাঁও জলের সহিত অঙ্গারান্ন গ্যাসের 
রাসাযনিক সঙ্গমের ফলেই স্ষ্ট হয়। কিন্তু যে ব্যাপার উদ্চিদ্দেহের অভ্যন্তরে এত সহজে 
সম্পাদিত হয, মানৰের তাহা অতি কষ্টসাধ্য বা ছুঃসাধ্য । হুর্ধ্যকিরণরূপী রাসায়নিক উত্ভিন- 
দেহের ল্যাবরেটরীতে অনেক অলৌকিক, অপূর্ব, অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিযা থাকে | 

অঙ্গারান্ন গ্যাস কিন্ত প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অপকাঁরী। বাযুমণ্ডলে ইহার আধিক্য হইলে, 
বিশুদ্ধ অম্নজানের (০5857) অভাবে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয।. নিশ্বাস প্রশ্বালের সহিত 
ও তন্তান্ত বহুবিধ কারণে এই গ্যাস প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডলে জমা হইতেছে, অমনি আবার উদ্ভিদ 
তাহা শোষণ করিষা লইতেছে। ভগবান বোধ হয এই জন্যই উদ্ভিদের পাতাকে এত পাতলা ও 
চণ্ড়া করিয়! গড়িয়াছেন যাহাতে উহারা যথাসিস্তব অধিক পরিমাণ গ্যাস প্রাণ ভরিয়া পান 
করিতে পারে ।. উদ্ভিদ আছে বনিয়াই প্রাণীজগত আজও বাঁচিযা আছে ও চিরকাল থাকিবে। 
নতুবা কোটি যুগের এই পুরাতন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এত অঙ্গারান্ন ০০৪০ 
শ্বাসরোধ হইয়া মারা যাঁইত। 

ক্লোরফিল্‌ প্রস্ততপ্রণালী খুব সহজ । শু সবুজ পাতা গুড়া হারান 
সহিত অনেকল্গণ ধরিষা নাড়িতে হয। অতঃপর ছাকিয] শক্ত অংশ বাদ দিযা কযাষ হইতে অল্প 

* অতি নীচন্তরের প্রাণীর দেহে রক্ত নাই। ই ই A EG 
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তাপ প্রভাবে স্থর! তাঁড়াইবা দিলে দানাদার (57790511106) ক্লোরফিল্‌ পাওযা যাঁষ। কিন্ত 
সুবাব পবিবর্তে ঈবব্‌ (Ete) প্রযোগ কবিলৈ নিরবযুব (91001120049) ক্লোরফিল পাঁওষা যায | 
এইরূপে প্রস্তুত সমল (0205) ক্লোরফিল্‌ অধুনা মেদ্‌, চর্বি তৈল, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি 
রপ্নকা্য্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। জার্দেণীর রাসাষনিকপ্রবব হিবল্ট্ট্রেই (Willstatter) 
সর্ব প্রথম অমল (Ue) ক্লৌরুফিল্‌ প্রস্তুত করেন ও ইহার অবয্বতত্ব সম্যকরূপে আলোচনা 
* ক্ররেন। ক্লোরফিলের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার নাম চিরকাল জড়িত থাকিবে ; এই পাঁচ বৎসর 
পূর্বেও ক্লোরফিল্‌ সম্বন্ধে রাসায়নিকের জ্ঞান এত অল্প ছিল যে তাহা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায় 
নাই। কিন্তু ছিবলষ্টেটরের গবেষণাই ক্লোরফিল রৃহন্তের উপর আলোকপাত করিষাছে। 
* নিরবয়ব ক্লোরফিলকে অনেকক্ষণ সুরার সহবাসে রাখিয়া দিলেই উহা দানাদার ক্লোরফিলে 
রূপান্তরিত হয। প্রকৃত. পক্ষে উভযেব মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ নাই। অবয়বের সামান্য 
একটি প্রত্যঙ্গের প্রভেদই এই রপ-ভেদের কারণ। আন্তরিক অমিল কিছুই নাই । 

সাধারণ র্লোরফিল আবার হ্বিলষ্টেটরের কেরামতিতে দ্রাবক সাহায্যে দ্বিধা বিভক্ত হইযাঁছে। 
ক্লোরফিলকে পেট্রোলিয়ম ইথর্‌ (petroleum ether) নামক তরল পদার্থ ও জ্লমিশ্রিত দার 
সুরার (॥ethy! alc০৮০]) মিশ্রণে ঝাঁকুনি দিলে ক্লোরফিল (ক) ঈথরে ও ক্লোরিফিল্‌ (€খ) 
স্থরাতে বিলষ হইযা যায়। অতঃপর সহজেই উহাদিকে পৃথক ও উদ্ধার করা যাঁয়; ক্লোরফিল্‌ 
(ক) ঈষৎ নীলাভ কুষাবর্ণ (১1535. black) এবং ক্লোরফিল্‌ (খ) ঈষৎ হরিতাভ ক্বঞ্চবণ 
(greenish black) | কিন্ত এই বর্ণবৈষম্য ছাড়া আভ্যন্তরীণ প্রভেদ ইহাঁদের খুব সামাগ্। 
উভয়েই দানাদার । 

হ্বিল্ট্ের বহুবিধ জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদের পাতার রং পরীক্ষা! করিষা দেখাইয়াছেন যে 
একই ক্লোরফিল্‌ সকলেবই ধ্মনীতে-প্রবাহিত। ক্যারটিন্‌ (08:০0), জ্যান্তফিল্‌ (Xantho- 
Phyl), ক্লোরফিল্‌ (ক) ও ক্লোরফিল্‌ (খ) প্রভৃতি বর্ণক পদার্থগুলিই (১৪০) বিভিন্ন উদ্ভিদের . 
পাতায় বিভিন্ন মিশ্রণে ও বিভিন্ন পবিমাণে সঞ্জাত হইয়া বিভিন্ন আভার (Shade) াদরতর 
সৃষ্টি করিষ! থাকে । 

পৃথিবীতে খুব অল্প স্থানেই ক্লৌবফিল্‌ সম্বন্ধে গবেষণা হইযাছে বা হইতেছে। বিরাগ অব 
ধৈৰ্য্য অলৌকিক কর্মকুশলতা৷ (experimental 91511) ও কিরূপ অপূর্ব প্রতিভা লইযা হিবল- 
টুর জন্মগ্রহণ করিযাছেন তাহা রসায়নশান্তঞ্জমাত্রেই অবগত আছেন। কষেক বৎসর পূর্বে 
ইনি বিখ্যাত নোবেল পুরষ্কার (Nobel Prize) পাইয়াছেন | 

এই প্রসঙ্গে রক্তের লাল কণিকাগুলি (॥॥২ৎm০৪!০০in5) সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক । 
গ্লোবিন্দ (010173)নামক আঠালো (C০!!0id) ও হিমেটিন্‌ (॥॥e0৭i) নামক তরল পদার্থ 
এতদ্ভয়ের সমদ্ধযের ফলে কণিকাগুলির স্থষটি। রক্ত বর্ণের হিমেটিন্ই আমাদের আলোচ্য বিষষ। 

ক্লোরফিলের অগুর ()০1৪০1০) মধ্যে যেমন ম্যাগনিসিষাম্‌ (magnesium) নামক ধাতুর 
একটি পরমাণু (6০%) একটি বিশিষ্ট স্থানকে অধিকার করিম! বিরাজ করিতেছে, হিত্মটনের 
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অগুতেও তেম্‌নি এক পরমাণু লৌহ রহিযাছে। রাসাবনিক প্ররক্তিবা ছার! উভষ বস্তু হইতেই 
ateoporphorin নামক পদার্থটি পাওয়া যায়। উভয় বস্তুতেই কার্বন (08১০2), উন্জান্‌ 
(hydrogen), যবক্ষারজান্‌ (Nitr০৪en) ও অশ্লজান (০:29?) এই চাঁরিটি মৌলিক পদার্থ 
বিদ্যমান। উত্তিন্দেহে ক্লৌরফিল্‌ যেমন প্রীপস্বর্ূপ ও আহারব্যবস্থাপক উচ্চস্তরের প্রাণীৰ 
দেহেও রক্ত সেইরূপ । নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু আমাদের হৃৎপিণ্ড বাঁ রক্ত তাহা হইতে অয়ন- 
জান লইযা সারা দেহে তাহা সরবরাহ করিযা আমাদিগকে বাঁচাইযা রাখে ও কর্ণ করে। রক্তের * 
স্বাস্থ্যই প্রাণীর স্বাস্থ্য । রক্ত কণিকাগুলি বস্তুতঃ পক্ষে হলুর্‌ বর্ণের। অনেকগুলি” একত্র দেখি 
বলিষাই উহ! লোহিত দেখায়। বক্তে লৌহের পরিমাণ কমিযা গেলে মাছুষ দুর্বল হইয়া পড়ে। 
সুতরাং লৌহ আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । সেই জন্তই*বেধ হয় দুগ্ধ, ডিম, 
রুট, মাংস, আলু, চাউল, মটর প্রভৃতি অতি উপাঁদেষ ও পুষ্টিকর খাগ্যগুলিতে লৌহ বর্তমান । 

রাঁসাষনিক মাত্রেই অবগত আছেন লৌহসমস্থিত প্রায সবগুলি যৌগিক পদার্থই কোন না 
কোন রং বিশিষ্ট। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায না! প্রকৃতিও রসশান্ত্রের নির্ধী- 
রিত নিধমগুলিকে মানিয! চলে । লোৌহ-বস্তু বলিষাই বক্ত লাল। 

হ্বিলষ্ট্টের, ফিশাব, কুশ টার প্রভৃতি রাসাঁষনিকগণ বক্তের অগুর নানা রকম আনুমানিক 
কাঠাম (0০975619007) খাঁড়া ররিযাঁছেন, কিন্তু নানা কাঁরণে সেগুলি বৈজ্ঞ/নিকগণের মনঃপূত 
হয নাই। কাজেই কৃত্রিম উপাযে রক্ত কণিকা! প্রস্তুতের প্রণালীও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। 

আপনার! সকলেই রঞ্জন দ্রব্যের প্রপিতামহ নীলের (1918০) কথা অবগত আছেন। হাজার 
হাঁজাব বৎসর পূর্কে মিশরে ও ভাবতবর্ষে এই নীলেব চাঁব 'ও ব্যবহার হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে 
প্রাচ্য দেশের সহিত-সমুদ্রপথে চলাচল আরম্ভ হওয়ার পর ইউবেপখণ্ডেও ইহা! প্রসার লাভ করে। 
লে সমধ অধিকাংশ নীলই পশ্চিম ভারতের প্রদেশনমূহ হইতে সংগৃহীত হইয়া সুরাঁট হইতে 
যুরোপে চালান দেওয়া হইত । পর্ভ,গীজের! প্রথমতঃ ইহ! লিস্বন (19১০7) নগরে লইয! গিষ! 
পরে হলাগ্ডের (০!!2d) ব্যবলাধীদের (1615) নিকট বিক্রী করিত । অতঃপর ডচ ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানি (Dutch East India Company) গঠিত হইয়া এদেশে আসিষ! নীলেব 
ব্যৱসা আরম্ভ করিবার পর পর্ত,গীজদিগের প্রাধান্য অস্তহিত হইল। ইতিমধ্যে West Indies 
(সুমাত্রা, জাভা, বোণিও)দ্বীপসমূহে নীলের চাষ আরম্ভ হওষাঁর দরুণ ভারতে ইহার অবনতি ঘটে। 
কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উক্ত দ্বীপসমূহে অনেক পরিমাণে নীলেব চাঁষ পরিত্যক্ত হওযায় 
ভারতে উহার পুনরভ্যুখান হয় ও বাংলার মাটিতে বিবাট চাষ আরপ্ত হ্য। কিন্তু অচিরেই 
নীলকাষী ও নীলকর সাহেবদিগের ভিতর যে মনোমালিন্ত ও বিরাগ জাগিষা উঠে তাঁহার ফলে 
-১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে ([.০৮৭ 11০80129) নীল আইন প্রবর্তন করিধ! তাহাব অবসান 
করেন। তার পর ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে নীলেব চাষ অনেক পরিমাণে কমিষা গিষাছে। 
তবে গত যুদ্ধের সম জার্ম্মেণী নীলের বপ্তাঁনী বন্ধ করিম! দেওষার পর, কিছু দিনেব জন্ত শিল্পটি 
মাথা -তুলিষাছিল--কিন্ত যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই পুনরবনতি ঘঠিযাছে। 
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পূর্বে মিশরেও বিশাল -ভূখণ্ড ব্যাপিষা এই নীলের আবাদ হইত। -কিন্ত কৃত্রিম উপায়ে 
সহজে ও সুলভে নীল প্রস্তত-প্রণালী - আবিষ্কারের পর হইতে চাষের পরিমীণ অনেক কমিয়া 
শগিষাছে। তবুও অধুনা! বাংলা, জাভা ও মার্কিন দেশে বৎসরে প্রা ৬৭ কোটি টাকা মূল্যের 
নীল আবাদ করা হষ-। 
প্রাকৃতিক নীল প্রধানতঃ Indigofera tinctoria নামক গাছ হইতে পাঁওয়। যায়। 
নীল গাছগুলি প্রথমতঃ প্রকাও পাত্রে জলে ভিজাইযা পচান হয়। অতঃপর এই পচা জল 
পাত্রাস্তরে স্থনাস্তরিত করিঘা কিছু দিন উহাকে উত্তমরূপে আলোড়িত করিতে হয ৷: ক্রমশঃ 
নীল হুঙ্মাবস্থায্‌ পাত্রেব নীচে জমা হইতে থাকে । এইবাবে পাত্রটকে কিছুক্ষণ অগ্নিত করিষা 
অধ্পতিত নীল ছাকিষা জল হইতে পৃথক কবা হয়। পরে চাপ দিয়া তাল পাকাইঘা 
উহাকে শুফ করতঃ-বাজারে চালান দেওষা! হয। ইহাই সমল (107016) বাজারে (Conmer- 
০191) নীল। ইহীরই সগোত্রেব কষেকটি সহজাত ইতব পদার্থেব জন্য ইহ! তামাটে দেখাষ। 
পূর্বেই বল! হইযাছে কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের পর হইতে প্রাকৃতিক নীলের চাষ অনেক কমিয়া 
গিধছে। কিন্ত ধাহারা এই আবিষ্কারের জন্য দাবী তাহাদের কাৰ্য্য সধন্ধে কিছু বলা আবশ্যক 
চিকিৎসাবিষ্থাশিক্কার্থী যেমন প্রথমতঃ নরদেহের অস্থিযোজনাকৌশল পুজ্খানুপুজ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ 
করে ও পরে ভিন্ন ভিন্ন অস্থিখগুগুলিকে ল্ইঘ] দেহের কাঠাম গঠন করিতে শিখে, সেইরূপ 
নীল-রহস্তভেদের বেলাষও পণ্তিতগণ একই ধারা অবলন্ধন করিষাছিলেন। প্রথমতঃ তাহার! 
প্রকৃতিজাত নীল ও তাহার ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ফলে উহার আভ্যন্তরীণ 
পরমাণু যেজনাভঙ্গী আবিষ্কৃত হইল ও নীলের অণুর (08015016) একটা আনুমানিক কাঠাম 
নিরূপিত হইল এবং এই কাঠামেব সঙ্গে নীলের ধর্মের সামঞ্জন্ত আছে কি না তাহাও পরীক্ষা 
করা হইল। তারপর সাধারণ দ্রব্যাদি হইতে কিরূপে নীলের দেহ-গঠন (Synthesis) কর! 
যাষ পপ্ডিতগণ সেদিকে অবহিত হইলেন। কালে তাহাও সম্ভবপর হইল। অবশেষে কিরূপে 
সম্তাষ সহজে উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুত (00870506115) করা যাষ তাহাঁও আবিষ্কৃত হুইল। 
১৮৪০ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ভিতর সর্বপ্রথম নীল সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয--কর্ম্মী ছিলেন 
-_আর্ডমান্‌ (Erdman), ডূম! (Dumas), লরেন্ট (Laurent), নপ্‌ (807০2), লাইবিগ, 
(79116) ও ফ্রিটুশে (Fritzsche) | কাঠীম রহম্তভেদ ও উহার ভঙ্গীমা! দান হয ১৮৪৮ হইতে 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ভিতর-_কারিকর ছিল-_্যাধাঁর (8৪০)০) স্্রেকার (ওtre০ker), এমালিং 
(05010910108), এংলার (Engler), সোমাজংগা (90051082785), বাউমান (Baumann), 
জিমাঁন্‌ (Ziemaun), ল্যুবাউ (0805) | ইহাবের সকলের কাঁজেই কমবেশী ভূলত্রাস্তি ছিল। 
তবে ব্যাষারই অবশেষেপ্রমান সহ প্রকৃত সত্যের আবিষ্কার করেন ও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নীলের সর্বজন 
গৃহীত অল্ৰান্ত স্বরূপ নির্ধারণ করেন। 
আবার এই ব্যায়াবই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কার 
করেন। অতাপর Emmerling, Engler, Nencki, Heumann প্রভৃতি রাসায়নিক 
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নীলপ্রস্রতের আরও অনেক প্রণালী আবিষ্ষার করেন। কিন্তু এইরূপে প্রস্তুত কৃত্রিম নীলের 
মূল্য প্রকৃতিজাত নীলেৰ মূল্যের চেষে অনেক বেশী হওযাষ জার্শেণীর Badische Anilin Und 
s30da Fabrik নামক কোম্পানী এ বিষযে গবেষণার ভার গ্রহণ করেন । - প্রাষ ১৫ বৎসর" 
ব্যাপিয়া অজস্র অর্থব্যয ও অনেক উচুদরের রাসায়নিকগণের অদম্য চেষ্টার ফলে হিউম্যান্‌ 
কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রণালীকে সরল ও সহজসাধ্য করিয়া সস্তায় অতি উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুতের 
উপায আবিষ্কৃত হইল। সর্বজন পৰিচিত ন্যাপ্থলিন্‌ মিনা REAR নয উপায়ে 
নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

ভুত রত ম্যারি 
অপামান্ প্রতিভা ও মনীষা, অদম্য উৎসাহ, ও অানুধিক কর্ম্মকুশলতা। কিন্তু এখনও কৃত্রিম 
নীলের ‘সহিত প্রতিযোগিতাঁষ প্রাকৃতিক নীলের টিকিযা থাকা অসম্ভবপর নহে। গাছ হইতে 
যে পরিমাণ নীল পাঁওষার কথা কার্ধ্যপ্রণালীর অপকুষ্টতার দরুণ তাহা পাওয়া যায না। 
যদি বৈজ্ঞানিকগণ উৎক্ষ্ট জাতীয বৃক্ষজরনন, তাহাদের উন্নতিসাধন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী মতে নীলপ্রস্ততকরণ বিষযে গবেষণায় রত হন, তবে এখনও এদেশের লক্ষ লক্ষ 
লোকের অশ্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পাঁরে। কিন্তু পরাধীন ভারতকে হযত চিরদিন নীলের জন্ত 
জার্সেণীর মুখ চাহিয়াই থাকিতে হইবে = 

রঃ | (ক্ৰমশঃ) 
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* তবে আশার বিষয় এই যে ভারত সবকাঁব ইদানীং এ বিষযে মনোযোগ দিযাছেন। দিন বিন পৃথিবীব করলার 
পরিমাণ কমিয়| যাইতেছে ও মূল্যও বাডিতেছে। কাজেই আশা করা যাঁধ এক দিন নীলের জন্ত মানুষকে 
আবার চাষের প্রবর্তন কবিতে হইবে ৷ গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভাবত সবকাবেব নির্দেশ ক্রমে নীলের চাষ, 
'গবেষণা ও ব্যবস! সম্বন্বো আলোচন! করিবাব নিমিত্ত দিল্লীতে এক বৈঠক বসে। পুসা (253৪. ) কৃষিকলেজের 
ধ্যুপক মিষ্টার হাওয়ার্ড ও ভাহাব পত্নী নীল-চাষ ও তাহাব উন্নতি সম্বন্ধে তাহাদের বিস্তৃত আলোচন! ও মতামত 
প্রকাশিত বরিয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্রে ভাবতীয় কৃষিপত্রিকায় গবর্ণমেন্টের নীজ-গবেষক (15418 research 
C॥emist ) সিষ্টার ডেভিজ নীল সম্বন্ধে অস্তান্য বিষয় বিস্তৃততাবে আলোচন! করিয়াছেন। ১২১৮ খৃষ্টাব্দে 
'গবর্ণমেন্ট একটি আইন করিয়। (10418০0 05৩3 ৪10) ভাবত হইতে বিদেশে বপ্তানী নীলেৰ উপৰ শুক্ক ধাৰ্য্য 
করিয়াছেন । এই আৰ হইতে নীল সে গবেষণাৰ বায় ি্বাহিত হইবে ' আশাব কথা বটে] “ 


মৃতিকা-তত্ 
* . [শবৈকুষ্ঠ] 
জননী *ও জন্মভূমি স্বর্গের অপেক্ষা গরীয়নী। ভূমিলক্মীর আসন এত উচ্চে। স্থত্রাঁং 
ইহার বিষয়ে আলোঁচনা উপেক্ষার বিষষ নহে। এই যে মাটির সংস্পর্শে থাকিয়া দেশের 
আত পনের অনয »* দন রাতকে পর বল রিবা সখ রাখে না খা কালাহিরাত 
করিতেছে তাহার বিষষ আমর! হযত ভাল করিষা জানি না । 
মাটি কোথাও বা শশ্তঠাঁমলা হইয়া কৃষকের আনন্দ বর্ধন করিতেছে -আবার কোথাও ব| 
উপর ভূমিতে পরিণত হইা বন্ধ্যা মাতার স্তাব আনন বর্ধন করিতে অনমর্থা হইতেছে ইহা 
সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। ' 
পত্ডিতগণের মতে অতি পুর্বে পৃথিবী একটি প্রখর উত্তপ্ত পদার্থ ছিল। সেই উত্তপ্ত পদার্থ 
ক্রমে ক্রমে শীতলতা প্রাপ্তি হইয়া পর্বতের স্থষ্টি করিয়াছে। নানারূপ পরিবর্তন ও বহু “যুগের 
মধ্য দিয়া এই প্রস্তর হইতেই ক্রমে ক্রমে মাটির সৃষ্টি হইয়াছে । যে স্থানে এইরূপভাবে প্রস্তর 
হইতে মৃত্তিকাঁষ পরিণতি হয নাই সেই স্থানে কৃষিষস্ত্রের ব্যবহার বা বৃক্ষাদি জন্মান সম্ভবপর 
নহে। এমন সাধারণ ও দৈনন্দিন প্রাকৃতিক কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া এই প্রস্তর হইতে মাটিতে 
পরিণত হওয়ার কার্য্য সমাধা হইতেছে তাঁহা' ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় | 
"' নিক্ললিখিত কয়েকটি দ্রব্যের ক্রিয়ার দ্বারাই যুগ যুগান্তর ধরিষা মাটিপ্রস্তুতকরণ চাঁলয়া 
সি i | | WM i £ a ডী 
৭. (ক) জল ্ 
(খ) বায়ু 
(গ) বৃক্ষ 
(ঘ). মৃত্তিকান্থিত উই কেঁচো ইত্যাদি ইতর প্রাণী 
(ড) মৃত্তিকাস্থিত সঙ্গ জীবাণু ্ | 
নিউ বিরত হলি বারা মাচ তি তা জাত 
(ক) জল।--ইহার ক্রিয়া ছইকূপ-- * AES 
"_ (১) ধাহিক | 8 
(২) আভ্ান্তরিক বা রাসায়নিক | 
_বাহিক ক্রিষা £-বারিপাতের সময় পর্বতের গাত্র দিয়া যখন জল বহিয়া যায় তাহা ক্রমে 
ক্রম মহ্থপ হইয়া যায় । এইরূপ ভাবে মহ্প হওয়ার কালে প্রস্তরকণা সুক্মতা লাভ করে ও 
ক্রয়ে ক্রমে ক্ষয় প্রাথ হয়) এই সুক্ম প্রন্তরকণ! জলের সহিত মিশ্রিত হইষা পর্বত হইতে 
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নিয়”ভূমিতে আসিষা পড়ে । এই হেতু বর্ষাকালে নদীর জল অন্বচ্ছ ও কর্দমবহুল হয। এই 
ঘোলা জলের দ্বারা প্রতিবৎসর পাহাড় হইতে পলি মাটি আসিষ! ছুই কুলের নিয়ভূমিতে স্থিতি: 
লাভ করে এবং স্থানে স্থানে ব দ্বীপের স্বজন করিয়া অনেক প্রকাঁৰ ভৌগোলিক পরিবর্তন 
ঘটাঁষ। 

পর্বতগাত্রে শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছিদ্র বা গহ্বর আছে ।* এইসকল ছিদ্রে বৃষ্টির সময 
জল আশ্রয করে এবং ভীষণ শীত পড়িলে এই জল স্বভাবতঃ জমিয়া .কঠিনত প্রাপ্ত হয। 
বরফ সম পরিমাণ জল অপেক্ষা অধিক আয়তন লাভ করে ইহা সকলেই জানেন। এই কারণ 
পর্বতগহ্বস্থিত জল এই প্ররক্রিষার সময় ছিদ্রগুলিকে আরও বড় করিয়া দিয়া প্রকৃতি দেবীর ' 
স্হাষতা করে। 

(২) জলের রাসায়নিক ক্রিয! ₹. 

প্রন্তরের সহিত এমন কতকগুলি উপাদান থাকে যাহা জলের সংস্পর্শে আসিলে দ্রবীভূত 
হব ও প্রস্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা পড়ে । এই রাসাঁধনিক ক্রিয়ার ফলে জলের সহিত খনিজ 
পদার্থের সংমিশ্রণ সম্ভবপর হয়। 

(খ) বায়ু :__ইহাঁর ক্রিযা ছুইপ্রকার-_(১) বাহিক, (২) রাসায়নিক। 

(১) বাহক ক্রিবা £* পার্বত্য প্রদেশে বায়ু যপন প্রবলবেগে বহে তখন পর্বতগাতরস্থিত 
ক্ষুদ্র পস্তরথণ্ড পর্পরের সহিত সংঘর্ষণে স্থানচ্যুত হয় এবং এই সংঘর্ধণের ফলে ক্রমে ক্রমে 
দ্র হইতে কষুদ্রতর আকারে পরিণত হয়। 

(২) রাসায়নিক ক্রিষা :--অনেক পাথরের সহিত লৌহভাগ থাকে । এই আত্যন্তরিক 
লৌহ বায়ুর সংস্পর্শে আসিফ! রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পাথরের রূপান্তর ঘটাইষা ভঙ্গন কার্ষ্যে 
সহায়তা করে। পর্বতের গাত্রে যে জল জমিয়া থাকে তাঁহাঁও বায়ুর সাহাষ্যে অনেকগুলি 
রাসাষনিক ক্রিযার স্থষ্টি করে এবং ইহার ফলে প্রস্তর দ্রবীভূত হইযা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হয । 

(গ) বৃক্ষাদি-_ইহাঁদের ক্রিযা ছুইরূপ, (১) বাহক ও (২) রাসাঁানক-_ 

(১) বাহিক ক্রিযা :-_গাছ প্রন্তরথণ্ডের ভিতর দিষা শিকড় প্রবেশ করাইয়া প্রস্তর 
খণ্ডকে আরও খণ্ডতর করে। ইমারতের গাত্রে অশ্বখ বা বট বৃক্ষের শিকড় কিরূপভাবে 
গৃহের অনিষ্ট সাধন করে তাহা কাহাবও অবিদিত নাই। পর্বতগাত্রও এইরূপ ভাবে শিকড়ের 
দ্বারা প্রতিনিয়তই বিদীর্ণ হইতেছে। 

(২) রাসায়নিক ক্রিষ! £--গাছের শিকড় হইতে একপ্রকাব অগ্্রদ নির্গত হয। এই 
বসের সাহায্যে গাছ নিজ খাস্ভকে তরল অবস্থায় পরিণত করিয়া শিকড়ের সাহায্যে আবার 
আহরণ করিষা থাকে । খা্চপ্রস্ততপ্রক্রিযার কালে এই শিকড়স্থিত অগ্্বল এইরূপে প্রস্তরকে 
দ্রবীভূত করিয়া ইহার ভঙ্গন কার্য্যে সহাযতা করিতেছে । 

মৃত অবস্থাতে গাছ পচন ক্রিষার সময কয়েক প্রকার অম্নরস ও বায়ুর সাষ্ট' করে, যাহীর 
সংস্পর্শে আসিয়া রাদাষনিক প্রক্রিষার ফলে প্রস্তর দ্রবীভূত হয এবং ক্রয়ে ক্রমে খণ্ডে পরিণত হষ। 


প্রকৃতি ৩৬৩ 

(ঘ) মৃত্তিকাস্থিত উই, কেঁচো ইত্যাদি ইতর প্রাণী | 

"ডাবউইনের মতে কেঁচো প্রতি বিদায় ৯০" মন করিয়া লুল মৃত্তিক! যারা 
হার হিসাবে প্রতি বিধায় ৮০০০ উপর কেঁচো এই কার্ধো নিযুক্ত রহ্যাছে। ইঁছর ও 
ছছুন্দরী প্রভৃতিও মাটি উত্তোলন করিয়া ৃত্তিকাগঠন-কার্যে সহাষতা করিতেছে।  এইরপ-াটি 
কৃষিকার্যের উপযোগী এবং এইভাবে যত ' নূতন মাটি উপরে "আসে উহা জল ও বায়ুর ০) 
* আসিয়া উর্বরতা লাভ .করে। - - 

(ও). মৃত্তিকাস্থিত হুঙ্ম জীবাণু ₹_ 

. অতি উচ্চ পর্বতূশিখরে প্রচণ্ড শীতের ভিতবেও অতি হুস্্ জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যাঁ। 
ইহারা বায় হইতে ও খনিজ পদার্থ হইতে নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করে। ইহারা এমন 
কতকগুলি রাঁসাযনিক প্রক্রিষার স্থ্ট করে যাহা দ্বারা কাঁরবন ভাইঅকৃসাইড (Carbon 
Dioxide) নামক গ্যাসের স্থষ্টি হয় এবং ইহার সাহায্যে পর্বতের ভঙ্গনকার্ধ্যের সুবিধা হয। 

ইহা ব্যতীত পর্বতগাত্রে একপ্রকার “ছাতা” ধরে। ইহারা এক অতি নিয় শ্রেণীর 
উদ্ভিদ । উপরে লিখিত স্বল্প জীবাণুর দ্বারা যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তত-হষ এই" পর্বত- 
গাঁত্ন্থিত “ছাতা” তাহারই দ্বারা জীবনধারণ করে ) এবং মরিয়া যাইলে ইহাদের দেহাঁবশেষের 
পচন ক্রিষার দ্বারা “হিউমাস” (31055) নামক সার পদার্থের স্থা্ট হয, এবং এই সার পদার্থের 
উপরে জমে জমে উচ্চ শরীর বৃক্ষের খর্মাইবার বিধা করবা প্রকারান্তরে পর্বতের তন 
কাকে সাহরাকলি বৃত্তিক গঠনের হবি কলি নর পাপা 


নে 


‘ ঝটিরা সঙ্কেত 
রহ ৭ 
শীবিপিন বিহারী সেন 
সঙ্কেত বা সিগন্তালগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহা হইতে তর বিপারিলে যে 
দিবাভাগে প্রদর্শিত সন্কেতগুলির মধ্যে কেবল দুরবর্তী বিপদবজ্ঞাপক সঙ্কেতগুলিবই (Distant 
91570815) উপরের অংশ একটি সমান্তরাল (॥০৮i৮০৷৫৪]) অথবা! লম্ষমান (Verti০al) দণ্ড | 
(৮৭৮); কেবল স্থানীয় বিপদজ্ঞাপক -সক্কেতগুলিরই উপরের অংশ একটি ত্রিকো পান্তার অথবা: 
ডবল ত্রিকোগাকার চিনন; সাঁবধানতাঁজ্ঞাপক (Cautionary) ও সত্র্কতাজ্ঞাপক (Warning). 
সিগন্তাগুলিতে কেবল একটিমাত্র চিহ্ন থাকে, কিন্তু বিপদজ্ঞাপক 1975৩: সিগ্ন্তালগুলিতে 
. ছুইটি.করিষা চিনন থাকে, যাহার উপরেরটি দেখিষা সম্ভাবিত ঝড়ের কেন্দ্র কোন স্থান দিয়া 
সমুদ্র হইতে উঠিয়া উপকূলপ্রদেশে প্রবেশ করিবে তাহা বুঝা যায় এবং নিষ্লেরটি দেখিয়া ঝড়ের 
২ 


৩৬৫, প্রকৃতি, 


তীব্রতা (5০০71) বা বলাবল বুঝা যাষ। বিপদহুচক সঙ্কেত বা ডেঞ্জার সিগন্তালের উপরের 
অংশে ঘে- ত্রিকোণাকার বা ডবল ত্রিকোণাকার চিহলুটি থাকে তাহার শীর্ষদেশের অবস্থান দেখিয়া 
ঝড় কোন স্থান দিযা সমুদ্র-হইতে উপকূলভাগে প্রবেশ করিবে তাহ! বুঝিতে পারা যাষ। শীর্ষদেশ 
নিয়দিকে থাকিলে বুঝিতে হইবে ঝড়ের কেন্দ্র সঞ্চেতস্থানের দক্ষিণ দিয়া যাইবে ; উহা উপরের, 
দিকে থাকিলে বুঝিতে হইবে উত্তর দিক' দিয| যাইবে এবং ভ্বলত্রিকোণের শীর্ষঘয় মধ্যস্থলে 
থাকিলে বুঝিতে হইবে ০০০০০০০০০০০ ? 
যাইবে। 

এরূপ রাত্রিকালে বীরের ০ দির 
আদানপ্রদান বন্ধ হইর| গেলে যে সঙ্কেত প্রদর্শিত হয তাহাতে একটি মাত্র আলো, সাবধানতা- 
জ্ঞাপক সঙ্কেত (Cautionary- Signal) ও সতর্কতাজ্ঞ।পক সঙ্কেত (Warning Signal). 
দুইট ,আঁলোঁ এবং বিপদজ্ঞাপক ও বিশেষ রিপদজ্ঞাপক সিগ্ন্তালে তিনটি করিষা আলো 
প্রদর্শিত হয়। লাল আলোর সংখ্যা দ্বারা বিপদের গুরুত্ব বুঝা যায়; সাধারণ বিপদের সম্ভাবনা 
স্থলে একটি লাল আলো! এবং বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা স্থলে ছুইটি লাল. আলো! সঙ্কেত মধ্যে 
প্রদগিত হইয়া থাকে । সিগন্তাল মধ্যে এ লাল আলোকের স্থান দেখিয়া ঝড়ের কেন্দ্র কোন 
স্থান দিষা সমুদ্র হইতে উপকূল প্রদেশে প্রবেশ করিবে তাহা বুঝা যায। যদি উপরের দিকে 
অধিক সংখ্যক লাল আলো থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঝড়ের কেন্দ্র সক্কেতস্থানের উত্তর 
দিয়! যাইবে ; যদি অধিক সংখ্যক লাল আঁলো নীচের দিকে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
যে উহা! সঙ্কেত স্থানের দক্ষিণ দিয| যাইবে এবং যদি লাল আলোগুলি মধ্যস্থলের উভয দিকে 
সমান সংখ্যায় থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহা! সম্কেতস্থানের উপর দিযাই চলিষ! যাঁইবে। 

কলিকাতা, ডাঁষমণ্ড হারবার্‌ প্রভৃতি ভাগীরঘীতীরবর্তী স্থানে এই সকল সঙ্কেতের আবার 
একটু বিশেষ অর্থ আছে। এই সকল স্থানে ৫নং ডেপ্জার সিগন্তাল উত্তোলিত হইলে বুঝিতে 
হইবে যে সামান্ত বা মাঝারি রকমের শক্তিবিশিষ্ট একটি ঝড় পশ্চিমে সাগরতবীপ ও পূর্বে চট্টগ্রাম 
এই স্থানেব মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই সময়ে ভাগীরঘীর 
মোহানার বায়ুর গতি উতবরপূর্থ হইতে উত্তর হইয় উত্তরপশ্চিম বা পশ্চিমাভিমুখে যাইবে ইহাও 
বুঝা যাষ। 

লাউ EEE যে এরূপ একটি 
ঝড় উড়িঘ্যার অন্তর্গত মহান্দীর মোহাঁনাষ অবস্থিত ফল্স পয়েন্ট, ও ভাগীরঘীর মোহানায অবস্থিত 
সাগরঘীপ এই ছুই স্থানের মধ্যবর্তী কোন স্থান দিয়া সমুদ্র হইতে ভূভাগে প্রবেশ করিবে। এই 
সমযে ভাগীরঘীর মোহানার বানর গতি উত্তরপূর্ব হইতে পূর্কাদিক হইয়া ক্রমশঃ ঘুরি! পশ্চিম- 
দক্ষিপ বা দক্ষিণ দিকে যাইবে । 

৭ নম্বর ডেঞ্জার সিগন্তাল এই সকল স্থানে উত্তোলিত হইলে বুঝিতে হইবে এরপু একটি - 
ঘড় সাগরদ্ীপের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। 


- প্রকৃতি ৩৬৫ 

এই সকল স্থানে ৮ নম্বর গ্রেট ডেঞ্জর সিগন্যাল উত্তোলিত দেখিলে বুঝিতে হইবে যে শীশ্রই 
একটি প্রবল ঝড় পশ্চিমে সাগবদীপ ও পুর্বে চট্টগ্রাম এই ছু স্থানের মধ্যবর্তী কোন স্থান দিষ! 
বঙ্গোপসাগর হইতে বঙ্গদ্রেশের মধ্যে প্রবেশ করিবে । এই সমষে বায়ুর গতি ভাগীরঘীর মোহানার 
উত্তর-পূর্ব হইতে উত্তর হইয়া উত্তর-পশ্চিম বা পশ্চিম দিকে যাইবে । এবং উক্ত ঝড়ের কেন্দ্র 
চলি! না যাওয়া পর্য্যন্ত কোন জীহাঁজেরই ভাগীরধী ত্যাগ-করিষ! বঙ্গোপসাগর মধ্যে প্রবেশ করা 


| উচিত নহে।* 


এই সকল স্থানে ৯ নমর ডেগ্রার সিগন্তাল উত্তোলিত দেখিলে বুঝিতে হইবে যে একটি প্রবল 
'ঝড় উড়িম্যার অন্তর্গত মহানদীর মোঁহানায় অবস্থিত ফল্স পয়েন্ট ও গঙ্গার, মোহানাষ অবস্থিত 
সাগরধীপ এই ছুই স্থানের মধ্যবর্তী কোন স্থান দিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে ভূভাঁগ মধ্যে প্রবেশ 
করিবে এবং এই ঝড় হইতে উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গেরই আশঙ্কা অধিক । এই সমষে ভাগীরঘীর 
মোহানার বায়ুর গতি উত্তর-পূর্ব হইতে পূর্ব্ব দিক খুরিয়! পূর্ব-দক্ষিণ বা দক্ষিণ দিকে যাঁইবে। 
উক্ত ঝড় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আঁসিষা ভুভাগে প্রবেশ করিবার পূর্বে কোন জাহাঁজেরই ভায়মণ্ড- 
হারবার্‌ বা মাঁড, পয়েপ্ট অতিক্রম কর! কর্তব্য নহে। 

এই সকল স্থানে ১০নম্বর ডেঞ্জার সিগন্তাল উত্তোলিত দেখিলে বুঝিতে হইবে যে একটি প্রবল 
ঝড় ভাগীরথীর মোহানাঁৰ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং শীঘ্রই উহার কলিকাতাষ উপস্থিত 
হওয়ার সম্ভাবনা । এই সিগন্তাল উত্তোলিত হইবা মাত্র সকল নৌকা জাহাজ প্রভৃতির দড়াদড়ি 
কাছি নঙ্গর প্রস্ৃতি উত্তমরূপে ঠিক করিম! বাঁধিষা নৌকা প্রভৃতি নিরাপদে রাখিবাঁর চেষ্টা কর! 
বিশেষরূপে কর্তব্য এবং কোন জাহাজের পক্ষেই ভাঁয়মণ্ড হারবার্‌ অতিক্রম করা উচিত নহে। 
এই সমযে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ো বান (59:00 ৬৪৮৪) উঠিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে ;*%এই 
Storm wavedর উচ্চতা ঝড়ের কেন্দ্র সমুদ্র হইতে ভূভাগে প্রবেশকালে ঝড়ের পরিমাণ 
(extent) ও তীত্রতার (10057515) উপর এবং নদীমোহানায় জোয়ার ও কোটালের অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। অমাবন্তা বা পুণিমার কোটালের জোযারের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় নদীমোহানায় 
প্রবেশ করিলে উক্ত বান বা 91010 Wave সর্বাপেক্ষা সাজ্বাতিক হইযা থাকে; একপ 
অবস্থায় কখন কখন উহা পঁচিশ ত্রিশ ফিট উচু হইয়া আসিতে দেখা গিযাছে। 

অতিরিক্ত দৈনিক সঙ্কেত (Additional daily Signal) স্যন্ধে ছুই এক কথা ইতিপূর্বে 
বলা হইযাছে। কেবলমাত্র বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত কতকগুলি স্থানেই বঙ্গোপসাগরের 
দৈনিক আবহাওয়ার অবস্থা জানাইবার নিমিত্ত অতিরিক্ত সঙ্কেত (Additional Signals) 
প্রদর্শিত হইযা থাকে । উপসাগরের মধ্যে কোনরূপ ঝড় বাতাসের সম্ভাবনা না থাঁকিলে এই 
সকল স্থানে একটি গোলাকার চিহ্ন (911) উত্তোলিত হইয়া থাকে । ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে 
বা উপসাঁগরের আবহাঁওয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলে, স্থানীষ বিপদের সম্ভাবনা স্থলে জেনারেল সিষ্ঠেমের 
৩ নর হইতে ১০ নম্বর সিগনাল প্রদর্শিত হইয়া! থাকে ; কিন্ত স্থানীয় বিপদের কোন সম্ভাবনা না 
থাকিলে দুরবন্তী বিপদজাপনার্ঘ জেনারেল সিষ্টেমের ১ নম্বর Distant cautionary সিগ্ভ্তাল 


৬৬৬ প্রকৃতি 


অথবা! ২ নঘর Distant ॥arnin৪ সিগ্ন্তাল উত্তোলিত হয় এবং বঙ্গোপস|গরের ষে স্থানের 
আবহাঁওযা চঞ্চল হইষা উঠিযাঁছে সেই স্থান (position of the disturbance) অথবা দূরবর্তী 
ঝড়কেন্দ্ের স্থান জ্ঞাপনার্থ উহার নিয়ে একটি অতিরিক্ত চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই 
নিমিত্ত বঙ্গোপসাগরকে বর্তমান প্রবন্ধাপ্তর্গত মানচিত্রানযায়ী ছযট বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে? 





উহার প্রথম বিভাগ ১৮২০ উঃ অক্ষরেখার (183° NN. ১[426150৭5এর) উত্তরের অংশ) 
“১* চিন দ্বারা মানচিত্রে ইহা চিন্তিত করা হইল। দ্বিতীয় বিভাগটি প্রথম বিভাগের 'দক্ষিণে 
অবস্থিত হইধা দক্ষিণে ১৩” উঃ অক্ষরেখ! (13" ঘি. 1-2060৭০) এবং পুর্বে ৮৮২ পুঃ দ্রাদিমা 
(888 E 7.০81506) মানচিত্রে এই বিভাগটি "২* চিহ্বে.চিন্িত কর! হইল । 

তৃতীষ বিভাগ-_এই বিভাগটি প্রথম বিভাগের দক্ষিণে, দ্বিতীষ বিভাগের পূর্কো এবং ১৩” জঃ 
অক্ষরেখা ও ৯৩° পুঃ-দ্রাঘিমার সংযোগবিন্দু হইতে -রেঙ্গুনের দক্ষিণে অবস্থিত ডায়মণ্ডদীপ পর্যন্ত 
একটি সরল রেখ! টানিলে তাহার ও আরাকান - নাছিলা কিল ছিত i বিভাগটি 
উক্ত মানচিত্রে ৩” চিনবে চিহ্নিত করা হইয়াছে । ' 

“চতুর্থ বিভাগ +-এই বিভাগটি দ্বিতীষ বিভাগের দক্ষিণে এবং ৮৬৭ পুঃ জমার (০ a 
Longitudeর) পশ্চিমে অবস্থিত। রা বর্তমান যাকাত মানচিত্রে *৪* চিছ দ্বারা 
চিন্তিত করা'হইযাছে। 

পঞ্চম বিভাগ কা পূর্বে, দ্বিতীষ ও তৃতীষ বিভার্গির' 
দক্ষিণে এবং ৯৩” পুঃ দ্রাঘিমার (93 E [.০77850০এর ) পশ্চিমে অবস্থিত । i ag 
মানচিত্রে “৫” চি চি্টিত করা হইঘাছে। 


প্রকৃতি ৩৬৭ 
ষষ্ঠ বিভাগ : এই বিভাগটি তৃতী ও পঞ্চম বিভাগের পূর্বে অবস্থিত ; ইহা উক্ত “মানচিত্রে 
৬* চিত্রে চিহ্নিত করিয়া! দেখান হইযাছে। 


বলির বিগ নার TA তই থাকে তাহ নিন 
তি. ৫. ট 


চিহ্-বা সি নগাল ” ড় a ’ | A ) 
an হলিভ্ডাঙ্গ ৪ 6 ঙ 
প্রথম বিভাগ নির্দেশ করিবার জন্ত একট নিয়দীর্ষ তিকোণাকার চিত, দবিতীষ বিভাগ নির্দেশ 
করিবাব জন্ত একটি লঘ্বমান দণ্ড (Verti০৪! ৮1), তৃতীয বিভাগ নির্দেশ কবিবার জন্ত একটি 
রুইতনাক্ৃতি (01801070) চিন ; চতুর্থ বিভাগ নির্দেশ করিবার জন্য একটি সমান্তরাল ভাবে 
লখিত দণ্ড) পঞ্চম বিভাগ বুঝা ইবার জন্য একটি উর্দ্ণর্য ভ্িকোণ চিনন, এবং যষ্ঠ বিভাগ নির্দেশার্থ 
একটি ডবল ত্রিকোণাকার চিহ্ন ( যাহার শীর্ঘদ্বধ মধ্যস্থলে অবস্থিত ) ব্যবন্ধত হই! থাকে । 
এইরূপে উপসাগবের পঞ্চম বিভাগে আবহাওযাব চঞ্চলতা (3905811% weather) উপস্থিত 


হইলে পার্থে প্রদত্ত সিগন্যাল 


এবং উক্ত বিভাগে ঝড়েব কেন্দ্র গঠিত (6০:61) হইয! উঠিলে কিন্তু নিয়ের সিগন্তালটি- 


সাগর দ্বীপ চট্টগ্রাম প্রভৃতি যে সকল স্থানে এডিসন্যাল সিগ্ন্তাল উত্তোলন করিবার নিয়ম 
আছে তাহার মধ্যে যেগুলিতে স্থানীষ আশঙ্কার কারণ নাই (places not directly 
threatened) সেই সকল স্থানে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু যে সকল স্থানে স্থানীয় আশঙ্কার 
কারণ বিদ্যমান থাকে (places directly threatened) তথায় জেনারেল সিষ্টেম অনুসারে 
লোক্যাল সিগন্যাল উত্তোলিত হইযা থাকে। ঝড়ের কেন্দ্র পূর্বোক্ত বিভাগের মধ্যে দুই 
তিনটির সংযোগস্থলে থাকিলে তদনুসারে স্থান(1০০০115)জ।পক সিগন্তাল ছুই বা তিনটি 
প্র্রশিত হুইযা থাকে । 


৩৬৮ প্রকৃতি - 

আজকাল সমুদ্রগামী জাহাজ সকলে সংবাদ দেওযাঁর জন্য বেতার বার্তাসঙ্কেত ছড়ান 
(br০ad০৪5t) হইয়া থাকে । নিয্নলিখিত বেতার বার্তার ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ দুইবার করিযা. 
আবহাওয়ার সংবাদ ছড়ান হইবা থাকে। এই নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিবার ষ্টেশন হইতে 
জাহাজেব ও জাহাজবাটের যদি বার্তাগুহণার্থ প্রস্তুত রাখিবার নিমিত্ত বেতার বার্তা 
ছড়াইবার পূর্বে ৫ পাঁচবার করিযা “সকল ষ্টেশন ডাক* (211 56৮00 ০৪1]) সিগন্তাল প্রেরিত 


হইয়া থাকে। ছা 
ষ্টেশনেব নাম . বেতার বার্তা প্রেরণের সময বার্তার প্রকৃতি 

| EE | “(wave 10560)" 
মিটার 
, কারাচি :৮ তং দিন ১টা ও রাত্রি ১টা ... ০ ২০০০ 
_ কলিকাতা ' Cy ২০০৪ 
bl রেঙ্গুন is | | ৷ ৰ ১০০০ 
বোদ্াই দিন ১টা ১০মিঃ রাত্রি ১টা ১০মিঃ ২০৪৪ 
| মাদ্রাজ oa by ২০০০ 
"" পোর্ট ব্লেষার প্র ১০০৩ 


বলা বাহুল্য ভাবতীষ বেতাব বার্ড [প্রেরণের সমঘ গ্রীণউইচের সমযের ৫২ ঘণ্ট। অগ্রবর্তী । 


Ess ৩ না ১. এ ৯০৯০, ০8. চে চা A 7 


জহ্গাদাস মুখান্ছী 7০7০7 

পিপীলিকা পরিশ্রমী-ও স্লামাদের ঘরের সাথী বলিয়াই আমাদের নিকট পরিচিত। সমীজ্তব 

হিসাবে মঙ্গুম্যের সহিত যে ইহাদের কতকটা মিল থাকিতে পাঁরে, সে সংবাদ আমরা রাখিনা। 

হাত ছল উর যান বলব কমি 
দেয় না-_তাহা শুনিলে গল্পকথা বলিয়া মনে হয়। | 

বাস্তবিক পক্ষে পিপীলিকাদের মধ্যেও রাজা রাণী আছ, যোদ্ধা আঁছে, আবার ঝুলি 





মুর বা শ্রমিকও আছে। ভিন EET TE SES 
যনরপূর্বক লালন পালন করিয়া মাঁধা- মমতার পরিচয় দিযা থাকে | ' আবার মন্ুষ্যের মত স্থান 
ও খাদ্তের জন্ত নিজেদের মধ্যে মারামারি করে; পরাজিত দলের ঘর দ্বার লুণ্ঠন করিষা 
ধৃত শিশুসন্তানদিগকে নিজেদের অধীনে কীতদাসের মত রাখে । ইহাদের রুচিও মানুষের 
মত বিভিন্ন__কেহ মাংসাশী, কেহ বা ফল মূল আহারের পক্ষপাতী । কোনও কোনও জাতি 
ুদ্ধপ্রিয় ও যুদ্ধব্যবসামী ; কতরুগুলি চাঁষবাঁস ১* করিতে ভালবাসে ; কতক বা গরু মুহিব 
২(৪ cattle) পালন করিয়! থাকে ; অনেকে আবার সৎগুণসম্পর্ন ব্যক্তির স্তাঁয় অতিথিসথকার 
করিতে কোনরূপ কাঁ্পপ্য দেখায় না এই সুত্রে অনেক গুপ্ত শক্র-__যেমন পিপীলিকা-বেশী 
মাকড়সা--অতিথিরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহাদের অনিষ্টসাধন করে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের 
কথা হেছে মে তানের কেহ কেছ বত জনের সাকার পর্বত: করি থাকে 'তবে 
শ্রাদ্ধশীস্তি করে কিনা, সে কথা আমি বলিতে পারি না। 

ভিন্ন তি জাতি কেমন, বিভিযন স্থানে বাস কয়, পিগীমিকাগণও সেই কহ 
পর্বতের উপরে বা সমতল ভূমিতে, কেহ বৃক্ষোপরি, কেহ আবার মরুভূমিতে বাঁস করে| কৃতরু 
৯০ আসিক পিপডেকে ছক জাতীর (4589) উদ্ভিদের ০.০. বহন করিয়া আনিয়া নিল বাসার রাসিতে 

দেখা বায় ; উদ্ভিদ্‌ উৎপন্ন হই] বর্ধিত হইলে তাহার আহার্যরপে ব্যবহৃত হয়। 
(২) ৩৭১ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। 


৩৭০ প্রকৃতি 


গ্রী্মপ্রধান দেশে, কতক শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যায। এইরূপ বিভিন্ন স্থানে বসবাস হেতু 
ও অস্ান্ত কারণের জন্ত, বাহিক আকুতি, রং-আচারব্যবহার ও খাছপদ্ধতিতে ইহাদের 
বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। কিন্তু গোঁজাঁতির মধ্যে 'যেমন গক মহিষ ইত্যাদির বাহিক আকৃতিতে" 
পার্থক্য থাকিলেও আভ্যন্তরীণ দৈহিক গঠন একই. প্রকার, পিগীলিকাদেরও সেইরূপ রং 
বা আক্কৃতিতে বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইলেও গঠনপ্রপালীতে বিশেষ বিভিন্নতা নাই। পিপীলিকা 
নানা প্রকাঁর৮-যেমন কাল ডেএ পিঁপড়ে (Camponotus ০9007755529), লাল পিঁপড়ে 
(95001007119. 51079880109), লাল খুদে পিঁপড়ে (50151701519 geminata), কাল স্ব লালে 
মিশ্রিত রংএর কাট পিঁপড়ে (510৪) ইত্যাদি । কিন্তু ইহাদের সকলেরই উদ্বর (৪৭5061) ও. . 
বক্ষ ((॥০r৮৭%) সরু কোঁমর ছারা সংযোজিত এবং কোমরের উপরিভাগের কিয়দংশ স্থল 
ও গোঁলাক্কৃতি (0995 ০1 50816); মন্তকেব উপরিভাগে এক জোড়া (288) শুঁড় আছে 





১ পিগীলিকাৰ দৈহিক আকৃতি ২। কটি-পিপড়ের আকৃতি 
শু- শুঁড়; ব_বক্ষঃদেশ ; কোঁ--কোনৰ ; উ--উদ্‌ব 
শ। পিপীলিকা-বেণী মাকড়শ। ৪-৫। পিগীলিকা-পোঁ্য A০£ 0২৮৩ নামক পতঙ্গ ও উহাব দেহেব পশ্চান্তাগ 
৬1 পিগীলিকাদেহের স্বাযুদংস্থান ৭-৮। পিপীলিকাঘর তাহাদের পৌঁধ্য পতঙ্গের রন ছুঝধ স্বরূপ পীন কবিতেছে 


ও গুঁড়ের বিশেষত্ব আছে। মন্তকর্সংলগ্ন শুড়াংশ সরু কাঠির মত (5০206) ও শেষাংশ 
(88৪৩1100) অনেক খণ্ডে বিভক্ত সকল পিপীলিকারই এইরূপ লক্ষণ ও শীরীরিক-সাদৃশ্ত'হেতু 
কীটতত্ববিৎ ইহাঁদিগকে একই বংশের (Family Formicidae) " “অন্তু কর্নে। আঁবার 


্রস্কতি ৩৭ 
'বোঁলিতা, কাঁচপোকাঁ, মৌমাছি; পিপীলিকাঁবংশের খুব নিকট আত্মীয় ও পরস্পরের অবষবের 
সৌসাদৃষ্ঠ বত: ইহাদের সকলকে এক বর্ণভূক্ত করা হয় (Order Hymenoptera) | 
“ আলা, প্রজাপতি, ফড়িং, মশা, মাছি, মৌমাছি, উই, পিপীলিকা সকলেরই তিন জোড়া 
'বা ছয়টাপদ আছে; মস্তকে এক জোড়া শু'ড় আছে এবং প্রায় সকলেরই ডানা থাকা 
ইহারা একই শ্রেণীর প্রাণী ৰলিষা পরিগণিত হয ও হ্হাঁ্দিগকে পতঙ্গ বলা হয় (Class: 
* Insecta or.sHexapoda) | 

সকল পতঙ্গের শরীরে তিনটা অংশ পৰিলক্ষিত হর ও শরীরের ভিতরে কোনরপ অস্থি' 
থাকে না। প্রথম জুশ-_মন্তকভাগ (১৩৪), ইহাতে সুখ, চোখ ও গুড় থাকে; দ্বিতীয় অংশ. 
- বক্ষ ও-পৃষ্ঠদেশ (thorax), ইহার সহিত ডানা ও পদ সংলগ্ন; তৃতীয় অংশ--উদর (25515: 
০: abdomen) ; উদবের শেষে অনেকের হুল্‌ থাকে । পতঙ্গেরা আমাদের মত নাসিকা 
দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্থীস লয না ; উহাদের শবীরে ছোট ছোট ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের ভিতর 
দিয়! প্রশ্বাসবায়ু শরীরে প্রবেশ করে। অনেক পতঙ্গ ( যেমন” পিপীলিকা ) বুদ্ধিশভিসম্পপ্ন 
হইলেও ইহাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু আদৌ ' মঙ্স্যের মত নয়। ছুইটা সরু সুতার মত দুর 
(Nerve ০০rd) মন্তকেব অগ্রভাগে মিলিত -হুইযা মন্তিফ (Brain) গঠন করিয়াছে। 
পিপীলিকা ও অন্তান্ত পতঙ্গের শব্দ উচ্চারণ-ও কথা কহিবার জন্ত মহুষ্যের মত যন্ত্র নাই । 
তবে. পিপীলিকাগণ এক অঙ্গ আর এক অঙ্গের সহিত ঘর্ষণ করিয়া শব্দ করে তাহা, 
আমরা প্রত্যক্ষ কবিষাছি। ইহাদের আমাঁদেব মত শ্রবণযস্্র না থাকিলেও শ্রবণশক্তি 
আছে। ইন্দ্রিযাদির মধ্যে পিপীলিকার ম্পর্শশক্তি ও শ্বাণশক্তি খুব বেশী তীক্ষ। ইহাদের 
মন্তকের শুঁড় ও গায়ের রোম স্পর্ণ- ও ভ্রাপ-শক্তিসম্প্ন। এক জন অপর জনের দেহে ধা 
গুঁড়ে শুঁড় ছোঁয়াইষা -কথাবার্ভার কাল করে, নেন রাহা আহা অহেহণে এব গৃহে; 
ফিরিতে "ও শক্র মিত্র চিনিতে সক্ষম হয়। 

"এখন দেখা যাইতেছে যে পিপীলিকার শরীর মন্ুষ্যের মত নয এবং তাহার" দেহসংশ্লি্ট' 
যে সমস্ত অবষব আন্মরক্ষার্থ অস্ত্রূপে ব্যবহৃত হয উহাদের মানুষের অবয়বের সহিত কোনই মিল 
নাই; মান্বগৃহপাঁলিত গবাদি পণুর সহিত পিপীলিকাপোব্য হা cattleএরও কোনও . 
মিল দেখা যায না। পিগীলিকার কান্তেরমত দত্তযুক্ত চোষাঁল- (721101019) বা ছল 
অস্ত্রে কাজ করে, কামারের কাছে অস্ত্র গড়াইতে যাইতে হয় না। এই অস্ত্রের সার্থকতা 
ধাহাকে লীল পিঁপড়ে কাঁমড়াইঘাছে ও কাঠ পিঁপড়ে ছল ফুটহ্ষাছে তিনি বুঝিতে পারিবেন। 
উক্ত ant ০৪৮০ হইতেছে এক রকমের পোকা (915) যাহারা বৃক্ষের সুমিষ্ট-রস শোষণ 
করিষা জীবন ধারণ করে। সুকোমল পুষ্পবৃস্তে বা কচি” পাতীর নিয়দেশে ইহাঁদিগকে প্রীয় 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। দেহের বর্ণ সবুজ, কিন্তু পিঙ্গল ও কৃষ্ণ বর্ণের aচ॥i5ও দৃষ্ট হয়। ইহাদের" 
* অব্যবের্‌ বৈশিষ্ট্য এই যে পাছার উপরে দুইটি নল উর্ধে গ্রলক্ষিত থাকে ; ০09 
নির্গত হয়।. এই রস পিপীলিকা দুধের ন্তাব খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। - 


ত 


oat প্রকৃতি 


ৰ পূর্বে বলিযাছি পিপীলিকাগণ দলবন্ধ হইষা বাস কবে। খুদে পিঁপড়ের (Solenopsis) 
দল মাটিতে গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া বনবাঁস করে। ডেএ পিঁপড়ে (08101097015 ) গাছের তলা 
গর্ভে এবং কাটপিপডড়ে বৃক্ষের শাখায় থাকে। এইরূপ একটা দলকে পিপীলিকাগৃহস্থ বা 
যাইতে পারে। সকল গৃহস্থের স্ব স্ব বাটী আছে এবং এক দল ডেএ পিঁপড়ে আর এক দল 
ডেএ পরঁপড়েকে বা খুদে পিপংড়েকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখ লাঁ। তরে অনেক সময এক 
বাটীতে দুইটা বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা জাতিভেদ ভুলিয়া গিষাও বাস করে! এইরূপ এক * 
- একটা গৃহস্থ বেশীর ভাগ শ্রমিক ও সৈনিক লইযা সংগঠিত। সাধারণতঃ এঁকটা গৃঁহস্থে একটা বা 
ছুইটী রাণী থাকে ও অতি অন্পসংখ্যক রাজ! থাকে । রাণী হইতেছে, স্ত্রী ও রাজা পুরুষ 
পিপীলিকা। উভয়েরই ডানা থাকে, কিন্ত রাজা আকৃতিতে রাণী অপেক্ষা ক্ষু্র। পুরুষ ও শ্রী 
পিপীলিকা সাংসারিক কার্যে যৌগ দেষ না; সেই জন্ত ইহার! রাজা ও.রাণী নামে অভিহিত । 
ইহাদের নেব! বন্ধের ভার জমিকের উপরে “তত শ্রমিক -ও সৈনিকের ডানা, থাকে না। 
সৈনিক অমিকে মত দেখিতে, তবে শ্রমিক অপেক্ষা ইহারা দীর্ঘাক্কতি ও ইহাদের দত্তগুলি দৃঢ়। 

ৈনিকরা গৃহরক্ষ করে, আততারীকে-আক্রফা'করে ও আবগ্রক-হইলে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন 
করিতে কুষ্টিত নহে। ইহার! "কোন সৈন্তাধ্যক্ষের অধীন নহে কিন্তু ইহাদের মত নির্ভাক 
লৈ পৃথিবীতে অতি-বিরল.। - 

শ্রমিকরা খাস্তসগ্রহ,, গৃহনিল্মাগ,. গৃহপরিফার, মিনির । লালন পালন প্রভৃতি 
সমস্ত গৃহকারধ্য সম্পাদন করে। কৰ্ম্মে ইহাদের শাস্তি নাই, স্বার্থে দৃষ্টি নাই) একতাই ইহাদের 
বল; স্রদায়ের জীবৃদ্ধিদাধনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। 

শ্রমিক ও সৈনিকের উপর যাবতীষ কার্য্যভার ন্তন্ত থাকায় রাজা ও রাণী বেশ সুখে ও 
আলস্তে দিন কটাইতে,পাবে। দলবদ্ধ প্রাণীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও এবপ প্রাধান্ত দৃষ্ট 
হয়, কিন্তু দলের সকলেই প্রায় পুরুষ কিন্বা স্ত্রী হয়। পিপীলিকা র শ্রমিক ও সৈন্তগণ পুরুষও নয়, 
আবার স্ত্রীও নয, ইহার! একরপ রীব। কিন্তু ক্লীব না বলিয়া হহাদের ববং বন্ধ্যা স্ত্রী বলা 
উচিত। কারণ, অনেক সময়ে গৃহস্থের স্ত্রীর অবর্তমানে বা অভাব হইলে, বংশরক্ষী করিবার জন্ত 
ইহাদের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়া যায় ও ইহার! সন্তানাঁদি প্রসব করে। 

এখন দিপীিকার রা ও একে কা রসদ সহিত ইহাদের কোন 
তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

ডি বলিতে আমরা পঙ্ষীরঅণ্ড বুঝি এবং ক টি ররর R 
যে সত্য আছে তাহা আমরা জানি: না পশুপঙ্গী কাঁটপতঙ্গ নকল প্রাণীর -ভ্রীদিগের ডিম্ব ' 
(০৮৪)উৎপাঁদিকা শক্তি আছে।, এই ডিম্ব হইতে জ্রণ (৪৭৮১০) উৎপন্ন হয় ও ভ্রুণ 
হইতে শাবক জন্মায় । তৰে কতগুলি প্রাণী ( যেমন মৃত, ব্যঙিও সরীন্থপ, পক্ষী ইত্যাদি ) 
ডিম্ব প্রসব করে-এবং এই ডিম্ব জননীর শবীর হইতে নির্গত হওয়ার পরে শাবকে পবিণ্ত হয়। . 
অপেক্ষাকৃত আকৃতিতে বড় বলিয়া এই ডিম্ব আমাদের চক্ষে পড়ে। স্তন্তপায়ী প্রাণীর ডিম্ব 


প্রকৃতি ৩৭৩ 


আকারে অতিশয় শ্রদ ও এই ডিন্ব শরীরের ভিতরে পরিণতি লাভ করিয়া শাবকরূপে প্রন্থত হয়। 
্গ্ঘপায়ী প্রাণীর শাবক ভূমিষ্ঠ হইবার পর অঙ্গ ও আকৃতিতে পিতামাতার মত দেখিতে 
হয়; কিন্ত ব্যাঙের ডিম্ব: হইতে মৎ্গ্াকৃতি বাঙ্গাচি জন্মায় । ব্যাঙ্গাচি (€901১০1০) ব্যাঙের 
শিশু, কিন্ত আদৌ ব্যাঙের মত দেখিতে নয়। ব্াঙ্গাচি কিছু দিন জলে বাস করিবার পর 
ব্যাঙের আকারে পরিবন্ঠিত হইঞ্চ। ব্যাঙ, হয়। প্রজাপতি, মশা, মাছি ও পিপীলিকা জীবন 
ইতিহাস অনেক অংশে ব্যাঙের মত। 

স্ত্রী বাঁ রাণী পিপড়ে অসংখ্য ক্ষুদ্দাকৃতি ডিম্ব প্রসব করে। এই ডিম্ব হইতে সাদা নাদ! 
কীটের স্ায় দেখিতে, পিপীলিকাশিশু জন্মগ্রহণ করে। এই শিশুদিগকে শুকৃকীট (1,878) 





ডিম্ব শুককীট মুককীট গুটা 


বলা হয়। প্রজাপতির শুকৃকীটকে শুঁয়োপোকা! বলে। পিপীলিকার শুক্কীটের সহিত 
পিপীলিকার কোন সাদৃন্ নাই। এই পিপীলিকাশিশু বা শুকৃকীটের না থাকে পা, না থাকে 
চক্ষু, না থাকে শুড়। এই শুকৃকীটকে আমরা পিপড়ের ডিম বলিয়। ভুল করি। শ্রমিকরা 
শুকৃকীটের আহার যোগার ও তত্বাবধান করে। শুকৃকীট কিছু দিন থাগ্ গ্রহণ করিয়| বেশ 
বড় হইলে আহার করা বন্ধ করে ও এক স্থানে চুপচাপ, বসিয়া থাকে এবং ক্রমে শারীরিক 
পরিবর্তন হেতু মৃক্কীটে (১0৪) পরিণত হয়। কোনও কোনও জাতীয় পিপীলিকার শুকৃকীট 
মক্কীটে পরিবষ্িত হইবার পূর্বে নিজ অঙ্গের চতুদ্দিকে মুখ হইতে লালা নির্গত করিয়া 
রেশমের আবরণ বা গুটী (০০০০৪) প্রস্তুত করে । আবরণ ঠিক থলের মত এবং এই থলের 
ভিতর বদ্ধ হইয়। গুকৃকীট. মৃক্কীটে ও মূক্কীট ধাড়ী পিপীলিকাতে পরিবর্তিত হয়। এই রূপে 
কাল পিঁপড়ের ডিম্‌ হইতে কাল পিঁপড়ে, লাল পিপংড়ের ডিম্‌ হইতে লাল পিপড়ে জন্মায় । 
পুং ও স্ত্রী শাবক যৌবনে পদার্পণ করিলে গৃহ হইতে বাহিরে আসে, বিবাহ করিতে আকাশে 
উড়িয়া যায়। এই বিবাহ্যাত্র। বড়ই বিপজ্জনক ; অনেকেই বিবাহ করিতে গিয়া পক্ষী ও অন্তান্ 
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শত্রুর মুখে পড়িয়া জীবন হারার ; মেই জন্য চলিত কথায় ‘পিপ ডের পা| উঠে মরিবার তরে? বলা 
হয়। বিবাহের পরে স্ত্রী ব! রাণী মাটিতে নামিয়। আসে ও শ্রমিকদিগের সম্মুখে পড়িলে শ্রমিকর| 
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ডেএ পিপ ডের ডিম্ব, ডিন্বের রূপাত্তর ও পূর্ণাঙ্গ শাবক নির্গমন পথান্ত তাহার বিভিন্ন অবস্থ 

তাহার জন্য নূতন গৃহ নি্দ্মাণ করে ও রাণীর 'যত্র আদর করিতে থাকে। রাণীর এই সময়ে 
গর্ভদঞ্চার হেতু উদর স্দীত হয় ও ডানা খনিয়| যায় ও তৎপরে ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে। এই 
ডিম্বগুলি হইতে আবার এক দল পিঁপড়ে জন্মায়, ও নৃতন গৃহস্থ স্থাপিত হয়। 

এখন দেখা যাইতেছে যে একটি স্ত্রী পিপীলিকা অসংখ্য ডিঙ্ব প্রপৰ করে ও ডি হইতে স্ত্রী 
বা রাণী ও পুরুষ বা রাজ! এবং করব (শ্রমিক ) জন্মায়। এখন কথা হইতেছে যে এরা সকলেই 
এক জননীর সন্তান--তবে কেহ পুরুষ, কেহ স্ত্রী, কেহ ক্লীব হয়, ইহার কারণ কি? এ বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে ও ছুই রকম কারণ নির্দেশ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে 
পিপীলিকাডিষ. হইতে শুকৃক'ট হইলে তাহার! ভিন্ন ভিন্ন কুটীরে শ্রমিক কর্তৃক রক্ষিত হয় ও 
প্রতোকের আহারের ববস্থ স্বতন্্। যে কীট হইতে শ্রমিক হইবে তাহাদের এক রকম আহার 
দেওয়া হয় ও যেগুলি হইতে স্ত্রী ৰা পুং হইবে তাহাদের অন্য রকম খাগ্ত দেওয়া যায়। এই 
বিভিন্ন রকমের আহার করিবার জন্য কেহ পুরুষ, কেহ স্ত্রী, কেহ বা ক্লীব হয়। অপর দলের 
মতে স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীৰ ₹ওয়| খাস্তদ্রবোর উপর নির্ভর করে না। 


| প্রকৃতি ৩৭৫ 


"প্রাীদিগের মধ্যে তরীমাত্রেরই +যৌবন কালে শরীরের মধ্যে ডিব্ব উৎপন্ন হব। "পুরুষের 
সাহায্যে এই ডিম্ব (475011564 ৪9) শুক্রের সহিত মিলিত হইযা জ্রণের বিকাশ হয,ও 
“ ভ্রুণ শিশুতে পরিণত হয। অনেক সময দেখ! যাষ যে হংলাঁদি পক্ষী বিনা পুরুষ সঙ্গমেও ডিম 
প্রসব করে। এই ডিম্বকে অনেকে 'বাওয়া” ডিম বলে। এই ভিষ্ব হইতে শাবক জন্মাষ না। 
কিন্তু অনেক প্রাণীতে আবার এইর্লপ (unfertilised €68) ডিম্ব হইতে শিশুসস্ত/ন জন্মায় ; 
এক্ষেত্রে এই শিশুগুলির যে জনক থাকে না৷ তাহা সহজেই অনুমেয় এবং চাক্ষুষ প্রমাণেরও অভাব 
নাই৷ এইক্প. যৌনমম্পর্ক ব্যতিরেকে পিপীলিকার যে ডিত্ব হয তাহা হইতে পুং শাবক 
. .জন্মায কিন্তু গুক্রের সহিত মিলিত ডিঘ হইতে স্ত্রী শাবক জন্মিঘা থাকে। ইহাই উল্লিখিত 
দ্বিতীষ দলের কীটবিদ্গণের ধারণা । 

তবে আমা বিবেচনাৰ পুরুষ ও জী হইবাব সন্তোষজনক কাক এখনও আনিতে পারা যা 
নাই। 


অধ্যাপক শীঙুরেণ্চল্র দত্ত : 


মানচিত্রে আমবা ভারতবর্ষের যে আকৃতি দেখিতে পাই তাহা কোনও নৈদর্সিক ঘটনাচক্রে 
সহসা অল্পকাল মধ্যে গঠিত হয় নাই। যুগযুগাস্তবব্যাপী প্রাকৃতিক ' ক্রিযাব ফলে অল্পে অল্নে 
এই বর্তমান আকৃতির উত্তৰ ঘটরাছে। এক সমযে ভারতবর্ষের উত্তরে একটি প্রকাণ্ড সমুদ্র অব- 
" স্থিত ছিল। সেই সমযে হিমাঁলষ, তিববত, আসাম, ব্ৰহ্মদেশ, আফগানিস্থান ও বেলুচিন্থান প্রতৃতি 
স্থানের পর্বতমালা, এমন কি ছুর্সজ্ব্য গৌরীশক্কর গিরিশৃঙ্গের সুচনা “পর্যন্ত হয় নাই” _শুধু তখন 
অতল জলধি ও উত্তাল তরঙ্গমাল| উত্তর হইতে দক্ষিণ ভারতবর্ষে বছ দূর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত 
ছিল। বলিতে কি-_বর্তমাঁন ভাঁর্তবর্ষের অধিকাংশ স্থানই এই সমুদ্রের নিয়ে ছিল। সে সমুদ্র 
আজ কোথাষ? এখন .সেখানে দেখি শুধু দুরারোহ পর্কতরাজি। গভীর জমুদ্রগর্ত আজ 
উচ্চ পর্বতমালায় পরিণত । দৃক্ষিণ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ এক দিন পশ্চিমে সম্প্রসারিত হুইযা 
দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে অবস্থিত 
সেই ভূভাগ এখন আরব্য সাগরের তলদেশে । এই যে অদ্ভুত প্রাকৃতিক পরিবর্তন_-ইহা সহসা 
অল্পকাঁল মধ্যে কি সংঘটিত হইতে পারে? বহু সুদীর্ঘ যুগ ধরিষা প্রকৃতি আপন অপ্রতিহত 
শক্তি প্রভাবে ভারতবর্ধকে গড়িয়া ছাটিয়া কাটিয়া বাহির করিয়াছে । ভারতবর্ষের বর্তমান 
আক্কৃতির উদ্ভবের -গুগ্তকথ। ভারতবর্ষের ভূত্বকেই লুকায়িত আছে। 


৩৭৬ প্রকৃতি 


প্রকৃতি ভূত্বকেব প্রস্তররাণিব ভিতর আপন ক্রিয়কলাপের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিযা 
বাখিয়াছে। এই হিসাবে ভৃত্বক একট প্রকাও গ্রন্থ । এই গ্রন্থ খণ্ডে বিভক্ত ; খণ্ড অধ্যাষে। . 
খণ্ড মহাযুগ নির্দেশ করে; অধ্যাষ অন্তধূগি। প্রতি মহাযুগের বিশিষ্ট ক/লধর্মম আছে। অন্ত: " 
যুগেরও তাই। উক্ত গ্রন্থের প্রধন অধ্যায় আরকিগন যুগ, শেষ অধ্যাব এঁতিহাঁসিক বা বর্তমান 
যুগ । এই গ্রন্থ ডান কিম! বাম দিক হইতে পড়িতে হয় না নীচের দিক হইতে উপরের 
দিকে পড়িযা যাইতে হয়। কারণ, প্রস্তরেরস্তরবিস্তাসে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যুগের স্তর বা প্রথম 
স্তর সাধারণত: সর্বনিয়ে থাকে ; সর্কোচ্চে আধুনিক সময়ের বা শেষ স্তর বর্তমান। 

ম্হাযুগ অন্তৰ্যুগ অন্তযুগ 
(ইউরোপীষ নাম) (ইউরোপীয় নাম)  (ভারতবর্ষীয নাম) 


কেনোযোধিক 


কার্বনিফেরস 
ডিভোনিযন ৭ 
সাঁইলিস্টরিষন 
. কেমব্রিষন 
পূর্ব কেমর্রিফন 
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ভারতবর্ষের ভূত্বকের লিপি পাঠ করিলে ভারতবর্ষের আক্কতির জমে ক্রমে কিরূপে উদ 
ঘটিয়াছে তাহার বেশ পরিচয় পাওযা যাষ। এই ক্রমোস্তবের চিত্র অধুনাতন ভারতবর্ষের মানচিত্রে 
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প্রকৃতি ৩৭৭ 


অঙ্কিত করিয়া "পরে দেখান হইযাছে। উহা! হইতে বুঝিতে পারা যাঁধ যে বর্তমান ভারতবর্ষের 
কোন বিশেষ অংশ ব্যতীত বাকী অংশ অল্প অল্প করিষ! বহু যুগে সমুদ্রগর্ত হইতে উঠিযা স্থলভাঁগে 
“পরিণত হইযাছে। আরও বুঝা যায় যে যে কোন যুগ ধরিলে ও যুগে ভারতবর্ষের স্থদভাঁগ ও জল- 
ভাগের বিস্তার পূর্ব ও পরবর্তী যুগের স্থলভাগ ও জলভাগের বিস্তার হইতে কতকটা বিভিষ্ন। 
সমুদ্র উপকূলও বিভিন্ন; অুহার কারণ স্থলভাগ ও জলভাগের বিস্তারের তারতম্য হইলেই সমুদ্র 
উপকুলেরও তারতম্য ঘঠিবে। ভারতবর্ষের মানচিত্রের ক্রমোস্তব বুঝিতে হইলে কোন্‌ যুগে কোথা 
স্থলভাগ্গ, কৌ থাঁষ সমুদ্র, কোথায় সমুদ্রটপকূল তাহা দেখা বিশেষ দরকার ; সেইজন্ত পরে যে মান- 
.. চিতরগুলি দেওষা হইয়াছে উহাতে স্থলভাগ্‌, সমুদ্র ও সমুদ্রউপকূল বিশেষ ভাবে দেখান হইযাছে। 
কোন কোন যুগে ভারতবর্ষের কোনও কোনও অংশে হ্রদ উৎপন্ন হইষাছে দেখিতে পাওয়া 
যায! মানচিত্রে এই হুদ সমুদ্রের চিন্নে ও হ্রদের উপকূল সমুদ্রের উপকূলের চিন্ছে চিত কর! 
হইযাছে। 

পৃথিবী এক সমষে উত্তপ্ত গ্যাসের একটী গোলকরূপে অবস্থিত ছিল। উত্তাপ ক্রমে শূন্যে 
চলব! যাওযায় ক্রমশঃ ইহা ঠাণ্ড৷ হইষ| যাইতেছিল। কালক্ৰমে এত ঠাণ্ডা হইল যে উহাতে তরল 
পদার্থ দেখা দিল। আর এই তরল পদার্থে কঠিন প্রস্তর দুধের সরের মত ভাঁসিয়া উঠিল। 
এই কঠিন প্রস্তর ভৃত্বকের প্রীরস্ত সুচিত করিতেছে এবং এই প্রীরস্তই আরকিধন যুগের সুচনা । 
এই ভূত্বকের উপরে রহিল বায়ুমণ্ডল, নীচে উত্তধ তরল পদার্থ, তরল পদার্থের নীচে গোলকের 
কেন্দ্র পর্য্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাস রহিল । পৃথিবী যেমন ঠাও হইতেছে ইহাব ভিতরের অংশ তেমন 
আষতনে কমিয়া যাইতেছে । ভিতরের অংশ আফতনে কমিষ! গেলে তাহার উপর বাহিরের শক্ত 
ভৃদ্বকরূপ আবরণ তরঙ্গীফিত হইয! ফাঁটিধা চটিয়া খাপ খাইয! বসিযা যায। এইরূপ বসিবান 
পর ছুত্বক শুষ্ক আপেলের খোসার মত কুঞ্চিত দেখায। পৃথিবী এখন পান্ত কেন্দ্র অবধি 
ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন হইরা যায় নাই ; ভিতরের অংশ এখন পর্য্যন্ত উত্তপ্ত! এই উত্তাপ এখন 
কমিতেছে ; তাই ভৃত্বকও কুর্চিত হইতেছে । আরকিয়ন যুগে এই কুঞ্চনের সুত্রপাত। এই 
যুগে ভূত্বকের উপর মোটেই জল ছিল না, ধু প্রস্তর, কোথাও উচু, কোথাও নীচু। জল 
নাই বৃষ্টি নাই; তাই প্রস্তর উত্তিদশূন্ট, জীবজনতশন্ত । উত্তিদ বা জীবজন্তর তখন উদ্ভব হয নাই . 
বিবর্তন তখন ততটা অগ্রসর হয় নাই । ইহাই আরকিয়ন যুগের দৃশ্তপট ; প্রস্তর চারিদিকে ধু ধু 
করিতেছে, কল্পনায় ইহা! বেশ দেখ! যায়_-মানচিত্রে আর অঙ্কিত করিলাম না । 

বায়ুমণ্ডল ক্রমে এখন এত ঠাওা হইয়াছিল ষে ইহার জলীষ বাষ্প আর বাশ্পাকারে থাকিতে 
পারিল না, জল হইয়া বৃষ্টিরপে ভূমিতে পতিত হইল। ইহাই প্রথম বৃষ্টিপাত । ধাঁরওযার যুগে 
সৃচনা-এইরূপ। ভূমির উপর দিষা গড়াইয়! জল নিস্ন ভূমিতে গিষা জমিল। উচ্চ স্থানগুলি জলের 
উপর জাগিয়া রহিল। এইয়পে সমুদ্র ও মহাদেশের প্রথম সৃষ্টি । মোটামুটি স্থলভাগ পৃথিবীর 
উত্তরে, আর জলভাগ দক্ষিণে অবস্থিত হইল। স্থলভাগের কষেকটী অংশ এত উচ্চ ছিল যে 
তাহাদের মাথায় বরফ পড়িল। ববফ জল ইত্যাদি স্থলভাগের ক্ষয় সাধন করিতে লাগিল। 


৩৭৮ j প্রকৃতি 
ধারওয়ার যুগে এই ক্ষয়কার্যের সুচনা হইয়া আজ পর্যয্ত ইহা অপ্রতিহতভাবে চলিযা আসিতেছে । 
ক্ষয় পদার্থ জলে ভাসিয়া দুরে সমুদ্রগর্ভে স্ুররূপে বিন্তন্ত হইতে লাগিল। ধারওয়ার . 
যুগে যে সকল স্তর পড়িল তাহা ধারওয়ার যুগ নির্দেশে করিল। ভারতবর্ষের ভুত্বকে যে যে" 
স্থানে ধারওা'র যুগের ভতরাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানে খারওরার যুগের সমু বর্তমান 
ছিল। এই সমগ্র স্তররাশির যেখানে সীমা তাহাই এ ধারওয়ার* সমুদ্রের উপকূল । উপকূল 
ছাঁড়াইয়া ধারওয়ার মহাদেশ বিশিষ্টতা হেতু ভূত্বকে প্রতি যুগের স্তর ‘নির্ণয ক্লরা যায় 
যে কোনও যুগের স্তরাবলীর বিস্তার ভারতবর্ষের মানচিত্রে অঙ্কিত করিলে ওঁ যুগের সমুদ্র, সমু 
উপকূল ও 'মহাঁদেশ..পাঁওয়া যাঁষ। পর পরযুগ,ধরিয়া এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিলে ভারতবর্ষের. 
আক্বৃতির উত্তব কি ভাবে হইয়াছে তাহ! দেখা যায়। 'প্রবন্ধাস্তর্গত নানচিত্রগুলি. এই” ভাবেই 
অঙ্কিত করিয়া, ভারতবর্ষের আক্বৃতিব উদ্ভব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি,।: এইরূপে ধারওয়ার, কাদ্বাপা; 
ও নিয় বিষ্ধ্য যুগত্রষেরও মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । এই মানচিত্রগুলিতে দেখা যায় উত্তরে একটি 
বিস্তৃত সমুদ্র বর্তমান এবং দক্ষিণে ইহা বহুদূর পরযাস্ত সম্প্রসারিত. এই বুগত্রয়ের'মানচিত্র দেখিলে 
বেশ বুঝা যায় যে পূর্ব প্যালিওযৌয়িক ম্হাযুগে ভারতবর্ষের দঙ্গিণ ভাগ-বা- দাঁক্ষিণাত্য হইতে সমুদ্র 
উপকূল বা সমুদ্র উত্তর“দিকে নামিয়া যাইতেছে । ইহার কারণ এই বে সুদুর উত্তরে যেখানে 
এখন, হিমালয় ও তিব্বতীয় পর্বতমালা বিরাজিত এ স্থান তখন ক্রমে. বসিষা ষাইতেছিল ১ 
ভারতবর্ষের ভৃত্বক বা' ভাবতবর্ধ-উচ্চ হইয! উঠিতেছিল। পৃথিবী-ঠাওা হইলে উহার-ভূত্বক কুঞ্চিত" 
হয। ইহাঁরই ফলে উল্লিখিত স্থানগুলি ক্রমে বসিয়া যাইতেছিল ও ভারতবর্ষ উচু হইয়া . 
উঠিতেছিল। আর বরফ ও জল ইত্যাদির কাৰ্য্যে স্থলভাগ- যে ক্ষয়- প্রাপ্ত হইয সমুদ্রগর্ভে 
্রক্ষিপ্ত হইতেছিল ইহাতে. স্থলভাগ হাল্কা হইতেছিল '3 সমুদ্রগর্ভ: এ ক্ষরপদার্থের সমাবেশে 
ভারী হইতেছিল। এই যে একস্থানে ভার কমা. ও১অন্ত স্থানে ইহার বৃদ্ধি তাহীতে-পৃথিবী ঠাণ্ডা 
হওয়ার দর! যে- ভূত্বকের কুঞ্চন সেই -কুষ্চনের অনুকূলে দীড়াইমা . কুঞ্চনবৃদ্ধিতে সঁহায়তা- 
করিতেছিল।- মোট কথা এই যে ভূত্বকের উত্থান ও পতন ভিন্ন সাধারণতঃ সমুদ্র উপকুল' 

কোথাও চওড়া! হইয়া যায় না বা কোনও স্থান হইতে নামিবা আসে না ।- যে মহাঁযুগের' কথ। বল৷ 
হইতেছে সেই যুগেই শুধু যে এইরূপ দেখা :যায়-তাহা নহে পরবর্তাঁ-ন্তান্ত মহাযুগেও"এই 
একই নিয়ম--কোথাও ইহার ব্যতিক্রম'নাই।' 

পূর্ব প্যালিওযোধষিক মহাযুগের মত এ ম্হাযুগেও সমুদ্র উপকূল উত্তরে নামিষা রা 
- অর্থাৎ .পুর্ববর্থী .মহাঁযুগে সমুদ্র উপকূল" যতটা নামিয়া গিয়াছিল তাহা! হইতে ইহা এখন আরও 
উত্তরে নীমিষা গেল। উক্ত কাঁরবনিফেরস যুগ পর্য্যন্ত সমুদ্র উপকূল ক্রমাগত নাঁমিতে দেখা 
যায়। বলা বাহুর্য পুর্ধের মতই যে স্থানে এখন হিমালয়.ও তিব্বতী - পর্বতথাল। প্র" স্থানে 
সমুদ্রগর্ভ বসিতেছিল ও ভারতবর্ষ উচ্চ হইতেছিল। এই উত্থান পতনের কারণ আর বেদী 
নির্দেশ করিতে গেলে অত্যুক্তি হইবে মাত্র । 

মধ্য কাঁরবনিফেরল যুগে বিরাট একটি-ঘটন। ঘটিয়া গেল। নি হাতা ইন 


পূর্ব্ব প্যালিওযোয়িক মহাষুগ 





স্থলভাগ 1////4 
সমুদ্র 
লু উপকূল জত পূৰ্ব রুসব্রিয়ণ বা নিম্ন বিদ্ধ্য। 


ধারয়ার, কাঁদাপা ও নিয় বিন্ধ্য যুগত্রযের মানচিত্রগুলিতে দেখা যায় যে উত্তবে একটি বিস্তৃত 
সমুদ্র বৰ্তমান এবং দক্ষিণে ইহা বহু দূর পর্য্যন্ত সম্রসারিত। আরও বুঝা যায যে 
পুর্ব প্যালিওযোয়িক মহাঁষুগে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ-হইতে সমুদ্র 
উপকূল উত্তর দিকে নাঁমিযা যাইতেছে । 


৩৮৩ প্রকৃতি 


প্যালিওযোয়িক মহাযুগ 





উচ্চ কাবুবনি কেবুস ও পারুমিয়ল 


এই মহাযুগেও সমুদ্র উপকূল আরও উত্তরে নামিষা যাইতেছিল 4 উচ্চ কারবনিফেরস 
যুগ পর্য্যন্ত সমুদ্র উপকূল ক্রমাগত এইয়নপ নামিতেছে দেখা যায়। 


প্রকৃতি ৩৮১ 
পদার্থ আসিয়া পূর্ববর্ণিতি সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হইযা ক্রমশঃ ইহার ভার বৃদ্ধি করিতেছিল। 
. সেই ভারে মমুদ্রগর্ত অত্যন্ত বসিযা গেল এবং সহসা বিস্তৃতি লাভ করিয়া এই সমুদ্র পূর্ব-পশ্চিম 
“পৃথিবীকে অতল জলধির বক্ষে বেড়িয়া ফেলিন। আধুনিক আরল সাগর, কাঁসপিয়ন হুদ, 
ভূমধ্য সাগর এই মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ । . এই ম্হাঁসাগর লুপ্ত হইয়াছে-_আছে এই ক্ষুদ্র 
অংশগুলি। পূর্বোক্ত নৈসর্সিক ঘটনাঁর-ফলে সমুদ্রউপকূল স্থানে স্থানে ভারতবর্ষের উপর চড়িযা 
উঠিল। আনল ব্যাপার হুইল এই যে সমুদ্রগর্ভের গভীরতার সহিত ভারতবর্ষের উচ্চতার সামগস্ত 
রাখিতে, অর্থাৎ উক্ত স্থানের ভৃত্বকের ভিতর যে শক্তির উদ্ভব হুইল তাঁহার সাম্য স্থাপন 
* করিতে শেষোক্ত স্থানের ( অর্থাৎ ভারতবর্ষেব ) কতক অংশ বসিয়া গেল! এই অংশে রহিয়াছে 
হিমালয়ের দক্ষিণের খানিকটা স্থান, বেলুচিস্থান, ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্তী ভূভাগ। প্রথম্‌ দুইটি 
স্থানে সমুদ্র চওড়া হইধাছিল। শেষোক্ত স্থান বা দাঁক্ষিণাত্যের সহিত কোন সমুদ্রের সংযোগ 
ছিল না--ইহা কালে হৃদে পরিণত হইল। 

মধ্য কারবনিফেরস যুগের পূর্বোক্ত ঘটনার ফলে সমুদ্রগর্ভের ও ভারতবর্ষের নীচে যে অসমান 
শভিপুঞজের স্থটি হইযাছিল সেই শত্তিপুঞ্জের সমতা প্যালিয় মহাষুগে সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে নাই। 
‘তখনও শিপুঞ্জের অসাম্য রহিয়াছে । ট্রাফস, জুরাসিক ও ক্রিটেসস পর পর এই তিন যুগে 
উত্তর ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল (অর্থাৎ একদিকে যে স্থানে এখন ব্ৰহ্মদেশ ও অন্ত দিকে 
যে স্থানে এখন বেলুচিস্থান ওঁ স্থানদ্বষ) বসিয়া গিয়া অসমান শক্তিপুঞ্জের ভিতর. সমতা আনিষা 
ছিল। এই' সমন্ত স্থানের সমুদ্র উপকূল চওড়া হুইয়াছিল। তাই ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম 
দিকে সমুদ্র উপকূল অগ্রসর হইয়াছে দেখা যায়। 

ক্রিটেস্‌স যুগের শেষভাগে ভূত্বক ফাটিয়া গলিত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে উগত হইয়া ভূমি 
প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ইহা ভুত্বকের উপর বেশ মোটা প্রন্তরন্তর রূপে জমাট বাধিয়৷ গেল। 
এইরূপ প্রস্তর দক্ষিণ ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর পরিমাণে এখনও বিদ্বমান। এই 
প্রন্তরকে ডেকান ট্রাপ বলা হয়। দক্ষিণ ভারতবর্ষের পর্কতমালায় যে কঠিন লাল ও কালো 
প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই এই ডেকান ট্রাপ। এই ডেকান ট্রাপের উখান পরবতী 
কয়েকটী যুগের বিপুল নৈসর্গিক পরিবর্তনের অন্যতম কাঁরণ। 

ক্রিটেসস যুগের গলিত পদার্থের উদগমের কথা আমর! বলিতেছিলাম | এই গলিত পদার্থ 
এক স্থান খাঁলি করিষা অন্ত স্থানে আসিয়া জমাট বাঁধিল ; তাহাতে যে স্থান খালি পড়িয়া গেল 
তাহার ভার কমিষা গেল, এবং যেখানে জমাট বীঁধিল এঁ স্থানের ভার বৃদ্ধি পাইল। তাহার 
পর বরফ ও জল ইত্যাদিব কার্য্য দ্বারা স্থলভাগের ক্ষয়পদ্থার্থ মধ্য কারবন্ফেরনব হইতে 
ক্রিটেসম্‌ যুগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তরের ও সমুদ্রে আসিয! স্তর রূপে বিন্তন্ত হইল। এই 
বিশাল কাল ব্যবধানে স্থলভাগের অনেকটা ক্ষয়পদার্থরূপে সমুদ্রে অপসারিত হইয়াছে। 
ইহাতে স্থলভাগের উপর ভার কমিয়াছে ও সমুদ্রগর্ভে ভারের বৃদ্ধি হইয়াছে! এতদ্যতীত 
পৃথিবীর ভিতরের অংশ অনেকটা ঠাণ্ডা হওয়ায় উহার আয়তন অনেকটা কমিয়া গেল। কঠিন 


৩৮২ প্রকৃতি 





ট্রাধস, জুরাসিক্‌ ও ক্রিটেসস্‌ পর পর এই তিন যুগে উত্তব ভারতবর্ষে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল 
বসির! যাওয়াঘ সমুদ্র উপকূল ওঁ অঞ্চলে চওড়া হইয়৷ গিয়াছে। 


= € 





উচ্চ মাষুলিন ও প্রামাসিন। 


ক্রিটেসসের পর হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তরের সমুদ্রের গর্ভ ক্রমাগত উচ্চ 
হইয়া উঠিতে দেখা যায ; তৎপুর্কে ইহা! বহু যুগ ধরিযা বসিতে ছিল। কেনো- 
. যৌয়িক মহীযুগে হিমাঁলষ পর্বতের স্থষ্টি এবং এইয়প পর্বতাঁকারে সমুদ্রগর্ভ 
উচ্চ হইঘা! উঠিবার ফলে সমুদ্র বিস্তারে কমিযা গেল। 


৩৮৪ প্রকৃতি 


ভূত্বক এই হৃস্বাযতন অংশেব উপর পতনেনুখ বহিল । এই সব ঘটন|র ফলে উক্ত সমুদ্রগর্ভ ও 
ভারতবর্ষের নীচের ভৃত্বকে নানা জটিল অসমান শক্তিপুপ্নের আবির্ভাব হইল। এই অসমান, 
শক্তিপুঞ্জ সাম্যের দিকে প্রধাবিত হইল | ফল হইল এই যে সমুদ্রগর্ড এত যুগ ধরিয়া বসিতেছিল' 
কেনযোয়িক মহাঁষুগে তাহা মাথা ঝাঁড়া দিল ; গভীর সনুদ্রগর্ত উচ্চ হইযা উঠিঘ! ছুর্ণজ্ব্য হিমালয় 
পর্বতের স্বষ্টি করিল । সাদা কথায় বলিতে গেলে তিনবারের * ঝাঁকনিতে হিমালয় পর্বত 
উঠিধাছে। সমুদ্রগর্ড পর্বত আকারে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র প্রথমতঃ বিস্তারে কমিল ; তাহার 
পর ইহা হইতে স্থানে স্থানে হদ উৎপন্ন হইল । শেন ঝাঁকনিতে হদগুলি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইযা 
গেল। যেখানে এত কাল সমুদ্র ছিল, সেখানে এখন হইতে অভ্রভেদি গৌরীশঙ্কর গিরিশৃঙ্গ সহ . 
- ছরনজ্বয হিমালয় পর্বত ও তিব্বত, আসাম, আফগানিস্থান ও বেলুচিন্থানের দুরারোহ পর্বতমালা 
বিরাজ করিতে লাগিল। হিমালয়ের শেষ উত্থান হয় প্লাষসিন যুগে। এই সমযের ঝাঁকনি 
(ৰা তৃতীয ঝাঁকনি ) এত ভীষণ হইয়াছিল ষে পৰ্কতগঠনেব তরঙ্গ উত্তবপূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে 
ভাবতবর্ষের উপর আসিয়া আছড়াইযা পড়িল । উচ্চ পর্বতের চাপে যেখানে এখন হিন্দুস্থান, বঙ্গ- 
দেশ ও পশ্চিম রাজপুতানা এ স্থানত্রয়েব কঠিন ভূত্বক ভাঙ্গিয! নিয়গামী হইল । এমন কি সমগ্র 
ভারতবর্ষের ভূত্বক ভীষণ ভাবে ঘন ঘন কাপিয়া উঠিল। ফলে হিন্দুস্থান 'ও বঙ্গদেণ জুড়িয| একটি 
প্রকাও উপসাগব দেখা দিল। পশ্চিম রাজপুতানাধ দ্বিতীয় উপসাগবের সৃষ্টি হইল। শুধু 
ইহাই শেষ নহে। তৃতীষ বাঁকনিতে দক্ষিণ ভারতবর্ষের পশ্চিমের স্থলভাগ ভারতবর্ষ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়| পড়িয! গেলে সমুদ্র ইহাকে আচ্ছন্ন কবিযা ফেলিল। এই সমুদ্র পরে আরব্যসাগর 
নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে অসমান শক্তিপুঞ্জের সমতা আসিল। -এই যে উত্থান ও 
পতন ইহার সহিত খাপ খাইয়া চারিদিকের সমুদ্রের উপকূল কেটদোযোধিক মহাযুগে নড়া চড়া 
করিতেছিল। পূর্বে যে উপসাগরদ্বয়ের কথা বল! হইয়াছে এ উপসাগরদ্ধয হিমালয়ের ক্ষষ- 
পদার্থে ক্রমে পুরিয়! উঠিল। বলা বাহুল্য, হিযালয় গঠিত হওযার পর সিদ্ধ, গঙ্গা, বরহ্মপুজ্র প্রভৃতি 
নদ নদী উৎপন্ন হইল । এই নদ নদী হিমালয হইতে ক্ষবপদার্থ বহন করিষা আনিষ! উক্ত উপ- 
লাগরদ্ধধ ভরাট করিয়া ফেলিল। এখন আরম্ভ হইল হিস্টরিকেল ব! ঁতিহাসিক যুগ । এই 
সমযের মানচিত্রের উপরই পূর্ব যুগগুলির মানচিত্র অঙ্কিত করিষ! দেখান হইযাছে ; তাই 
ওঁতিহাসিক যুগের স্বতন্ত্র মানচিত্র আর দেওষা হইল না। 

পর পর এই সমস্ত যুগের ঘটন! ভাল করিযা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে দক্ষিণ ভারতবর্ষ 
ও ইহার পশ্চিমে সংলগ্ন ভূভাগ (যাহা আরব্যসাগরে নিমজ্জিত ) এই ছুই স্থলভাগ লইযা যে ভূত্বক 
তাহা ধারওয়ার হইতে মধ্য কাঁরবনিফেরস যুগ পর্য্যন্ত ক্রমাগত উচ্চ হইয1 উঠিযাছে। মধ্য কার- 
বনিফেরদ হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত উক্ত ভূত্বকের কতক স্থান বসিয়া যায । মোট কথা এই যে 
ম্ধ্য-কাঁরবনিফেরস যুগের পূর্বে উক্ত ভূত্বকের নীচের শক্তিপুঞ্জ উহাকে উপরে উঠাইতেছিল) পরে 
ও শ্তিপুঞ্জের গতি বিপরীত হইল ; তাহার ফলে ভূত্বক নিস্রগামী হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই 
সমগ্র ভূত্বক এক সঙ্গে ধীরে ধীরে বসিতে পারে ন! ; তাই স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া বসিয়। গিষাঁছিল। 
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ভারতবর্ষের উত্তরে যেখানে মহাসমুদ্র ছিল ওঁ স্থানের ভূদ্বকের অন্তরূপ ভাব দেখিতে পাই। 
এই ভূত্বক ধারওয়ার হইতে আরস্ত করিয়া ক্রিটেসস্‌ যুগ পর্য্যন্ত ক্রমাগত বসিয়াছে; ক্রিটেসসের 
পর হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত উচ্চ হইবাছে। এই ভুত্বকের বিশিষ্টতা! এই যে ইহা একসঙ্গে 
উঠিয়া থাকে ও একসঙ্গে বসিয়া-পড়ে। 

এখন দক্ষিণ ভারতবর্ষের ভুত্বক ও উত্তরে লুপ্ত সমুদ্রের ভূত্বক-_এই ছুইটীর লৰ বা 
* যখন একটি উুঁঠতেছে অন্তটি বসিতেছে; আবার যখন একটি বসিতেছে অপরটি উঠিতেছে। 

উত্তরের লুপ্ত সমুদ্রের গর্ভ আমরা কেনোযোয়িক মহাঁযুগে উচ্চ হইযা উঠিতে দেখিয়াছি। 
পূর্বোক্ত তিনটা ঝীকনির প্রতি ঝাকনিতে এই ভূভাগ অনেকটা করিয়! উঠিযাছিল। বর্তমান 
কালে এইরূপ অনেকটা করিয়া না উঠিলেও এই ভূভাগ যে ধীরে ধীরে উঠিতেছে তাহার 
প্রমীণ পাওয়া যায়। মোট কথা এই, হিমালয় এখনও উঠিতেছে ; এখন তথায় ঘন ঘন 
ভূমিকম্প হইতে দেখা যাঁয়। এই ভূমিকম্পের বিবরণ- প্রায়ই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 
হয়। হিমালয যেন কতকগুলি অসমান শক্তির লীলাভূমিএই ঘন ঘন ভূমিকম্পই তাহার 
প্রমাণ । বহু নদ নদী এখন এই হিমালয় ও তৎসংশ্নি্ট পার্কত্য দেশ হইতে- প্রচুর পরিমাণে 
ক্ষষ পদাৰ্থ অপসারিত করিতেছে। ইহাতে হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পার্বত্য দেশে এবং বঙ্গোপসাগর, 
আরব্য সাগর প্রভৃতি যে যে সমুদ্রের গর্ভে ক্ষয়পদার্থ বিস্তন্ত হইতেছে সেই সেই স্থানেই অসমান 
শক্তিপুঞ্জের উদ্ভব ঘটিতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর এখন উত্তপ্ত-_আগ্নেষগিরি উত্তপ্ত গলিত 
পদার্থ উদগীরণ করে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের আয়তন অনেকটা কমিষাছে-_উপরের ভূত্বকের 
শীঘ্রই বসিয়! যাইবার সন্ভাবনা। যে অসমান শক্তি পঞ্জীভূত হইাছে ও হইতেছে তাহার ফলে 
ভারতবর্ষে বা তত ত্বকে আবার কোনও বিরাট পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা হয়ত ইহাতে 
ভারতবর্ষের বর্তমান আকৃতি বদ্লাইয়! গিয়া এক নৃতন আকৃতির উদ্ভব হইবে! পূর্বোক্ত মহাযুগ- 
গুলির ঘটনাত্রোত হইতে মনে হয় যে দক্ষিণ ভারতবর্ষের ভূত্বক (যাহা এখন বসিবার দশায় 
পড়িয়াছে) বা উহার কোন অংশ 'সহসা বসিয়া যাইতে পারে। 

এই প্রকারে একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষের আক্কৃতির কত যে পরিবর্তন ঘটবার 
সম্ভাবনা আছে এবং কি ভাবেই বা তাহা সঙ্ঘটিত হইবে তাহা বলা কঠিন। হয়ত হিমালয় 
প্রদেশ চারিদিক যহাভুকম্পনে কাপাইযা মহাশব্দে আবার বনিষা যাইতে পারে এবং 
নেই চাঞ্চল্যে দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বঙ্গোপসাগর ও আরব্যসাগরের তলদেশ আবার উচ্চ হইয়া 
উঠিতে পারে। দক্ষিণ ভারতবর্ষের এই আলোড়নে বঙ্গোপসাগর ও আরব্যসাগর গুকাইয়া 
যাইতে পারে। ভারতবর্ষের আকৃতির পরিবর্তন ঘটযাছে; আরও কত যুগ ধরিয়া 
ঘটবে কে বলিতে পারে। যে সকল যুগ আনিবে সেই সমস্ত যুগে উদ্ত ও জীবজন্তর 
ভিতর কত যে পরিবর্তন হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে। যে সকল যুগ অতীত 
হইয়! গিয়াছে বিবর্তনে সেই সেই যুগে কত উদ্ভিদ; কত জীবজন্ত উদ্ভূত হইয়াছিল; কালে 
তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্তে কত নুতন উদ্ভিদ ও নূতন 
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জীবজন্ত দেখা গিযাঁছে। সুদূর ভবিষ্যতে যে যুগের সুচনা হইবে তাহাতে বিবর্তনে কত না নৃতন 
জীবের উদ্ভব ঘটিতে পারে এবং কত পুরাতন উদ্ভিদ ও জীবজন্তু বিলুপ্ত হইবে তাঁহা নিণ্ঘ করা 
কঠিন। 

প্রাকৃতিক ক্রিয়ার যেরূপ অবাধ বিচিত্র গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে ভারতবর্ষের 
ও তৎসংলগ্ন ভৃত্বকের চাঞ্চল্য এখনও বনু যুগ ধরিয়া থাকিবে । যত দিন এই চাঞ্চল্য থাকিবে তত 
দিন ভারতবর্ষের আক্কৃতির পরিবর্তন ঘটবে । যে দিন পৃথিবী ক্ষেন্দ্র পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইযা যাইবে 
সেই দিন এই পরিবর্তনের শেষ হইবে; স্থিরতা আঁসিবে ; ভুত্বকের কুঞ্চন ও পতুন বন্ধ হইবে। " 
যদিও স্থলভাগ হইতে ক্ষয় পদার্থ সমুদধেবিসত্ত হইবে-_ইহাতে ভূত্বকে আর চাঞ্চল্য আনিতে পারিবে 
না। যে দিন সমস্ত স্থলভাগ ক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত হইবে সেই দিনু বৃষ্টিপাত বন্ধ হইবে৷ 
পর্বতে বাঁধ। পাইয়া জলীষ বাপপূর্ণ বায় উপরে চালিত হইযা মেবের সৃষ্টি করে; মেঘ হইতে 
বৃষ্টি হয়। যখন ক্ষযপ্রা্য হইয়া পর্ববত অপসারিত হইবে তখন বায়ু আর বাধা পাইয়! উপরে উঠিতে 
পারিবে না--তাহাতে মেঘ হওয়া বন্ধ হইবে। মেব না হইলে বৃষ্টিপাতিও বন্ধ হইয়া যাইবে। 
বৃষ্টি বন্ধ হইলে বিবর্তনে উদ্ভৃত সেই সময়ের উত্তিদ্‌ ও জীব্জন্তমকল বিলুপ্ত হইবে ; বৃক্ষলতাঁজীব- 
জন্তশূন্ট পর্ববতবিহীন স্থলভাগ ধু ধু করিতে থাকিবে । সমুদ্রেব জল ভূত্বকের ফাটালের মধ্য দিয। 
নীচে যায এবং উত্তপ্ত স্থানে পৌছিযা বাষ্পে পরিণত হষ। এই বাষ্প সজোরে সশবে ভূত্বক 
চুৰ্ণ কির্ণ কবিব! বাহিব হইযা থাকে । এইয়প্ে আগ্নেষগিরির স্থটি। যে দিন পৃথিবী কেন্দ্র 
পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইযা যাইবে, ভূত্বকের ফাটালেব মধ্য দিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহার 
বাষ্পাকারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। জলের বেগে ফাঁটালগুলি বাড়িয়া যাইতে পারে; 
ফলে কতকগুলা ছিন্নপ্রায় অংশের সম্ষ্টতে পৃথিবী পরিণত হইবে মাত্র। হৃর্য্যের আকর্ষণে 
ইহাদের সমাবেশ আরও শিপিল হইয়! ভাঙ্গিযা যাইবার সম্ভাবনা এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সহজেই 
স্থানচ্যুত হইবৈ। প্রস্তরখণ্ডের ঘন ঝাঁক সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে । যদি ইতিমধ্যে 
পৃথিবী কোনও আকস্মিক নৈসর্গিক কারণে জলিষা গিষা বাঁশে পরিণত না হয়, তবে ইহা 
এক দিন চুৰ্ণ কিচুর্ণ হই প্রস্তরখণ্ডের রাশিতে পরিণত হইবে। 


-শ 


অণ'ব বিজ্ঞান 
[২] 
শীবলাইটাদ দত 


কাণডেন জেমস্‌ কুক, সাঁর ক্লার্ক রস প্রমুখ লোকবিশ্রুত নাবিকগণের বহু পুর্বে প্রাচীন 


“ফিনিমীয়, কাধের এবং গ্রীকগণ তাহাদের নিজ নিজ স্বদেশের সমীপবর্তী ভূমধ্যসাগর 


হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত মহাসাগর এবং হারকিউলিসের স্তম্ভ: অতিক্রমপূর্কাক 
অতলাস্তিক মহাসাগরের বক্ষেও তরী ভাঁসাইযা নানা কৌতুহলোদ্দীপক পর্যযবেক্ষণ-কাহিনী 
লিখিয়া! গিয়াছিলেন। ফিনিসীয় এবং কার্থেজীয্ন নৌবাহিনী প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে 
সমুদ্র অতিক্রম করিত। কিন্তু হুঃখের বিষয় তাহাদের লিখিত সেই সমস্ত সমুদ্রাভি- 
যানের আদি বিবরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে আমর! ইহা জানি যে. ফিনিনীয়গণ 
ব্রিটিশদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন এবং কার্ণেনীয়গণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সমীপবত্তা 


সারগাসো সাগর (588550 59৪) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এমন কি ইহাও বিশ্বাস 


১। হাবকিউলিদের স্তত্ত-_অতলাস্তিক হইতে ভূমধ্যসীগবেব প্রবেশহাবে গরম্পবেব প্রতিমুখী অস্তবীপদ্ধয়। 
গ্রীক পুবাঁণে বর্ণিত আছে যে পূর্ব্বে ইহার! একত্র সংলগ্ন ছিল, __হাঁবকিউলিস্‌ অসীম শক্তিবলে ইহািগকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ০5৫12 নগবীতে প্রবেশ কবেন। হারকিউলিস্‌ যে দ্বাদশটি অমিত বলেব কাঁ্ধ্য 074০1%৩ labours) 
করিয়াছিলেন, বলিয! কীর্তিত আছে তন্মধ্যে ইহা একটা। ইহাব পর আব স্থলভীগ নাই বলিয| প্রাচীনকালে 
লোকের ধারণা ছিল। কলম্বাস্‌ প্রধানত; এই ধাবণার মূলচ্ছেদ করেন। আজকাল ইহা জরত্রাপ্টাব প্রণালী 
নামে প্রসিদ্ধ ৷ 

২। সারগাসে! সাগব_ পর্ভ,গীজের1 এই সাগবকে “দাবগাসে!” বলে। গর্ত গলেব ভাঁধাষ “সারগা” শবে 
একপ্রকাৰ আঙ্গুরকে বুঝাঁধ। তজ্জন্ত "সারগাসে। সাগব" শব্দের অর্থে বুঝায় “ছোট ছোট আঙ্গুবেব সাগর” | 
এই নীরব, নিথর সাবগাঁদে। সমুদ্রে রাশি রাশি জলজ উদ্ভিদ ভাসিয়! বেড়ার এবং বস্পীষপদার্থপুর্ণ কতকগুল। 
কোষ ইহাদের দেহে সংলগ্ন থাকায় উদ্তিদগুলাব ডুবিবাব সন্তাবন| থাকে ন| | আঙ্গুর ফলের সহিত উক্ত কোষগুলিব 
যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে । 

সারগাসো সাগর বছদিন হইতে একটি রহুস্যপুর্ণ বিস্রষের বস্তু বলিয়। পরিগণিত হুইয়া আসিঙেছে। 
অতলাত্তিক মহাঁসাগবেব যে কোনও অংশে যত জাহা্ই ডুবুক না কেন, লৌকেব ধাবণ। এই যে সমস্ত ভগ্ন 
খণ্গুলি ভাসিতে ভাসিভে সারগাঁসো সমুদ্রে পৌছাইবে। তাই ইহার “লুপ্ত জাহাজে গোবস্থান” নাম 
দেওয়! হইয়াছে। এই সমুক্রেব নিকটে এক সময়ে “আটলা্টিন নামে একটি সুন্দব দেশ বর্তমান ছিল 
কিন্তু সহস! তাহা দিঙ্ধুগর্ভে বিলীন হইয়! গিযাছে বলিং! বহুকাল হইতে প্রবাদ চলিয়! আসিতেছে । টস 
জীনভিষার তাঁহার ‘বুদ (৪: 5৪788550 56৪ নামক উপন্যানে এই সাগব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত বিষবের বর্ণনা 
কবিয়াছেন। সম্প্রতি )/॥!!i৭৷ Beebe নামক বিখ্যাত সিন্ধু বৈজ্ঞানিকের অধীনে 4১:০৭:05 নামধেয় নানাবিধ 

৫ 


৬৮৮ প্রস্কৃতি 

করা-যাইতে পারে যে হারো নামক একজন কার্থেবাসী খৃঃ পৃঃ পাঁচ শত শতাব্দীতে 
আফ্রিকা মহাদেশের সুদুর দক্ষিণে গাদিয়! পর্য্যন্ত অগ্রসর হইযাছিলেন। আবার হেরো-. 
ডোটাস্‌ বর্ণনা করিয়াছেন ঘে মিসর নরপতি দ্বিতীর নিকে! খৃঃ পূঃ প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে" 
কতিপয় ফিনিপিয়ান নাবিককে লোহিত সাগর বাহিয় পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া 
সমুদ্রযাত্রা করিবার জন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার! তৃতীয় বৎসরে হারকিউলিয়সের 
সতস্ত অতিক্রম করিয়া! ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়! পরিশেষে মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন্ন। ফিরিয়া 
আদিয়া তাহার! "বলেন যে অবশেষে হুর্যদেবকে তাহাদের দক্ষিণে ফেলিয়া রাঁখিয়া-তাহার। 


আফ্রিক! মহাদেশটি. প্রদক্ষিণ করিযা দেশে ফিরিযাছেন। হেরোডোটাস একথা বিশ্বাস করেন. 


নাই। কিন্তু তাহারা কুর্য্যদেবকে দক্ষিণদিকে দর্শন করিবার থা যাহ! বলিয়াছেন . তাহা 
অতীব বিশ্বাসোদ্দীপক । আফ্রিকা প্রদক্ষিণ আর কেহ করিয়াছিলেন কি না তাহাতে সন্দেহ 
আছে। তবে ইহার ছুই হাজার বৎপর পরে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাস্কো ডি গামা 
পশ্চিম দিক হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন । 

প্রাচীনগণের সমুদ্রজ্ান যতটা প্রসার লাভ কবিযাঁছিল তাহাকে দেশ কাল পাত্রভেদে 
মাপিয়৷ জুপিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন কুঠরী ব1 পর্য্যায়ে সংরক্ষিত করিবার চেষ্টা অনাবশ্তক। তবে এ 
সন্ধে যতটুকু প্রয়াস চলিতে পারে তাঁহা! তাহাদের রচন! ও অঙ্কিত মানচিত্র হইতে উদ্দীহরণ- 
স্বরূপ মোটামুটি দেখান হইল। 





০ ~ ৬৯১, 
পাপন = ৪ 
2 ৩ 
০.৯ 


খুঃ পুঃ হাঁজাব বৎসর পূর্বে ছোঁমারের সময়ে পরিজ্ঞাত 


প্রথম উদা্রণ__জ্যাসনের আর্গো অভিযানের উপাখ্যান এবং হোমর খৃঃ পূঃ প্রায হাজার 
বংসরে যে সমস্ত দেশ জানিতেন তাহার বিবরণ | হিকাটিগস ( Hecataeus ) খৃঃ পুঃ 





সবঞ্জাম ও বন্রাদিপূর্ণ একখানি জাহাজ সাবগ্যাসে! সাগবে গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য আমেরিকা! হইতে 


অভিযান করিতেছে। এপাঁনকাৰ বহুদুব বিস্ত ত সামুদ্রিক লতাপাঁতাৰ জঙ্গল, উন্ডভীরমান মত্ত, গভীর জলেৰ 
ভাম্বন নংস্ত, ছুইপ্রান্তহুচাল অন্তত কর্কট, জলেব বিচিত্র প্রবাহ, জীবজত্ত ইত্যাদি পধ্যবেক্গণ ও গবেষণার 
লামগ্রী। সমগ্র বিজ্ঞানভ্রগৎ এই সাবগাঁসে। অভিযানের ষলাফল জানিবাব জন্ত সোঁৎসক রহিবাছে। 


প্রকৃতি ৩৮৯ 
প্রায় পচ শত শতাব্দীতে তৎকালীন পরিচিত পৃথিবীর যে মানচিত্র অদ্িত করেন--এপাঁনে 
তাহার উল্লেখ কথ! যাইতে পারে। এই মানচিত্রে দেখান হইয়াছে যে সমুদ্র (০০5৪৪ ) 
নদীর মত তৎকলঙ্ঞাত ভূণধ্যসাঁগরের উপকৃলগ্থ দেশগুলিকে ঘিরিয়। রহিয়াছে । এই ভ্রমাখ্বক 
কবিকল্পনা পরবর্তী শতাব্দীতে হেরোঁডোটাপের দ্বারা সংশোধিত হইযাঁছিল। 





খৃঃ পূর্ব পাঁচশত বৎসর পূর্বের হিকাঁটিয়সের সময়ে পরিকল্পিত 

দ্বিতীয় উদাহরণ--মহাঁবীর আলেকজ[ওাঁরের সমসাময়িক জ্যোতির্কিদ পিথিয়ামের আবিক্ষার 
প্রাচীনকালের সমুদ্রবিদ্যার দ্বিতীয় অবস্থা নির্দেশ করিতেছে বলিয়! ধরা যাইতে পারে। তিনি 
খৃঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জিত্রাপ্টার প্রণালীর মধ্য দিয়া স্পেন ও ফ্রান্সের উপকূল ধরিয়া 
উত্তর সাগরে প্রবেশ করেন এবং আও উত্তরে নৌধাত্রা করিয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব 
‘উপকূলে উপনীত হন। তথার তিনি শুনেন-যে ব্রিটেনের আরও উত্তরে ছয় দিন আরও 
জাহাজ চালাইলে একটি ভূখণ্ডে পৌছান যাঁয়। তিনি এই ভূখণ্ডের নাম দেন থিউল (11:16)| 
তিনি বলেন এই স্থানের সমুদ্র জেলী মখন্তের গ্ঠায় গাঢ় ও মন্থব। সমুদ্রে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র জীব 
বা উদ্ভিদ সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাই সর্বপ্রথম বর্ণনা । যেহেতু তথায় জেলীমতত্ত' জলের 
উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করিত এবং আঠালো অতি স্ুক্ম উদ্ভিজ্জাংশের রাশি 
একার বহুল পরিমাণে দেখা যাইত, তজ্জন্ত তাহার! যে তাহার লক্ষ্য পথে পতিত হইয়! 
মা ইহা কিছু বিচিত্র নহে। তিনিই অতলাস্তিক মহাসাগরের সর্বপ্রথম 
বৈজ্ঞানিক অনুপন্ধানকারী। তাহার মৃত্যুর পরে চারি শত বৎসর কাল আর কেহ এই 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নাই। পিথিয়াস্‌ অর্ণববিজ্ঞানের ইতিহাসে আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য 
কীর্তি রাখিয়! গ্রিয়/ছেন। সমুত্রবক্ষের কোন স্থানের অক্ষাংশ নিরূপণ করিবার প্রণালী 
তিনিই প্রবর্তন করেন এবং সমুদ্রের জোয়ার ভাটার কারণ চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে হইয়া 
থাকে ইহাঁও তিনি নির্দেশ বরেন। তাহার আবিষ্কারের ফলে জ্ঞানরাজ্যের যে উৎকর্ষ 
সাধিত হইয়াছিল তাহা আরিষ্টটলের একজন ছাত্র ডাইসিয়ার্কায (Dicaearchus) কর্তৃক 
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খৃঃ পূঃ তিন শতাব্দীতে অঙ্কিত মানচিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমস্থ থিউল ( সম্ভবতঃ 
Iceland) হইতে দক্ষিণ পুর্বস্থ ট্যাপ্রোবেন (সিংহল ) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মানচিত্র 
ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছিল। এই সময়ের আরও দুই জনের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য ।: 
প্লেটো একটা উপাখ্যানে বর্ণনা করিয়াছেন যে হারকিউলিসের স্তস্তের ওপাঁরে বহিঃসমুদ্রে 
“আট্‌লাটিস্‌* নামে একটা তৃখণ্ড একটি দিন ও রাত্রের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাওয়াতে 
অতলাত্তিক মহাসাগর একেবারে কর্দমাক্ত ও নৌচলাঁচলের "অযোগ্য হুইয়া উঠিয়াছিল। 
ভূতত্ববিজ্ঞানের সাহায্যে এই কিংবাস্তীর রহন্তের সমাধানের ভন্ত বহু যুগ ধরিয়া নানা চেষ্টা 
চলিয়াছিল। অগুবীক্ষণের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশ পর্যবেক্ষণ করিয়া মহাদেশ ও সমুদ্র 
তলের ক্রেমবিপর্য্যয় হইতে পারে কিন! তাহা৪ গবেষণার বিষয় হয়| উঠিয়াছিল। | 

পিথিষাঁসেব সমদামষিক আরিষটুন্‌ সে সমযেব সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হুইয়! অর্ণববিদ্যাষ 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সামুদ্রিক প্রাণিতত্ববিদ ও দাঁশনিক-ভৌগোলিক হিসাবে তিনি 
অর্ণববিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার যথেষ্ট বাড়াইযা গিয়াছেন। কথিত আছে যে, তিনি ইউরিপাঁস্‌ 
প্রণালীর অলপ্রবাহ সম্বন্ধে রহস্ত সাধন করিতে না পাবিযা হতাশ প্রাণে দুর্ণীবক্ষে ঝম্প 
প্রদান করিষা মাঁনবন্গীলা সম্বরণ করেন। বোমব।সীরা তৎকালপরিজ্ঞত সমস্ত পৃথিবীতে 
তাহাদের রাজ্যবিস্তাব কবিলেও বিজ্ঞান জগতে তেমন কিছু কীন্তিস্থাপন করেন নাই। কিন্ত 
তাহাদের সমযেই গ্রীক দার্শনিক স্্রীবে। খৃঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সমুদ্র ও ভূভাগ সম্বন্ধে এক 
বিস্তারিত প্রান্কৃতিক ভূগোল গ্রন্থ প্রণযন করিযাছিলেন। পশিডনিযাস্‌ (Posidoni৷৪) এমন 
কথাও নিশ্চয় করিষ! বলিয়াছেন যে তিনি সাডিনিষার নিকটবর্তী-সমুদ্রের গভীরতা ছষ হাজার 
ফুট পর্য্যন্ত মাপিযা দেখিযাঁছেন। তিনি কেমন করিষ! ইহা করিলেন তাহা জানিতে কৌতুহল 
হয। গভীর সমুদ্রগর্ভ পরিমাপ করিবার বিববণ আব কোথাও পাঠ করা যায না। ইহার 
পঞ্চদশ শতাব্দী পরে নৌবীর ম্যাগেলেন (119891181) এই কার্য হস্তক্ষেপ করেন। প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে প্লীনি তীহার Historia Naturalis নামক সম্কলনগ্রন্থে 
১৭৬টি সামুদ্রিক জীবের বিবরণ দিযাছেন। আরিষ্টটুল একমাত্র ইজিযান্‌ সাগর সমন্ধে ইহা 
অপেক্ষা চারিটি কম জলজন্তর বিববণ দিয়াছেন। ল্লীনি এই তালিক। দিষা সোল্লাসে লিখিয়া 
ফেলিয়াছেন যে “বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও ভূখণ্ডে এমন কিছুই নাই, যাহা আমরা জানি না । এবং 
সব চেয়ে আশ্চর্ষ্যের বিষষ এই যে, প্রকৃতি গভীর সমুদ্রে যে সমস্ত জিনিস লুক।ইয়া' রাঁখিষাছেন, 
আমরা তাহাদের সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী জানি” বস্তুতঃ অর্ণববিজ্ঞানের এখন পর্য্যন্ত কত 
জিনিষ যে জানিবাঁব আছে তাহা কে নির্ণষ করিবে? 

তৃতীয় উদাহরণ-_অর্ণববিজ্ঞানেব তৃতীয় অবস্থা সি টলেমীৰ (0. বিহার বিখ্যাত 
মানচিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে । আলেকজান্দ্রিয় সহরবাঁসী এই জ্যোতিষশাস্ত্রজ্জ এবং ভৌগি- 
লিক পণ্ডিত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। এই মানচিত্রের উল্লেখযোগ্য বিষয 
হইতেছে বে ইহাতে ভারত ম্‌হানাগরকে চতুর্নিকে স্থলবেষ্টিত সাগ্ররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে । 
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ভাবত মহ।সাগবেব দক্ষিণাংশকে আফ্ৰিকা! হইতে চীন দেশ পৰ্য্যন্ত একটি স্থলভাগের দ্বারা সীমাবদ্ধ 
কব! হুইযাছে। বছ দিন পরে খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাণ্তেন জেম্স্‌ কুক্‌ এই ভ্রম সংশোধন 
“করেন। টলেমী তাঁহার পূর্ববর্তী পণ্তিতমগডলীর -মত বিশ্বাস কবিতেন যে সর্ব পূর্বদিকে 
অবস্থিত এসিযা মহাঁদেশটি ইউবেপের পশ্চিম উপকূল হইতে এত নিকটে অবস্থিত যে 
একখানি জাহাজ স্পেন হইতে ভারতবর্ষে অনায়াসে যাইতে পাঁরে। টলেমীর মানচিত্র ভার 





১৫০ খুঃ অব্দে টলেমীব সময়ে পরিচিত 

এই ল্রান্ত ধারণাকে চিরস্থাধী করিষাছিল এবং কলম্বাস্‌ এই ধারণার বশবর্তী হইযাই পঞ্চ শতাব্দীর 
শেষভাগে আমেরিকা আবিষ্কার করিযা ফেলিলেন। টলেমীর জীবনের সহিত প্রাচীন বৈজ্ঞানিক 
অর্শবতত্বান্বেষিগণের কীর্তিবও অবদান হুইধাছিল। 

ইহার পর কষেক শতাব্দী ধবিয়! প্রকৃতির রহস্তোদ্ঘাটনের জন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান 
একয়প বন্ধ হইঘা গিধাছিল। তবে মধ্যযুগে নবওষে অধিবাঁসিগণের উত্তর অতলাস্তিক 
মহাসাগরে এবং আরব্যদিগের ভারতমহাঁসাগরে অঙ্ুসন্ধানপ্রচেষ্টা--এই সমষের উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা । কথিত আছে আরব্যগণ চীনদেশ হইতে সামুদ্রিক দিঙ নির্ণয়ের যন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা 
পাইযাছিলেন। ইহা ছাড়! অর্ণববিজ্ঞানেব তেমন কোন উন্নতি হয নাই বলিলেই চলে। 
অবশেষে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং যৌড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে পর্ভূগীজ ও স্পেনীয় 
নাবিকগণ মহাঁসমুদ্রের অনেক নৃতন নৃতন অংশ আবিষ্কার করেন এবং ভূমগুল যে গোলাকার 
তাহা প্রমাণ করেন। 

ইতিহাসে যিনি ওল্ড জন অফ গট, (01 John ০£ 09026) নামে বিখ্যাত তীহাব 
পৌত্র--পর্ভ্গ্থালের রাজকুমাব হেন্বী সমুদ্রতববিদ্‌ ছিলেন। লোকে তীহাকে “নাবিক” (7 
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Navigator) বলিত। তিনি ১৪২০ খৃ’ অন্দে পর্ত,গ।লের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ সেপ্ট ভিনসেন্ট 
নামক অন্তরীপখণ্ডের নিকটবর্তী শ্তাগরেদ্‌ নামক স্থানে সামুদ্রিক গবেষণার জন্য একটি 
বি্ধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই খানে তিনি যে সমস্ত ব্যক্তিকে নৌবিগ্ভাষ শিক্ষিত করেন; 
তাহারাই ক্রমান্বয়ে অতলান্তিক মহাস!গরের অনুসন্ধানকাঁ্ধ্য চালাইয়াছিলেন। ১৪৬০ খৃঃ অবে 
তাহার মৃত্যুকালে আফ্রিকার সমগ্র পশ্চিম উপকূলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনসাধারণের 


নিকট সুপরিচিত হইয়াগিয়াছিল। উত্তমাশা অস্তরীপটি অবশেষে বার্থলোমিউ ভায়াঁজ ১৪৮৬ খৃঃ ". 


অবে প্রদক্ষিণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে ১৪৯৭ খৃঃ অন্দে ভাস্‌কো'ডি গাঁমা আফ্রিকা 
মহাদেশকে সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। আর এই সময়েই. 
স্বনামধন্ত কলম্বম্‌ প্রাচ্যের এঁখর্যাকাহিনীতে বিমোহিত হইয়া তাহাঁরই সন্ধানে কৃতসংকল্স" হইয়া 
অনেক বাধা বিপত্তির পর ১৪৯২ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে নৃতন পৃথিবীর আর্টিলেস্‌ নামক 
স্থানে আসিয়া পড়েন। "এখানে আসিয়া তিনি মনে করেন যে তিনি তাহার সাধের এসিয়া 
ভূখণ্ডেই পৌছিয়াছেন। কিন্ত নৃষ্টের চমৎকার লীঙগা! তিনি করিতে চাহিলেন এক, হইল 
কিন্তু আর এক। তাঁহার স্বদেশ স্পেন হইতে এসিয়ার দূরত্ব যাহা, ছিল, এখন তিনি যেখানে 
পৌছিয়াছেন সেখান হইতে এসিযার দুরত্ব আরও বেশী। তবে তিনি এসিযার ধনৈখ্য কুবের 
হইতে না পারিলেও, অন্ৃষ্টদেবী তাঁহার অতুল অধ্যবসাবে তুষ্ট হইষা যে ধনে তাহাকে অধিকারী 
করিযাঁছিলেন শত কুবেরের ভাওারও তাহার কাছে স্নান হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে তিনি 
যখন প্রথমে যাত্রা করেন, তখন ফ্লোরেন্স সহরনিবাসী টস্কেনেলী নামক পণ্ডিতের অঙ্কিত 
মানচিত্রখানি তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। উত্তর আমেরিকা যেখানে বর্তমান, ঠিক সেইখানে 
জাপান ও অন্তান্ত দ্বীপের অন্তিত্ব এই মানচিত্রে অঙ্কিত ছিল। এই ফ্লোরেন্টাইন পণ্ডিত ১৪৭৪ খৃঃ 
অব্দে জীবিত ছিলেন। সম্প্রতি ম্ষ্টার এইচ. ভিগনর্ড তাঁহার ্টস্কেনেলী এবং কলম্বাস” 
. প্রবন্ধে এই প্রবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন! তিনি বলেন টস্কেনেলীর মানচিত্রের কথা 
অলীক । কলম্বাস্‌ ১৪৮৪ কি ৮৫ খৃঃ অন্দে মেডিরা দ্বীপে পরিচিত এক জন অজ্ঞাতনামা 
নাবিকের নিকট হইতেই তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত সমুদ্রধাত্রাৰ পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সে যাহা 
হউক, ইহার আরও এক শত বৎসর পরে ১৫৭০ খৃঃ অন্দে অর্টিলিয়স্‌ বে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, 
তাহাতে সমুদ্র ও স্থলভাগ সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান ও ধারণার কত পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা বুঝিতে 
পারা যাঁয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমুদ্রাভিযাঁনের ফলে 
যে সকল নূতন আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা যে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির ও ভ্রান্ত ধারা পরিবর্তনের 
কার্ণ--তাহা এখন বলাই বাহুল্য ৷ | 
' 2 + ( ক্ৰমশঃ ) 


_কলায়খপ্জ 
* ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাষ 


খেলারি 'ডাউল' অধিক খাইলে উদরামঘ রোগ হয এ কথা প্রায় সকলে জানিলেও, 
বহু দিন অধিক পারিমাণে খাইয়া মানুষ যে বাতিরোগগ্রন্ত ও খোঁড়া হইয়া যায় তাহ! বোধ করি 
অনেকে জানেন নাঁ। শ্বীম্যান ( Sleeman ) তাহার - Rambles and Recollections 
of an Official নামক গ্রন্থে সগর (52080) জেলায় বহু লোক ১৮৩৩ খৃঃ অবে দুর্ভিক্ষের 
তাড়নে খেসারি ডাল খাইয়া খোঁড়া হুইয়া গিয়াছিল, এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ১৮৪৫ 
* খৃঃ অব্দে কার্ক (731) সিন্ধু দেশে, এবং আরভিং (17508) এলাহাবাদে খেসাঁরি ডাউলের 
এই রপ অপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ইএ 
রোগের অস্তিত্ব দেখিতে পাঁওয়! যাষ। ইউরোপে যে এই রোগ আছে তাহ! বহু দিন হইতে 
জানিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে.যে এই রোগ নৃতন ইহা চিকিৎসকদিগের ধারণা । 

এই রোগের কারণ সম্বন্ধে এখনও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায নাঁ। তবে খেসারি 
ডাল বু দিন ধরিয়া ক্রমাগত অধিক পরিমাণে খাইলে যে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা তথিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ডাউলের কোন্‌ অংশ বা.কিরূপে ইহা এইক্প বিষ-ক্রিয! প্রদর্শন 
করে তাহা এখনও নিশ্চষ করিয়া বলা যাষ না । কাহারও ধারণ! ডাউলের খোসা হইতে 
এই রোগ হয়ঃ কেহ বা চাউলের ব্যাধির মত ডাউলের কোন ব্যাধিই ইহার কারণ এইরূপ 
মনে করেন। ভাল করিযা. সিদ্ধ করিষা খাইলে কোন প্রকার বিষক্রিয়া দেখা 
যায না) সুতরাং খেসারি ডাউলের বিষ কোনরূপ বায়বীয় (০1115) বস্তু হইবে এয়প 
মৃতবাদও শুনিতে পাঁওয়া যাষ। কেহ বা ডাউলের চাষ করিবার প্রথার ও দেশ-বিশেষের 
জল হাঁওযার দৌঁষে এই বিষ উৎপন্ন হয় এই ভাব পৌষণ করেন। কিন্তু এই 
সকল মতবাদ অনুমান মাত্র ; পরীক্ষ1! দ্বারা এখনও নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হয় নাই। খেসারি 
ডাউলের সারাংশ পিচকারী যোগে জীবদেহে প্রবেশ করাইয়া সর্বক্ষেত্রে এই রোগ 
উৎপন্ন করিতে পারা যায় নাই। দ্বারভাঙ্গা জেলায় আমি ১৯০* খৃঃ অব্দে এইরূপ 
পরীক্ষা করিয়া আশাহুয়প ফল পাই নাই। এ জেলার এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
নিকট শুনিয়াছিলাম যে কেবলমাত্র খেসারি ডাঁউল এই রোগের ঠিক উৎপাদক হইতে পারে না; 
এই ডাউলের সহিত ষে ভন্তান্ত আগৃছার দানা থাকে, সেই দাঁনাই এইয়প বিষ-ক্রিষার জন্ত 
দায়ী। বাজার হইতে নমুনা আনিয়া দেখিবাছিলাম যে এ জেলায় কলায়ের নমুনাতে ছোট ও 
বড় ছুই প্রকার খেসারি, ও তৎসঙ্গে আকৃতা (৪12), পিগ্রা (31015) ও মেশায়া (messia) 


৩৯৪ প্র্কৃতি 


নামে তিন ক্নকম আগাছার (॥e৪) দান! রহিয়াছে। এই আকৃতা বিশেষ অপফারী দানা 
এবং এই আক্তার সংমিশ্রণে খেসারি ডাল বিয-ক্রিয়া করে। এইয়প জনশ্রুতি; 
সত্য কিনা তাহাও পরীক্ষা দ্বারা চেষ্টা করিয়া. কোনয়প সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি 
নাই। প্ৰায় ২৩ বৎসর পরে পুষা বিদ্যালষের মেজর এণ্ডারসন্‌, সাহিমনসেন ও হাঁওযার্ড 
প্রমুখ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ একত্রে “আক্তা -করাঁপ -কি নী” এই বিষষে আলোচনা ও 
পরীক্ষা, করিতেছেন; তাহাদের পরীক্ষার পূৰ্বাভাষ সাযান্স কংগ্রেস বিবরণীতে ( "Report of 
Tenth Science Congress ) প্রকাশিত হইযাছে। তাহাদের মন্তব্য ৬ প্রকাশিত 
ইইবৈ 'আঁমি এইয্লপ পত্র পাইয়াছি। | 
এই প্রবন্ধে আমি এই রোগেব লক্ষণাদি কিছুই লিখিলাম না ।* কেনন| তাহা বুঝিতে 
হইলে চিকিৎসাশীন্তের অনেক "তথ্য ও পরিভাষা সম্যকন্দপে জানিতে হয়। এইয়প খোঁড়া 
কলিকাতার রাস্তায় পরায় দেখিতে পাওয়া যায়। একবার দেখিলে এই রোগ সহজেই ধরিতে . 
পারা যায।' পায়ের অঙ্গুলীর উপর ভর দিয়া একরূপ নাঁচিতে নাঁচিতে চলিয়া যায। কোমর 
ইইতে 'নিন্নাংশ এই ব্যাধিগ্ৰন্ত হইযা অবশ্‌ হুইয়! যাঁয়।. বাঙ্গালীদের এই রোগ দেখা যায় নাঃ 
কারণ কেবল খেসারি ডাউলের উপর তাহারা কখনও নির্ভর করেনা। হিন্দুস্থানী দরিদ্রগণের 
মধ্যে এই রোগ বহুল পরিমাণে দেখা যাষ। 
"_ আশ্টর্যের বিষষ এই যে এইরূপ গন্গুত্ব ও খঞ্জত্ব আমাদের দেশে বহু সংখ্যক মানুষকে 
অকর্মণ্য করিলেও সাধারণের কথ! দূরে থাকুক, সকল চিকিৎসকও এই রোগ সহ পরিচিত 
নহেন। মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্যগ্রন্থে ইহার উল্লেখ ও বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিত্ঠ বা নাই বলিলেও 
চলে। কবিরাজ মহাশয়গণও এই রোগ সন্ধে বিশেষজ্ঞ নহেন। পূর্কে এই রোগ আমাদের 
দেশে ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিতে আম়ুর্কেদীয গ্রন্থদমূহ পাঠ করি। সুশ্রুত সংহিতায় 
ইহার বর্ণনা দেখিতে পাই। সুত্রাকারে লিখিত বলিয়া এই বর্ণনা সাধারণের বোধগম্য 
হয় না। সুশ্ৰুত এই রোগের নাম কলায়থঞ্জ বলিষাছেন। তাঁহার বর্ণনা এইয়প :_“বায়ু 
কটিদেশে স্থিত হইযা কোন উরুর করা আঙ্গেপন করিলে ( টানিষা ধরিলে ) খঞ্জ হয়, এবং 
উরে ক্রিয়াশঁক্তি নাশ হইলে পঙ্গু হয। পাদসঞ্চালন করিতে পা কম্পিত হইযা খগ্রের মত 
চলিলে, তাঁহাকে কলায়খঞ্জ বলে”। ডল্পণাচার্য্য নিবন্ধসংগ্রহে 'গমনারস্তে পাদবিভ্রম হইলে 
কলায়খঞ্জ বলা যায় এইক্সপ লিখিয়াছেন, এবং এই রোগে সন্ধিবন্ধন শিথিল হয় বলিষা উল্লেখ 
করিয়াছেন। সুশ্রুতের এই ম্ৌক মাধবকর নিদানে উদ্ধত করিক্লাছেন। বিজয় রক্ষিত ও 
শ্রীকঠ দত ব্যাখ্যামুকোষ পুস্তকে কলায়খঞ্জ একটা মূঢ় সংজ্ঞা বলিযা নির্দেশ করিয়াছেন। 
তাহারা ইহার অর্থ জানিবার জন্ত বিশেষ আরাস স্বীকার করেন নাই। মদনপাল নিঘস্ট,তে 


Tp এই” রোগেব বিস্তৃত বিবরণ আমি Indian Medical Re-ord (১৯২৪) জুলাই, আগষ্ট ও সেটেটম্বর 
সংখ্যায় চিট প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছি। 


প্রকৃতি ৬৪৫ 
ছুই প্রকার বলায়ের উল্লেখ আছে--১। কলায় বা খর্ডিকা, ২। ব্রিপুট বা ক্ষুদ্র খণ্ডিকা। 
. ভাবমিশ্র ভাঁবপ্রকাশে কলায়গুণ বর্ণনা কালে প্থঞ্জত্ব ও পঙ্গুত্বকারী” বলিযা দোষনির্দেশ 
“ করিষাছেন। খেসারি ডাউলের সংস্কৃত নাম কলাষ। স্থতরাং খেসারি ডাউল খাইয়া যে খোঁড়া 
হয় তাহাকে কলায়থঞ্জ বলাই স্বাভাবিক । খেসারি ডাউলে যে রোগ উৎপন্ন হয় ইংরাজিতে 
তাকে [25050 বলে, কেন না খেসারির বৈজ্ঞানিক নাম Lathyrus Sativus | 
ইহা হইত্বে আমরা! কলাষখঞ্জকে [t১৮i5৷ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সুস্রুত প্রায় তিন 
হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার বণিত কলায়খগ্জ একালের আয়ুর্কেদীয শ্রস্থকারগণ 
*-এককপ ভুলিয়া গিয়াছেন। এবং কলায়খঞ্জকে নৃতন ব্যাধি বলিয়া ইংরাজ লেখকেরা আবিষ্কারের 
দাবী করিতেছেন! 


সুক্মগঠনাবলম্বনে উদ্ভিদ্‌ পরিচয় ' 
₹ পুর্বানুবৃতি 
" ডাক্তার শীএকেন্দ্রনাথ দাঁস ঘোষ 
পত্ৰ 


পত্র উদ্তি্‌কাণ্ডের গ্রন্থি বা গাইট হইতে উত্থিত হয় এবং পত্রের কক্ষ হইতে কাণ্ডের 
শাখ। প্রশীখা! নির্গত হইযা থাকে । সচরাচর পত্রের কার্য্যাহ্ুলারে তাহার আকার চিপিট বা 
ফলকাকার হয় এবং তাহার উপরে ও নিয়ে দুইটি প্রশস্ত তল (54:০০) থাকে । 
নানা পত্রের গঠনাদি পর্যবেক্ষণ করিযা দেখা গিয়াছে যে একটী সম্পূর্ণ আদর্শ পত্রে 
তিনটা আশ থাকে :-€কে) পত্রমুৱন (Leaf 055০, ৮৪৪in৪)--ইহ] কিছু চিপিট এবং 
প্রশস্ত, ইহা! দ্বার! পত্রটী কাণ্ডে সংলগ্ন থাকে ; (খে) স্সক্রন্বজ্ভ (৩০০1৩) বা পাতার বৌঁটা ; 
ইহা দীর্ঘাকার এবং সচরাচর সমবর্তুল; (গ) প্পভ্্র্ষতলক্ষ- (:510179) পত্রের প্রধান 
অংশ; ইহ! চিপিট। অনেক পত্রে পত্রমূল অপ্রণস্ত হয় এবং পত্রবৃস্ত থাকে না। (চিত্র ১) 
আমরা সচরাচর কাণ্ডে সংল যে পত্র দেখিতে পাই, তাহ! সবুজবর্ণ; তাহাকে সব্মুক্ত 
স্পক্জ বলা হয় (Foliage 15981 প্রথমতঃ কতকগুলি গাছে যে:কষটী পত্র প্রথমে উত্থিত 
হয় সেগুলি অন্ঠান্ত পত্র হইতে ভিন্ন হয় )- এস্থলে পত্রগুলিকে ভ্সাদিকস্পভ্র (rrophylls) 
বলা হয়, যেমন কমলালেবু। দ্বিতীয়তঃ, সবুজ- পত্রের উৎপত্তি স্থান. হিসাবে ইহাকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করা যায় £_€ক) সম াওভক (২2৫1০81)) এইরূপ সবুজপত্র মৃত্তিকার 
অন্তর্গত কাও হইতে উত্থিত হয়, যেমন মূলা, কলা, আদা ইত্যাদি। (খ) কাত 
ডি 


৩৯৬ প্রকৃতি, 


(০৷৷৷॥e)--এইরূপ সবুজপত্র সাধারণ কাণ্ড হইড্ডে উদিত হয়, যেমন “তাল, - খের, 
নারিকেল। (গ) শাখাত (৪৭৭!) ; এইরপ সবৃজপত্র কাণ্ডের শাখা প্রশীখা হইতে 
উদিত হয়, যেমন সচরাচর বৃক্ষ গুল্ার্দি। তৃতীষতঃ সংজপত্র কাণ্ডে বা তাহার শীখাপ্রশাখায় ” 
সংলগ থাকিয়া,মাঁটির বাহিরে থাকে। অনেকগুলি গাছ জলে থাকে বলিয়া তাহাদের পত্র 
জলের উপর অথব। জলের নীচে থাকে । যে সব পত্র জলের উপর, ভাসিযা থাকে তাহাদিগকে 
জ্ডাসমান্ন পত্র বলা হয়, বেমন পদ্ম। য়ে সব জলের নীচে থাকে তাহাদিগকে নিসল্র 
গর বলা হর, মি 





সাধারণ সকুজপত্র ব্যতিরেকে আরও কয়েক প্রকার পত্র দৃষ্ট হয়, যথা 

(১) শহুপত্র-এই পত্র পাতলা, অর্থন্চ্ছ এবং কপিশবর্ণ ; ইহা সবুজবর্ণ হয ন|। শন্বপত্র 
মৃদ্গত কাগুগুলিতে এবং মুকুলের আবরণ দ্ূপে দৃষ্ট হয়। শব্বপত্র পত্রমূল মাত্র; ইহাতে 
পতরস্ত এবং পত্রফলক থাকে না; কোন কোন শন্বপত্রে ফলক বর্তমান থাকে | চা 

(২) বীজপত্র-_ বীজে দুষ্ট হব; ইহাঁ পূর্বেই আলোচিত 'হুইযাছে , ০8 
খাপ্তদ্রব্য সঞ্চিত থাকায় তাহা স্থুলাকার ধারণ করে'। 

(৩) পুক্পধরপত্র (১:৯০১-যে পত্রের কক্ষ হইতে পুষ্প বা মিড হয, তাহাকে ' 
*ুস্পঞ্রব্প পত্র বলে। সচরাচর পুণ্পধর পত্র দেখিতে সাধারণ সবুজ পত্রের স্তাষ, কিন্তু অনেক 
ক্ষেত্রে ইহা: সাঁধারণ সবুজ পত্র হইতে নানা রকমে (বিশেষতঃ বর্ণে ) ভিন্ন। 

(৪8) গুশ্পভ্র (চ০৮৪! 158-_পুশ্পের বিভিন্ন অংশগুলি সাধারণ পত্রের রূপান্তর 
মাত্র বস্তুতঃ, একটা কাণ্ডের সাং পরও খারা বেটত হই! জন্যে রী হর 

০০০০০০০০০০০ 


প্রকৃতি ' ৩৯৭ 


-সলুজশতজল সাখাব্রশ। লিঅল্র- সবুজ পত্রের তিন অংশে (পত্রমূল, 

এবং ফলক ) নানা রূপ প্রভেন দুষ্ট হয; চাহনি জারাতি হল 

ক। পত্ৰমুল = 

৯। পত্রন্ূলের প্রভেদ (১) পত্রমূল জলি 
সচরাচর ইহা চেগ্টা হয এবং অনুপ্রস্থভাবে কাণ্ডের কিয়দংশে সংলগ্ন থাকে । (৩) অনেক 

স্থলে, পত্রনন্ স্থূল এবং স্ফীত হইযা পাদদেশে একটি গুটিকা উৎপাদন করে, তাহাকে উপাধান 
(91505) বলা হয; লজ্জাবতী গাছে ইহা দৃষ্ট হয। (৪) কোন স্থলে পতল কাওকে বেন 
'ককরিযা থাকে; ব্লখন পত্রদূল কাগুকে সম্পূর্ণন্পে বেষ্টন করিয়া থাকে, তখন পর্রটীকে 
ক্যা শুতে (amplexicaul) বল! হয় (চিত্ৰ ২)। 'পত্রযূল কাওটাকে, কিযৎ পরিমাণে 
“(অৰ্দ্ধেক বা ততোধিক) কেষ্টন করিযা থাকিলে, পত্রটীকে জ্ঞানে 
(Semiamplexicaul) বলা হয়। (৫) অনেক একবীজপন্রীর পত্রসূল দীর্ঘ এবং প্রশস্ত 
হইযা কাণ্ডের আবর" স্বপ্নপ বর্তমান থাকে, তখন পত্রমূলটীকে আনল (Sheathing) 
বলা হয়। এই আববক পত্রদুল প্রাফই নলকাঁকার ধারণ করে, যেমন দুর্বা, বাশ ' 
২! ভউলম্পন্র (51219)--গনেক গাছে পত্রের মূলদেশে দুইটি প্রবর্ধন বর্তমান 
থাকে এবং তাহা প্রাযই পত্রেব আঁকার ধাঃণ করে; এই প্রবর্থনন্বকে উপপত্র বলা হয়। 
যে পত্রে উপপত্র বর্তমান থাকে, তাহাকে সোপপত্রক, আর উপপত্রহীন প্রকে 
অনুপপত্রক বলা,হয়। উপপত্র আকৃতি ও প্রকৃতি অনুয়ারে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ঃ 

(ক) ভ্রিস্মুত্তচ-বা৷ স্ব ভল্ল উপপত্র 1+_যখন উপপত্রদ্ব় আপনাদের উত্থানস্থান ব্যতিরেকে 
অন্ত কোনস্থানে বাঁ পরম্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে -না, তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বা বিযুক্ত 
(Free, ununited) বলা হয় (চিত্র ৩)। এইয়প উপপত্র নানা রূপ ধারণ করিতে পারে £- 

(১ ত্রপুণাকার উপপত্র (Subulate) অর্থাৎ ক স্থল হইযা অগ্রভাগ ক্রমশঃ 
. সুপ হয়, যেমন জবা, তেঁতুল, কৃষনছুড়া 
২) স্লক্ষাকাব্ (০1150505) উপপত্র অর্থাৎ কারার এবং সুদ পরের 
 ফলকের আক্কৃতি ধাঁরণ করে, যেমন, খেসারি, মসুর, ইত্যাদি । (চিত্র ৪) | 

(৩) শল্ধাকার উপপত্র (9০81)-_ অর্থাৎ উপপত্রতধয শক্কাকার ধারণ করিয়া মুকুলের 
আবরণ ফ্ূপে বর্তমান থাকে ১ মুকুল প্রস্ষুটিত- হইলেই গাছ হইতে ভিন্ন হইয়া পতিত হয়, যেমন 
বট, অশ্বখ, কাটাল, চাপা, ইত্যাদি । 

(8) ভজ্ভ, ল্চাল (Tendrillar) উপপত্র অর্থাৎ উপপত্র্য় দুইটি নাত পণ 

হয, যেমন তোপচিনি (কুমারী )। | 

. ৫) কুণ্উক্ণকান্:(Spiny) উপপত্ত_ ছুইটী কণ্টকে পরিণত-হয় ; ; তাহাদের উৎপত্তি 
স্থান দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে কণ্টক ছুইটা উপূপত্রের সবপান্তর মাত্র, যেমন... কুল, 
ম্নসা, ত্রিশিরা মনসা । 
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৩৮ প্রকৃতি 


. (খ) উপপত্র ছুইটি কাণ বা বৃত্তে সংলগ্ন না হইঘ! পরম্পরের সহিত নানা প্রকারে যুক্ত 
ই ভন মিলিত করার? তাহ! তিন প্রকার ₹-_ 

(১) ক্কাম্ক্ৰিল্ক ( intrapetiolar or axillary ) উপপত্র চিত্র ৫),--অর্থাৎ উপপত রর 
দুইটির অস্তস্থ প্রান্ত পরম্পবের সহিত যুক্ত হওয়ায উপপত্রটী পত্রকক্ষে বর্তমান থাকে । 
- (২) ন্বভ্ডাভ্তর্রিক্ (interpetiolar) উপপত্র (চিত্র ৬)-যখন এক গ্রন্থি হইতে 
ছুইটি পত্র (অভিমুখী) উত্থিত হইযা বিপরিত দিকে অবস্থিতি করে, তখন্‌ তাহাদের 
চরিটি উপপত্র ছুই দুইটি করিয়া যুক্ত হইয়া দুইটা উপপত্রে পরিণত হয় এবং শ্রী পত্রদয়ের, মধ্য 
অবস্থিতি কবে ; তখন তাহাদিগকে বৃস্তাস্তরিক বলা হয়) যেমন, রঙ্গন, গাঁদাল ইত্যদি । ব্‌ 

(৩) ক্ষাৎওসুউক্ক (০152) উপপত্র (চিত্র ৭)--অর্থাৎ, উপপত্তথয় ছুই প্রান্তে 
প্রম্পরের সহিত মিলিত তইযা কাওকে বেষ্টন এবং নলকাকাঁরে আবৃত করিয়া থাকে; যেমন, 
পানমরিচ, চুকাঁপালঙ,। 

(গ) উপপত্রদবয় পরম্পর হইতে ভিন্ন পাকিয! পত্রবৃস্তে সংলগ্ন হইতে পারে; এইরূপ- 
উপপত্র্ধকে স্বভ্তলস ( adnate ) উপপত্র বল! হয, যেমন গোলাপগাছ। উপপত্রন্য় পত্র 





ফলকেষ সমকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে তখন তাহাদিগকে হাজী ( persistent ) বলা 
যাইতে পারে ; যেমন জবা, খেসারি, কলাই ইতাদি। দ্বিতীষতঃ উপপত্রদ্বয় পত্র প্রস্ষুটিত 
হইবার পরই খসিয়! যাইতে পারে; তখন তাহাদিগকে পতনশ্ণীক্শ (05০100005 ) বলা হয়, 
যেমন তেঁতুল । তৃতীয়ত; উপপত্রদর পত্র প্রন্ছুটিত হইবার পূর্বেই খসিয়া পড়িতে পারে; 
তখন তাহাদিগকে আশুুপতনশ্দীভল (০৪০০০%৪ ) বলা যায়, যেমন শকাঁকার উপপঞ্জ । 

ন পত্রবৃন্ত (0৪৮০1০)--পত্রবৃন্তে নিয়লিখিত প্রভেদগুলি লক্ষিত হয়; 
(১) সচরাঁচর পত্রবৃস্ত সমবর্তূল, অর্থাৎ অন্ুপ্রস্থচ্ছেদে বৃত্তাকার হইয়া থাকে; কিন্ত 
অনেকস্থলে ইহার উপরিভাগ চেপ্ট! বা সখাত হইযা অর্ধ সমবর্তংল হয় এবং অমুপ্রস্থচ্ছেদে, 
অর্দ্বত্াকার, হইয়া থাকে। (২) বৃত্তের দৈৰ্ঘ্যেৰ পরিমাণ নানাবিধ হইতে পারে। 
(৩) হূর্বা প্রহৃতি থাদের বৃত্ত চিপিট হইঘা কাণ্ডকে নলকাঁকারে বেন করিষা থাকে 
এবং বৃস্ক 'ও ফলকের সংখোগন্থলে পাঁতল' স্বচ্ছ প্রবর্ধন দৃষ্ট হয়; এই প্রবর্ধনকে 
ভপক্জি হব (75715) শুনযহ্দ্ন বলা যায়। (9) পত্জবৃস্তের ছুই পার্শ্বে ফলকাকাঁর 


প্রকৃতি ৩৯৯, 


বিবর্ধন থাকিতে পারে; তখন পত্রবৃস্তকে সীত (12860 ) বলা! হয়, যেমন লেবুগুছ। 
(৫) কতকগুলি অতি ক্ষুদ্রাকার হওযাঁষ অথবা একেবারেই গাছে পত্রের ফলকাংশ না 
থাকায় সপক্ষবৃপ্ত পত্রের কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; এরূপ পত্রবৃত্ত উপহ্ষজক্ষ 
(11945) নামে পরিচিত (চিত্র ৮); পত্রফলকের ছুই তল (গান্র) উর্ধ এবং 
নিয়দেশে থাকে ; কিন্তু উপফল্পকের ছুই তল দক্ষিণ ও বাম দিকে অর্থাৎ ছুইপার্থে থাকে। 
- (৬) পত্ত্তটী অনেকস্থলে পত্রফলকের নিয়তলে ছত্রেঃ দণ্ডের স্ভাষ আবদ্ধ থাকে, তখন 
পত্রচীকে ' ছত্রবদ্ধ '( 2০155) বা ছত্রাকার বলা যাষ যেমন, পদ্ম, কচু ইত্যাদি । 
(চিত্ৰ ৯)। (৭) যে পত্রে পত্রমূল এবং পত্রবৃস্ত থাকে না তাহাকে অন্স্ন্ক (5555116 ) 
বলা হয়; যখন বৃন্তটী খুব ছোট তখন অ্রন্্ন্ভ্ডক্ক (50 56555] ) এবং যখন স্পষ্টভাবে 
বর্তমান থাকে তখন পত্রটীকে সস্বলস্তম্ক (90০15 ) বলা হয়। 

গ। পত্রফলক-_পত্রফলক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীযমান হয যে 
ইহাকে আমর! বৃত্তের শাঁখাবিন্ঠাস বলির! ধরিতে পাঁরি। তবে শাঁখাপ্রশাখাগুলি চর্দের 
স্তায় পটটদ্বারী পরস্পব সংযুক্ত থাঁকিযা ফলকে পরিণত হয। সচরাঁচব এ শাখা প্রশাখাগুলি 
একত্র আবদ্ধ থাকা পত্রে একটা মাত্র ফলক দৃষ্ট হয়; এইরূপ পত্রকে সন্ললন ব। 
ওক স্রতলন্ষ (91019) পত্র বলা হয়। অনেক গাছের পত্রে শাখাপ্রশাখ!- গুলি 
বিভিন্ন থাকায় একের অধিক ফলক বর্তমান থাকে; এইরূপ পত্রের নাম -=ল্ছক্লক্ক 
(compound ) পত্র, যেমন গোলপ, নিম, বেল, তেঁতুল ইত্যাদি । সুতরাং আমরা! পত্রদিগকে 
ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। | | - 

(ক) এ্ক্কস্রকুশন্ক পত্র_পত্রফলকের নানাবিধ রূপীস্তর ঘটযা থাকে ; এজন্য 

ফলকের পরিচয় লিপিবদ্ধ কবিতে হইলে তৎ্সন্বন্ধে অনেকগুলি বিষয় আলোচনা কব! 
আবশ্যক । 
_ প্রথমতঃ, অবৃস্তক পত্রের কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হব (১) স্ক্ষর্ণ 
(uriculate) পত্র (চিত্র ১০ ) ফলকের পশ্চাদ্দিক হইতে ছুইটী পক্ষাকার প্রবর্দন কাণ্ডে 
সংলগ্ন না হইয়া তাহার ছুইপার্থে এবং পশ্চার্দিকে বিস্তৃত থাকিলে, পত্রটীকে সকর্ণ পত্র বলা 
হয়) খর্কবৃস্ত পত্র এইরূপ সকর্ণ হইতে পারে, যেমন আকন্দ। 

(২) কাগুশ্রেষি পত্র পত্রফলকের পশ্চাদ্দিক হইতে ছুইটী পক্ষাকার প্ররবর্ধন অন্তঃপ্রান্তে 
কাস্তে সংলগ্ন থাকিয়া অথচ পরস্পব হইতে ভিন্ন থাঁকিষা ছুই পার্শ্বে এবং পশ্চার্দিকে বিস্তৃত থাকিলে 
পত্রটীকে . কাঁওয়েষি বলা হয। সকর্ণ পত্রের পশ্চাদ্দিকের প্রবর্ধন ছুইটার কাণ্ডের সহিত 
যুক্ত হয় না, কিন্তু কাওস্নেষি পত্রের প্রবর্দন্ঘয় কাণ্ডে সংলগ্ন হয়; উভষের এই মাত্র প্রভেদ। 

(৩) ক্ষাগুজ্তিক্সস (perf০liate) বা মধ্যছিদ্র পত্র -পত্রফলকের পশ্চাঙ্দিক হইতে 
হুইটি খণ্ড উখিত হইয়! কাণ্ডের বিপরীত দিকে পরম্পর সংলগ্ন হইলে, কাঁওুটি যেন পত্রফলক ভেদ 
করিষা উঠিযাছে এইক্সপ দেখায়; এইরূপ পত্রকে কাওভিন্ন পত্র কহে (চিত্র ১৯) 


* ৪০৩ | প্রকৃতি 
(৪) অশ্োন্রাৰক (6০০৷৷৮e৷) পত্র__পত্রফলকেব দুইটি প্রবর্দন কাণ্ডের ছুই 
পার্শ্ব হইতে বদ্ধিত'দুইটি উনার গর সভিত মিলিত হওষাষ পত্ৰটীকে গ্রন্থির নিয়ে 





কাওগাত্রে সংলগ্ন দেখায ; এইরপ পত্রকে অধোধাবক পত্র বলা যায়! (চিত্র ১২) 

(৫) হুস্তগাভিস্মুত্খ (0078০) পত্র- গ্রস্থিন দুই বিপরীত দিক হইতে 'উখ্িত দুইটি 
অবৃস্তক পত্র মূলদেশে কাণ্ডের চারিপার্শ্বে পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়াঁষ কাওটীকে পত্রষেব 
মধ্যস্থল ভেদ করিয়া যাইতে দেখা» এইখপ পত্রদয়কে যুক্তাভিমুখ পত্র বলে। ইহাদিগকে 
এক জতু বা সিন্স ও বলা হ্য। ( চিত্ৰ ১৩ ) 

দ্বিতীষতঃ, অৰৃস্তক এবং সহৃস্তক এই উভষবিধ পত্রফলকের বিস্তৃত ।ব্ববণ আবশ্যক বলিযা 
তাহ। ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ হইল। 

১। শিক্পাহিস্ডাস (৩70০০) পত্রফলকের আভ্যন্তরীণ শাখাপ্রশাখা গুলি শিরা 

নামে অভিহিত হয এবং. তাহাদের লঙ্জাকে শিবাবিস্ঠাস বলা হয়। পূর্কোই উক্ত 
হইযাছে যে বৃস্তেব শাখাপ্রশাখা ফলকেব কঙ্কাল স্বক্ূপ । শিরাবিন্তাস প্রধাঁনতঃ দ্বিবিধ ₹_ 

(১) জ্ঞালনাক্কান্স (3০0০০1৪০) শিবাবিষ্তাস এই শিরাবিস্তাসে শিরাগুলির শাঁখা- 
প্রলাখা পরম্পবের সহিত মিলিত হইযা মাকড়সার জালেব মত দেখাঁধ। এইযলপ শাখাবি্ধাস 
দ্বিবীজপত্ৰী এবং কতকগুলি - একবীজপত্রী গাঁছেব পত্রে দেখা যায়। জালাকার শিরাবিন্তাস 
দুই ভাগে বিভক্ত £(১) অকুপক বা শশা (9100806) শিরাবিস্তাস। 
ইহাতে একটি প্রধান শিরা পত্রের মূলদেশ হইতে ফলকের মধ্য দিযা অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
থাকে) তাহাকে সঞ্য্যপ শু কা (midrib) বলে। মধ্যপরত কাব উভষ পার্ম্ম হইতে শাখা 

এবং তাহা হইতে প্রশাখাগুলি বিস্তৃত থাকে । কতকগুলি পক্ষাকার শিরাবিন্তাস-যুক্ত পত্রে 
EGON BRON Ef OS পর্য্যন্ত-বিস্তৃত থাকে, তখন তাহাকে 
* ব্রিপশু ক৮19৩ 7৩০৩৫) পক্ষাকার শিরাবিন্তাস বলে; যেমন, তেজপাতা, কুলপাতা। 
ক্লোনি কোন পাতাষ মধ্যপর্তকার মূলদেশ একস্থান কতকগুলি শিরা ফলকে বিস্তৃত থাকে; 


প্রকৃতি, . Bos. 


যেমন জব!। এই অতিরিক্ত সু পিয়া বিন্ধ পা শর দর, এইরূপ 
শিরাবিষ্ঞাসকে এ এ স্থূল শিরাগুলির সংখ্যান্থসারে গু খ্ক, স্তুপ ক পক্ষাকার 
শিরাবিস্তাস বলা যাইতে পারে। (২) অঙ্গ, ভশ্যান্কাল্ল বা ন্স্প্ডকক শিরাবিষ্তান। 
এইয়প শিরাবিন্ঠাসে ফলকের পাঁদ দেশ হইতে অনেকগুলি পণ্ডকা ফলকের প্রান্তদেশ . 
ই, থাকে 5 এ স্থলে পর্তকাগুলি সমভাবে স্থুল হয়; যেমন লাউ, কুমড়া, পদ্ম 
s | 

(২) সঙ" (৭৮৭!!!) শিরাবিস্তাস--এই শিবাবিস্তাসে শিবাগুলি_ সরলরেখার স্তার 
ফলকে বিস্তৃত থাকে । প্রায় সমুদয় একবীজ পত্রীর পত্রে এইগ্লপ শিরাবিস্তাস দৃষ্ট হব 
এই শিরাবিস্তাস প্রধানতঃ দ্বিবিধ :--(১) সল্প সমগ শিরাবিন্তাস এই শিরাবিষ্তাসে 
শিরাগুলি ফলকের পাদদেশ হইতে উত্থিত হইয়া অগ্রভাগ অথবা! প্রান্তের দিকে বিস্তৃত থাকে! .. 
প্রথমতঃ, শিরাগুলি খঙ্ুভাবে ফলকের পাদদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্স্ত বিস্তৃত থাকিতে পারে; 
সেদ্প শিরাবিস্তাসকে হ্থংজ্জু শিরাবিন্তাস বল! যায,( চিত্র ১৪) যেমন দুর্কা, মুখা, গামা ঘাস, দশ- 
বাইচণ্ডী ইত্যাদি । দ্বিতীযতঃ শিরাগুলি ফলকের পাদদেশ হইতে উদ্থিত হইযা বক্রভাবে গমন 





টি একত্র মিলিত EE এ স্থলে সিরাকিাসকে অত শিয়াবিরীন এলা 
যায়; (চিত্র ১৫.) যেমন, বাশ, উলাট চণ্ডাল ইত্যাদি । , খছু এবং বক্র শিরাবিন্তাসে' প্রায়ই 
একটি করিয়| মধ্যপশুকা দৃষ্ট হয়! তৃতীয়তঃ শিরাগুলি' ফলকের. মূলদেশ হইতে উত্থিত, 
হইবা অংগুর স্তাষ ফলকের প্রাস্তদেশে বিস্তৃত থাকে ; এইয়প শিরাবিস্তাসকে অং শক 
শিরাবিস্তাস বলা যায় (চিত্র ১৬); এই শিরাগুলির মধ্যে অনেকগুলি স্থলাক্কৃতি ধারণ করিয়া 
বহুপশ্ু'ক শিরাবি্তাসের স্তায দেখায়; যেমন তাল! ( ২) পশক্ষ্ষ!ক্কাত্র.-সমগ শিরাবিন্তাস-- 
এইদ্প শিরাবিস্তাসে একটি মধ্যপশুকা থাকে এবং তাহার ছুই পার্থ হইতে শিরাগুলি সমাস্তবাল - 
হইযা-ফলকের প্রাস্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ; যেমন কলা, আদ! ইত্যাদি (চিত্র ১)। 


৪৪২ প্রকৃতি 

'২। শপল্ভফষ্ল্াক্ষেল্ৰ আবি 

(ক) পত্রফলকের মধ্যপস্তকার হুই পার্শ্বদেশ EEE পারে। যে পত্রের 
মধাপত্ত কার ছুই পার্খস্থ ফলকাংশ পরস্পরের সহিত সমান সে পত্রকে সসস্পা্গিকি (5৭৪21) 
বল! হয়; সচরাচর পত্র সমপার্শিক । যে পঞ্জের মধ্যপশুকার দুই পার্স্থ ফলকাংশ পরস্পরের 
সহিত সমান নহে সে 55955 {unequal} বলা হয (চিত্র ১৭) যেমন, 
নিমপাতা, মেহগিনি। ৪ 

(খ) পতরফলকের নানায়িপ আক্কতি হইতে পারে, ষ্থা _ নি শনি 

(>) ত্রপুণাকার (আরাকার) (50195 )-_এইয়প পত্র সরু এবং ইহাতে 
কোন ্পষ্টপ্রান্ত নাই; অধিকন্ত পত্রটী মূলদেশ হইতে ক্রমশঃ সুস্্ম হইযা অগ্রভাগে তীক্ষমুখে 
পরিণত হয ; যেমন বিলাতি ঝাউ (1,008 ) ( চিত্ত ১৮)। 

(২) স্ঙ্যাক্ষাল্ল (206056) (চিত্র ১৯) । পাত্ৰফলকটী দীৰ্ঘ, সরু এবং ইহার ছুইটি 
প্রান্ত আছে; পত্রটী ক্রমশঃ সুস্ম হইযা অগ্রীভাগে তীক্ষ। : 

(৩) ল্ীর্ল্াক্ষান্র (10551) (চিত্ৰ ২০ )--পত্ৰফলকটী দীর্ঘ, সরু, চেষ্টা এবং দুই 
স্পষ্ট প্রান্ত প্রায় সমান্তরাল হওয়ায় ফলকটীও প্রায় সমপ্রস্থ ; যেমন মুথা ঘাস, ইসগৃগুল, রমন, 
আনারস, হেলাঞ্চা ৷ 

(৪) ভ্ঞন্বানকাললর (lanceolate) ( চিজ ২১ )-_পত্রফলকটার দৈর্ঘ্য গ্রস্থাপেক্ষা তিন 
চারি গুণ অধিক ; মধ্যদেশে বা মূলের দিকে সর্বাপেক্ষা প্রস্থ এবং তথা হইতে মুল এবং অগ্- 
ভাগের দিকে ক্রমশঃ সুস্ম ; যেঘন বাঁশ, আতা, বন চাড়াল। 

(৫) ব্বিভ্ন্তাক্কান্্ (03190০50195) (চিত্র ২২)- পত্রফলকটী ভল্লাকাঁর কিন্তু 
কলকের প্রস্থৃতম অংশ মুলদেশের দিকে ন হইয়া অগ্রভাগের দিকে অবস্থিত) যেমন টগর, 
গম্ধরা । 

(৬) আন্রভাব্জান্ (০০1০75) (চিত্ৰ ২৩)--পত্রফলকটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ/পেক্ষা দ্বিগুণ 
হইতে তিনগুণ, ছুই প্রান্ত সমাস্তরাল, এবং অগ্রভাগ ও পাদদেশ গোলাকার; সচরাচর ইহার 
দৈর্ঘ্য প্রন্থপেক্ষা কিছু অধিক হয়। বেমন বকের পত্রিকা। 

(৭) হআন্রভ্ন্বস্ভাক্ষাল্্ল বৃভাকার (5117951০81) চিত্র ২৪)--পত্রফলকটার দৈর্ঘ্য 
প্রস্থের দ্বিগুণের কম; মধাস্থলে সর্বাপেক্ষ।! অধিক প্রস্থ এবং তথ! হইতে মূল এবং 
অগ্রভাগের দিকে ক্রমশঃ সমভাবে সুসম হইয়া যায়; সুলদেশ এবং অগ্রভাগ সমভাবে, সাসান্ত 
সুক্ম বা গোলাকার হইতে পারে; ধেমন, নয়নতারা, পাঁতিলেবু । 

(৮) শল্ামাক্ষাব্স (০৮৪) (চিত্র ২৫ )--পত্ৰফলকটী দৈর্থ্যে প্রস্থাপেক্ষা কিছু 
অধিক হইতে দ্বিগুণের মধ্যে, মধাস্থল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, মুলদেশ গোলাকার ( ০08 ) 
অন্রুভাগের দিকে ক্রমশঃ হু, যেমন, শিউলি, জবা। 


প্রকৃতি ৪৪৩ 
(৮) শ্রিদ্শম্ান্াহ্ল (০৮০৮৪৪০) (চিতে ২৬)-_পন্রফলকটা টদর্খে প্রস্থ পেক্ষা কিছু 
অধিক হইতে ছিগুণের মধ্যে, মধ্যস্থল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, মূলদেশ ক্রমশঃ সুস্ম এবং অগ্রভাগ 
“গোলাকার ; যেমন দেশি (পাত ) বাদাম পাতা । 
(১) স্বস্তাক্ষান্ল (19020 )--পত্ৰফলক. বৃত্তাকার ব! প্রায় তদনুরূপ ; যেমন 
পদ্ম, ট্রোপিওলাম ( Tropasolum ) | 


৬ 
দিত, 


(১১) ক্ষীল্লাক্াল্ল (০5758%5) (চিত্র ২৭ )-_পত্রফলকটা মধ্যপণ্ডকাঁর অগ্রভাগে 
সুক্ম হইয়া সন্মুখদিকে সরলভাবে প্রশস্ত এবং তথা হইতে মূলদেশে ক্রমশঃ সুক্ম হইয়া 
আসিয়াছে । . 

(১২) নৌচদ্ৰগ্ডাকান্র (5pathulate) (চিত্র ২৮) _পত্রফলকটা দীৰ্ঘারার, 
অগ্রভাগ প্রশস্ত এবং গোলাকার ( কোন সুস্মাগ্র নাই ), এবং পাদদেশ ক্রমশঃ লম্বাভাবে সুন্ম ; 

ন, ছোট আকড়া পালঙ,। 

দাগে ভাচ্জুতমাক্াল্র (০০rd) (চিত্ৰ ২৯)-_সবৃস্তপত্রে পত্রফলকটা বদমাকার হয় 
এবং তাহার মুলদেশে একটি বড় খাত থাকে, যেমন পান, অশ্বখ। মনে রাখা উচিত যে 
তান্বুণাকার পত্র সর্ব! সবৃস্তক হইবে। 

(১৪) ন্বন্ক্রভাক্কাল্র (97109) (চিত্র ৩০) _পত্রফলকটার পাদদেশ তান্বুলাকার 

পত্রের স্তায় খাতযুক্ত এবং অগ্রভাগ অর্ধ বৃত্তাকার ; যেমন, থুলকুড়ী ৷ 

(১৫) আৰ চল্ঞ্রাক্ফাব্প 0585) (চিত্র ৩১) পত্রফলকটার পাদদেশ খাঁতযুক্ত, 
সন্মুখভাগ অর্ধবৃত্তাকার এবং দুই পার্থের খণ্ডদয় হুঙ্সগ্র । 

(১৬) ম্পন্রস্ুত্খাকান্ল (595165515 ) ( চিত্ৰ ৩২ )-_পত্রফলক্টা প্ৰশস্ত, অগ্রভাগে 
হুম, এবংপাঁদদেশ হইতে দুই পার্শ্বে ছুইটা পশ্চাদাভিমুখী হঙ্াগ্র খণ্ড থাকে । 

(১৭,১) শল্শ্যাক্ষাল (hastate) ( চিত্র ৩৩ )--পত্রফলকটা প্রশন্ত, অগ্রভাগে: সুঙ্গা, 
এবং পাঁদদেশ হইতে ছুই পার্শ্বে ছুইটী হুঙ্গামুখ খণ্ড অনুপ্রস্থভাবে বিস্তৃত থাকে । 
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8৪৪ শকৃতি 


উগাতিরিক জন্যে গ্লেন আছতি এলে, € ে ০ 
মধ্যে দুইটীর মধ্যবর্তী হইতে পাঁরে ; যেমন | 





(১) লৌী্শজ্ল্লাক্ষান্ল (linearlanceolate )-__এ স্থলে পত্রফলকের আক্কৃতি 
দীর্ঘাকার এবং ভাল্লাকার এই উভয়ের মধ্যবর্তী ; যেমন, করবী, আম। 

চি ২) দ্লীর্শব্দ্ছামাক্যান্প (০৮৪:৪-180501866)-_পত্রফলকটীব আকুতি ভগ্নাকার 

বং বদামাকারের মধ্যবর্তা । 

৩) ন্হদ্তাসভ্ডান্সুল্াক্ষান্র ররর একটু রাত 
হইয| বদদামাকার ধারগ করে, অথচ মূলদেশে খাত থাকায দেখিতে তাশ্ুলাকাব ফলকের মঁত। 

(8) চ্ীৰ্ঘনত। ্সুভা ক্যান, রি উর পাঁদদেশে 
খাত থাঁকাঁয় তাধুলাকাঁর এবং অতি দীর্ঘ ও ভল্লাকার। 

(৫) চ্কীজ আহ্মভস্বত্তাক্ণান্ৰ (elliptico- কি ফলক 
দীর্ঘতর হইযা ভল্লাকাব ফলকের নিকটবর্তী হয । - 

(৬) লশশল্ভ বদামাক্ষাল্ল (৫000015০৮৪০) বদামাকার -ফলক হী 
প্রশস্ত হইযা প্রা বৃত্তাকার হইযা পড়ে । i 

(৭) শশত্ৰমুখ ভাহঙ্ষুলাক্কাত্ৰ (sagittate-cordate) ০১ ফলকের 
তাঁঘুলাকার পত্রফলকের স্তাঁঘ মূলদেশে একটা খাত বর্তমান থাকে। 

" ৩! স্জ্রন্লক্কেন্প ভগ্রাজ্ভাঙ্গ- গত্রফলকের অগ্রভাগে নিম্নলিখিত সি 


দৃষ্ট হয় ৮ 


bd] 


প্রকৃতি i | bl ৪০৫ 
(১) ,সন্বব্শ প্ৰশস্তাপ্ৰ (truncate) (চিত্ৰ 4 নৰ্কাপেক্ষা 


প্রশস্ত এবং যেন সরলভাবে কর্তিত হইয়াছে। . 


(২) ছিন্সশ্রশক্স্ডাঞ্র (praemorse) (চিত্র ৩৫)-_পত্রফলকের অগ্রভাগ সর্ব(পেন্গ। 


প্রশস্ত এবং বিষম্ভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। 


(৩) হ,তাও্র (০/5) (চিত্র ৩৬)__পত্রফলকের ভাগ এ এবং শি যেমন 
বট, কাঠাল 
(8) EX লতীক্ষ প্র eats (চিত্র ৩)- পত্রফলকের অগ্রভাগ স্থূল, কিন্তু 


. মধ্যপরগকোর উপর একটা তীক্ষ কন্টকাকার পর্ন থাকে; যেমন, কালকাসন্দ। 


(৫) স্তুন্মমাঞ্র (০০০) (চিত্র ৩৭)-_পত্রফলকের অগ্রভাগ সুস্ম ; যেমন, আম। 

(৬) সক্ষম ভীল্যাও্রা (০4501486) (চিত্র ৩৯)-সুকষাগ্র পত্রফলকের মধ্যপণ্ডকার 
উপর একটা কণ্টক থাকে ; যেমন, আনারস, কেতকী । 

(1) রীর্হিস্তুক্ষমাও্র (204i) (চিত্র ৪০)--পত্রফলকের অগ্রভাগে একটা সরু 
ও দীর্ঘাকার প্রবর্ধন থাকে ; যেমন অশ্বখ । অনেক স্থলে প্রবর্ধনটা খর্ক হয, তখন তাহাকে 
অক্লদীর্ঘ হুঙ্ষা/গ্র (51১8001071019$6) বলা হয ; যেমন, টগর । 

(৮) ভজ্তু প্র (5001191)--পত্রফলকের অগ্রভাগে একটা স্বল্প ত্তর স্তায প্রবর্ধন 
থাকে ; যেমন. উলাটচণ্ডাল | 

(৯) ভ্ছ,ললম্থান্ডাঞ্র (৫949০) € চিত্র ৪১ কের অগ্রভাগে মধ্য পকা 
উপরে একটা স্থুল ( অতীক্ষ ) খাত থাকে. যেমন, বেলফুলের পাঁতা। . 

ভীশক্ষ্য ভার (emarginate) (চিত্র ৪২ )--_পত্রফলকের অগ্রভাঁগে একটা তীক্ষ 
ু্রকার খাত থাকে, যেমন, কাঁঞ্চন। পত্রফলকের এইয়প খাতটী বৃহদাক্কৃতি হইলে এবং 
ফলকটা বিব্দামাকাবেব ন্যাষ হইলে, পত্রটাকে বিতামুলাকার (০১০০৮৭৭) বলা হয়, যেমন, 
আমরূল। তে, 

লব অভি আভা রস রি দন হইল, সেই গুলি পত্রেব 
সহিত ব্যবহৃত হয়, যেমন ভল্লাকার স্বন্নাণ্ড পত্র । 

৪। পত্ৰস্ষলতকেন্ল তাকে তির অ কির 
পারে। 

প্রথমতঃ_পত্রপ্রান্ত সরল হইতে পারে; অহা ফোন ছিয় বা খণ্ডিত থাকে না। 
এইয়প সরলপ্রান্ত ফলকের তিন প্রভেদ দৃষ্ট হয় £ 

(১) সসপ্রাজ্ঞ (০৫/০) (চিত্র ৪৩) ---প্রাস্তটী সরল এবং তাহাতে কোনয়প প্রবল 
সংলগ্ন থাকে না। অনেক গাছের পাতাই এইরূপ । 

* (২) ল্লৌমশ প্রাল্ত (০i৪০)--ফলকের প্রান্ত সবল, কিন্ত তাঁহাতে অতি ত ক্ষুদ্ৰ নয 
সকল সংলগ্ন থাকে ] 


৪০৬ প্রকৃতি 


(৩) স্কণ্টক্ক্িভ্ডপ্রাস্ড- সরলপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টক সংলগ্ন থাকে ; যেমন, আনারস। 

দ্বিতীযতঃ__পত্র ফলকের প্রান্ত ছিন্ন হইযা করাতের স্তায় বিবিধ প্রকারে মন্তযুক্ত হইতে 
পারে) দত্তের আক্কৃতি প্রকৃতি ভেদে পত্রের নিয়লিখিত নাম দেওয়া হ্য। ্ 

(৯ অপ্রমুখ দত্ত (567916 ) (চিত্র ৪৪)--প্রান্তস্থ দন্তগুলি পত্রের অগ্র- 
ভাগের দিকে মুখ করিয়| থাকে ; যেমন, নিম, শিউলি। ৰ 

(২) পাৰ্শ্মসুশদ্বল্তিভ (57095) (চিত্র ৪৫)- প্রান্তস্থ দত্তগুলি, পাৰ্শ্ব দিকে 
মুখ করিয়া থাকে ; রক্তকম্বল। ৮: 

(৩) পপশ্্ান্মস্মু্খত্ওিভ  (160০৭০721০) (চিত্র ৪৬)--প্রাতস্থ দস্তগুলি . 
পশ্চাদ্দিকে মুখ করিয়া থাকে । 

(৪) স্থল শুখদ্ছ্ডিত (০৪৫ ) (চিত্র ৪৭ )--প্ৰান্তিস্থ দস্তগুলি অতীক্ষ এবং 
গোলাকার ; যেমন খুলকুড়ি, হিমসাগর | 

(৫) ভল্পক্ষিভ প্রা (undue ) (চিত্র ৪৮)- প্রান্তটী তরঙ্গের ন্তাষ অগভীর 
খাতযুক্ত। - bl 

(৬) জআভ্তিভব্বঙ্জিভ পরাস্ত (5৷খ৪) (চিত্র ৪৯) প্রান্তটী বহু গভীর খাঁতযুক্ত। 





(৭) ক্ষুঞ্জিৎভ প্রান্ত (০0160, ০9৩0 )_ পত্রফলকের প্রান্ত বিষমভাবে বৃদ্ধির 
জন্য কুঞ্চিত হয, যেমন অশোক ( দেবদীক )। 


- প্রকৃতি ৪০৭ 
এতস্তিয্ উপরোক্ত দত্ত সমাবেশের ছুইটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয প্রথমতঃ, দত্তগুলি অতি ক্ষুদ্র 


. হইতে পারে, তখন এ নামগুলির পূর্ব “সুক্ম” এই কথাটী ব্যবহার করা যাঁষ? যেমন-_(১) 
সক্মজগ্রম্মুখ দুতি (চিত্র ৫* ) যেমন, গোলাপের পত্রিকা । (২) শন,জ্্পার্ 


সুত্খদতক্তি ত, (৩) স,ষ্্পশস্চাৎু সুস্ৰচ্ৰল্তিভ ; (৪) স্বুন্মম ক্ছুর্লমুত্খদত্জ্ড । 
দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দত্ত বৃহদাঁকা'র ধারণ করিতে পারে এবং তাঁহার প্রান্ত আবার তদনুয়প দত্ত 
যুক্ত হইতে,পারে, এস্থলে পত্রটীব নামে পূর্বে “দ্বিগুণ” কথাটা ব্যবহৃত হষ) যেমন (১) 
ছিগুণতগ্রমুখদন্তিত (চিত্র ৫১) (২) ছিগুণপাৰ্শ্বমুখদত্তিত (৩) ছিগুণপশ্চাৎমুখ. দস্তিত (8) 


*-দ্বিগুণস্থুলমুখদস্তিত 1 


তৃতীষতঃ। পত্র ফলকের প্রাস্তদেশে বহু গভীর খাত থাকায় তাহা নানাপ্রকার খণ্ডিত 
হইতে পারে ; এবং খাতগুলির গভীরতা অনুসারে পত্রগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা! হয £__ 

(ক) যখন খাতগুলির গভীরতা পরাস্ত হইতে ম্ধ্যপর্ত'কার দূরত্বের অর্দেক বা তাহা 
অপেক্ষা কম হয, তখন-রিগ্” (7) কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা! শিরাবিক্তাস 
অনুসারে ছুই ভাগে বিজক্ত £__ 

(১) পল্ক্ষান্কাল্ল ক্রিপ্ত (চিত্র ৫২)--যখন পক্ষাকাঁর শিরাবিস্তাসের সহিত এইরূপ 
খাত বর্তমান থাকে । ও 28 

(২) জ্ঞচ্ছ, ল্ন্যা কাতৰ ক্লি- যখন অন্থল্যাকার শিরাবিস্তাসের সহিত এইরপ খাঁত 
বর্তমান থাকে । LL 

(৩) পাদ্ছাকাব্রক্লি্ত--যখন নির্ণীত শিবা বিস্ত/সে, মধ্যপশ্ডকা হইতে ছুইটা শাখা 


. ছুই দিকে বিস্তৃত থাকে, ও শাখাদ্ধয হইতে প্রশাথা নির্গত হয় এবং খাতগুলি তাঁহাদের অন্তরালে 


বিস্তৃত থাকে । 

(থ) যখন খাতগুলির গভীবতা প্রান্ত হইতে মধ্য পপ্তকার দূরত্বের অর্ধেকের অধিক 
হয, অথচ মধ্য পর্তকা হইতে দুরে থাকে, তখন “শিভক্তচ” (০৭14) এই কথাটা 
ব্যবহৃত হইযা৷ থাকে । এস্থলেও শিরা বিন্যাস অনুসারে তিনটা ভাগ করা ষাষ-- 

(১) শন্ষ্ষাজ্চান্ত্র বিভক্ত ( চিত্ৰ ৫৩ )। 

(২) জষচ্ছ্ল্যাক্াঁল্প বিজ্তল্তুঃ (চিত্র ৫৪ )। _ 

(৩) শাদ্গন্গান্ল ন্িভস্ত (চিত্ৰ ৫৫) 

(গ) যখন খাতগুলির তলদেশ মধ্যপশুকার অতি নিকটস্থ হয, তখন “কর্তিত” কণাটী 
ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। এস্থলেও শিরা! বিন্যাস অন্গুসারে তিনটা ভাগ করা যায়_ 

(১) শপক্ষ্ষাক্কাল্ম ক্ৰ্ভ্িক্ত | [চিত্র ৫৬] | 

(২) অম্চজ্যাকাল কৰ্ত্তিত ৷ [ চিত্র ৫৭ ] 

(৩) পলাদাক্ষাত্ৰ কক্ডিভ। | রি 
--এই ত্ৰিবিধ খণ্ডিত পত্রফলকের (বিগ, বিভক্ত ও কর্তিত) কতকগুলি বিশেষত্ব জানা 


8৭৮ | _ "প্রকৃতি 


আবশ্যক । (১) পক্ষাকারে খণ্ডিত -ফলকের প্রত্যেক খণ্ড এভাবে, খণ্ডিত হইতে পাবে, 
তখন গত্তটাকে অবস্থাতেদে ছবি ১ শন্াকান- জিও, ছিপ! পক্ষাকাবর, 





বিভত্তন্ধ এবং দ্বি১ল পক্ষাঁক্কাল্ কর্তিত (চিত্র ৫৮) বলা হয়; পুনশ্চ এ 
শাখা খগুগুলি পূর্ব নিয়মানুসারে প্রশাখায খণ্ডিত হইতে পাবে ; তখন পত্রটীকে 
জিহ9লপন্ষা কা ল্লক্লিগু, ত্রিগুণপক্ষাকাল বিভক্ত এবং ভরি 
পক্ষাকাল্ল কর্ভিত বল! হয। এইরূপে ফলকটা ক্রমশ: বলছ শ্বস্িভ 
হইতে পারে এবং পত্রটীকে বহু খণ্ডিত (0৩০০0101007: বলা হয । (২) পক্ষাকার ও অন্কুল্যাকার 
খণ্ডনের মিশ্রণ দেখা যাঁষ ; বেমন স্থুল্যাকারে খণ্ডিত ফলকের খগুগুলির প্রত্যেকে পক্ষাকারে 
খণ্ডিত হইতে পারে। 

(৩)' পক্ষাকারে খণ্ডিত ফলকের কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা যায ; সেই নামগুনি গ্রেই 
যুক্ত হইয়া থাকে যেমন ;_(pectinate) (চিত্ৰ ৫৯ )। 

(১) ক্ুক্ঃভ্ডাক্ান্র সক্র-_ পত্রফলকেব খুলি দীর্ঘ ক্স এবং পার হই! 
চিরুণী দাড়ার মৃত দেখা । 

(২) সাল্পজ্ান্ষাল্র পত্র (786) চিত্র ৬০)-- পত্রফলকে এটা বৃহৎ গোলাকার 
খণ্ড অগ্রভাগে থাকে এবং দুইপার্্বের নি খণ্ডগুনি শার্খসুখ এবং ক্রমশঃ ছোট হইযা আইসে; 
যেমন, মূলা, কৌকশিম । 

(৩) ক্ৰল্মপজ্রাক্ক্ালর (runcinate) পত্র (চিত্ৰ ৬২ ২)-_পত্রফলকের অগ্রভাঁগে 
একটা ত্রিকোণাকার খণ্ড থাকে ০০০০০০১৪ বর্তমান 
থাকে। 

(৪) হবহালাকাল্ল (panduriform) পত্র চিত্র ৬১)-_পত্রফলকে একটা বৃহৎ 'খও 
অগ্রীভাগে খীকে এবং'সুইপার্শ্বে ছুইটা ছোট গোলাকার খণ্ড থাকে ; পত্রটী বেহালার মত রা 


LN 


- (equitant) বলা হ্য়। 


প্রকৃতি - ৪৪৯ 

(৫) ম্বতপস্কাক্কাক্-_ পত্রফলকটীতে শ্রকটী ডিবি গাং বত সজ 
বৃহৎ খণ্ড হইতে গভীর খাত ছারা ভিন্ন। 

৫1 শভ্রক্কলক্ষে - রতি উদ্ভিদের পত্রগুলি সল্প 
এবং দীর্ঘাকার, এবং ফলকের ছুই অংশ নলগা বরুণ তেলত (ভে) বং দক 
সহিত সংযুক্ত হইয়া যায় ; সুতরাং পত্রটীর একপ্রান্ত এ মধ্য রেখা এবং ভপরপ্রাস্ত ফলকের 
যুক্তপ্রান্ত এব$ দুইদিকের গাঁত্র পত্রের নিয় গাত্র মাত্র এবং তাহা পাৰ্শ্বমুখ হইযা থাকে , পাদদেশে 
্াস্তত্যবিভিন্ন থাকে এবং পরবর্তী পত্র সেস্থান হইতে উখিত হয ; এরূপ পত্রকে যুজ্তপার্শ 


( ক্ৰমশঃ ). : 


মানবের শক্ত, 
ডাক্তার শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পাল 


কবির চোখে এ জীবন একটা রঙ্গিন স্বপ্রবিশেষ, কিন্তু বৈজঞানিকের দৃষ্টিতে সেটা al 
অবিশ্রীস্ত সংগ্রাম বৈ আর কিছুই নয়। অ'তুর ঘরে ট'যা শব্দে দুন্দুভি নিনাঁদ ক'রে যে জীবন- 
সংগ্রাম আরগ্ত হ'ল, তার পরিণতি হবে মৃত্যুর শান্তিময় 'ক্রোড়ে। আমাদের জীবনের প্রতি 
মুহুর্তেই সংগ্রাম চল্ছে পারিপার্থিক সজীব ও নির্জীব পদার্থের সঙ্গে । এই অবিশ্রান্ত ঈমরে মানব 
বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন জাতীয় পক্র কর্তৃক আক্রান্ত হচ্ছে এবং মানবের জীবন ততক্ষণ হঙ্গণ 
সে এই সমরে প্রীধান্ত লাভ কচ্ছে, অন্তথা তাঁর মৃত্যু । মানবের শত্রু কে কে? এর একটা 
সম্পূর্ণ তালিকা দেওষা সম্ভব নহে । তবে এদের তিনটা শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পাবে £ _ 

১। যারা স্থল দৃষ্টিতে স্পষ্টই গ্রতীষমান, যেমন সিং, ব্যাস্ত, সর্প ইত্যাদি হিং জীব ৷. 

২। যাঁদের দেখতে হলে অণুবীক্ষণের সুক্ষ দৃষ্টির সীহাষ্য দরকার, যেমন জীবাণু জাতীবেরা। 

৩। এমন অনেক নগণ্য জীব আছে যাঁদের সঙ্গে আমাদের নিত্যই দেখা সাক্ষাৎ এবং যাদের 
আমরা নিরীহ মনে ক’রে গ্রাহের মধ্যেই আনি না, অথচ তাঁরাই আমাদের সমূহ অনিষ্টকারী । 
এরা সাক্ষাৎকল্লে আমাদের কিছুই অনিষ্ট করে না বলেই ধৌধ হয়) কিন্তু এরা মানধধেষী জীবাণ 
জাতীয় পরম শত্রুদের "আশ্রয় দেষ এবং মাঁনবদেহেব মধ্যে এদের বিস্তারকল্ে প্রহৃত সাহায্য 
করে। এরা হচ্ছেন আমাদের গৃহবাসী ও প্রতিবাসী কীটপতঙ্গ এবং 'এর! কি ভাবে আমাদের 
সঙ্গে নিরীহ আশ্রিতরূপে' বাস করে আমাদের পরম অনিষ্ট সাধন করেন তারই সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেবার জন্তু এই প্রবন্ধের অবতারণা । 


৪১$ প্রকৃতি - 
, . কবি ঈশ্বর ও গেয়েছিলেন--”রেতে মণা, দিনে মাছি, 
এই নিয়ে কলকাতাতে আছি*। . | 
আজকাল মশার দৌরাত্ম্য কেবল কলিকাতাতেই আবদ্ধ নহে; সমগ্র ব্গদেশ আজ মশার" 
তাড়ন।য বিধ্বস্ত । তাঁই প্রথমেই মশার কথা আরম্ভ করিলাম্‌। 


মশার কথ! * 


মশা একজাতীয় পতঙ্গ । একটি মশাকে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে 'যে ভষ্টান্ত '.পতঙ্গের 
শষ ইহারও মন্তকদেশ, বক্ষদদেশ ও উদরদেশ আছে। ইহার মন্তকদেশ, হইতে একজোড়া. 
গুড় (antennae) ও একটি শৌষণযন্ত্র (2:0095015) নির্গত হইয়াছে । বক্ষঃদেশ হইতে 
তিনজে।ড়া পা ও এক জোড়া ডানা বাহিব হইয়াছে। মশা, মাছি, আর্তলা একই শ্রেণীভুক্ত 
(class— Insecta), কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বর্গ (০৮৭০) ও জাতির (5peৎcies) অন্তর্গত | 

মশা লইরা নাড়া চাড়া করিবার জন্ত আমাদের এত মাথা বাথা পড়িত না যদি না মনা 
আমাদের দংশন করিয়া বিরক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত করিত। তবে মশকদেহেব সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ না 
ইভা সিসির তিতির জিডি হর 
থাকিব। 


মশকের শোষণযন্ত্র 


কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। ইহাঁদেব ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দ পাওযা কঠিন, তবে 
আমরা যথাসাধ্য সাদা কাঁধ বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শীত সংখ্যা প্রক্কতির ২৮৪ পৃষ্টাষ 
প্রকাশিত ১, ২, ৩ নং চিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিবার আরও সুবিধা হইবে। মশার 
মুখবিবর হইতে একটি অধর (lower lip or 11522) নির্গত হইয়াছে! 

অধরদেশটির উপরদিক খোলা, অর্ধ নলাকৃতি (৪॥৫: 91:25৭)৮_ঠিক মোচার খোলার 
নত, এবং ইহার পুরোভাগ দ্বিধা বিভক্ত । এই অধরদেশের ভিতরে দংশনোপযোগী যন্ত্রনিচয় 
লুক্কাষিত থাকে যেমন খাঁপের ভিতর তলোয়ার। অধরদেশেব ভিতরে থাঁকে-- 

(১) একজোড়া চৌয়ালের অস্থি উপরে_(mandib]es) 

(২) £ রি * = নিয়ে_(maxiilae) 

এই অস্থিগুলি শলাকার স্তাষ লঞ্থা এবং ডগাগুলি স্বস্ম করাতের আকারবিশিষ্ট। 

(৩) উপরোষ্ঠ (791050--ইহা অধরদেশের ফাকা উপর দিকটি আবৃত করে। 

(৪) নিষ্োষ্ঠ (॥১০০০॥a৮/nX)--ইহ! উপরোষ্ঠের সহিত মিলিয়া একটি সুক্ম নল (₹u৮e) 
গঠন করে_ঠিক যেন ইন্্‌জেল্পন দিবার পিচকারীর ছুঁচ। এই নলের মধ্য ০ 
শোষণ করে। 


তি ৬৯ | 8১১ 

নিরোষ্ঠট ফপা-- ইহার ভিতর দিয়া একটি অতি পুঙ্গা “নালী (Salivary duct) “চলিষা 

গদাছে। এই নালীটি মপকের দেহাভ্যস্তরস্থ এক জোড়া লালাগ্রস্থির (Salivary gland) 
সহিত যুক্ত। ৭ নহি 6 ০৮ 
মশকের দংশনপ্রণালী "| 

মশা প্রথমে দেহের উপর ধীর ভাবে উপবেশন করে; পরে চর্শত্বকের যে স্থানটিতে হুল 

ফুটাইতে ইইবে তাহ! বাছিযা লয। এই স্থান নির্ব্বাচনেব জন্ত ইহার স্পর্শেন্সিয় আছে। এই 
ূ (PE | 





ম্পেন্জিষ প্রধানত; শোঁধণযস্ত্রের পার্স্থিত ছহটি শুগুবিশেষ (॥axillary palps)| এই 
শুপুদয়ের স্পর্শশক্তি (59251911155) খুব প্রথর। এতৎ্যতীত তড় জোৌড়াটিও (antennae) 

দংশন করিবার কালে অধরটি (০৩:12) পিছন দিকে বাঁকিষা যাঁয় এবং অন্মধ্যস্থিত শোষণ 
যন্ত্রের অনঠান্ত যক্নিচয় ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় ( চিত্র ৪ )।- হুল যতই অগ্রসর হইতে থাকে 
অধরটি ততই পিছনদিকে বাঁকিতে থাকে, অর্থাৎ অধরটিই চর্ম্মত্বকের ভিতরে হুলটিকে চাঁধিত 
করে। তীক্ষাগ্র চোয়ালের অস্থিগুলি চর্মভেদ করিয়া চলিষা যাঁর এবং নিহিত সুন্মশিরাগুলিকে 
ছিন্ন করে) তন্বারা ত্বকৃনিয়ে শৌণিতপাত হয। এই শোণিত যাহাতে জমাট না বাধিতে 
পীরে তজ্জন্ট লালাগ্রস্থি হইতে লাল! নিঃস্থত হইতে থাকে । এই লাল! ফাঁপা নিয়োষ্ঠের 
দেয় না। এই তরল শোঁণিত মশা শোষণ করে। এই শোষণ বা চুষিয়! খাইবার জন্য মশারি 
মুখের ভিতবে একটি গাঁংশূপেশী (20505) আছে। এই পেশীর সাহায্যে শোণিত ওষ্ঠ নালীর 
( উপরোষ্ঠ ও নিয়োষ্ঠের সন্মিলনে ) ভিতর দিযা মুখ বিবরে আসিযা পড়ে। শোষিত আহা্য 


৮ 
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মুখবিবর হইতে গলনলীর (০5০10159895) ভিতর দিষা” পাকস্থলীর (proventriculus or 
stomach) ভিতরে যাধ এবং ক্রমে অস্ত্রের (৪) মধ্যে প্রবেশ করে (চিত্র ৫)। 
মশক ২৪ ঘণ্টায় একবার মাত্র পেট পুরিয়া রক্ত শোষণ করে। 


মশক বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় . 


সাধারণ চক্ষে সকল মশাই একই প্রকারের বলিদ্বা বোধ হয; কিন্তু পরাণ করিযা 
দেখিলে তাহাদের মধ্যে আকৃতিগত বৈষম্য স্পষ্টই প্রতীষমান হয়। তাই দেখিষাই বৈজ্ঞানিক 
তাহাদিগকে নানা গণ ও জাতিভুক্ত করিয়াছেন। এই সকলের বিশদ উল্লেখ "নিশ্রয়োজন, তবে 
সাধারণতঃ ধে সকল মশক আমাঁদের অনিষ্ট সংসাধন করে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার 
চেষ্টা করিব আমর! সাধারণতঃ -তিন জাতীষ মশক দেখিতে পাই এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন 
রোগের বীজ বহন করে: 
(১) এনৌফেলিস (anopheles) জাতীয় মশা ম্যালেরিয়া বীজ বহন করে 
(২) ক্যুলেক্স (9:19) ৯ ৯» = ফাইলারিয়েসিন্‌ (914115515)এর 
বীজ বহন করে। “রসবাত”, “গোদ” প্রভৃতি ব্যাধি ইহার অন্তর্ভু ক্র। ট 
(৩) ই্রেগোমাইয়া ($e৪০১i৭)জাতীয় মশা ডেঙ্গি (09785) ও পীতজ্বরের (yellow 
ever) বীজ বহন ফরে। : 
এই তিন -জাতীষ মশকের মধ্যে যে শুধুই আক্বৃতিগত পার্থক্য আছে তাহা নহে, চরিত্রগত 
পাৰ্থক্যও আছে। 
এনোফেলিস্‌ মশক কেবলমাত্র নিশীক|লেই রক্ত শোষণ করে; ক্যলেকও রাজি ভাগে, 
কিন্তু ষ্টেগোমাইয়| দিবাঁনিশি সকল সময়েই শোষণে তৎপর | পুরুষ ও স্ত্রী মশকের মধ্যেও 
ব্যবহারে বৈলক্ষণ্য আছে। স্ত্রী মশকেরাই রক্ত শোষণ করে এবং তাহাদের শৌষণযন্ত্র তন্নি 
বন্ধন সুপরিপুষ্ট (511 ৫৩৮৪1০৪) ; কিন্তু পুং মশক ফলমূলাদির রন পান করিয়াই বাচিয়া 
থাকে এবং তাঁহাদের শোঁষণযন্্র অপেক্ষাকৃত অপরিপুষ্ট । ইহাদের চোয়ালের অস্থিগুলি নাই। 


স্ত্রী ও পুং মশক চিনিবার উপায় কি? 


পূর্বেই বলিয়াছি যে মশার মন্তকদেশ হইতে এক জোড়া শুষ! EE 
হইয়াছে। এই শু'যার গাঁয়ে কতকগুলি তন্তু (875) সংলয় আছে। পুং মশকের গু'য়ার তন 
পুলি গুচ্ছে ঘন ঘন বিন্তস্ত (০॥০০5৪)--তাহাতে এই গু'যাদ্টী এক জোড়া খুব লোমশ 
গৌফের মত দেখায় । স্ত্রী মশকের শুর্যায় -তন্তুগুলি- পাতলা (911996) এবং এরূপ ঘন বিন্তস্ত 
নহে। একটু নিরীক্ষণ করিযা দেখিলেই এই গুল দেখিবা পুং মশক চিনিতে পারা যাইবে। " 
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বিভিন্ন জাতীয় মশাগুলিকে চিনিবার উপায় কি? ৃ 
এনোফেলিম্‌, কুালেল্স ও ষ্টেগোমাইযা জাতীষ মশীগুলিকে তাহাদের আক্বৃতিগত ও স্বভাক 


গত বৈষম্য “দেঁখিষা চিনিতে পাব৷ যাঁয। তাহাদেব স্বভাবগত বৈলক্ষণ্যেব কথা পূর্বেই, নির্দেশ 


করিয়াছি। তাহাদের আক্কৃতিগত' পার্থক্য, তাহাদের জীবনের প্রতি পর্যায়ে (50886) 
লক্ষিত হয় এবং তাহা ভাল করিযা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ম্শকের জীবনপ্রণালী 
ববির কুন্রি 


মশকের জীবন 


চারিটি পর্য্যাযে বিভক্ত করিতে পার! যাঁয £__ 

(১) ডিম্বাবস্থা ।-্ত্রী মশক রুদ্ধআোত (50৭8৭0) নদী, সরোবর, ঝিল ইত্যাদিতে অথবা 
বে কোনও পাত্রস্থিত জলের উপরে ডিম প্রসব করে। ডিম্ব প্রসবকালে স্ত্রী মশক ভাসমান 
কোনও পদার্থের উপর উপবেশন করে এবং ডিম্বগুলি জলের উপরে প্রর্গিত্ হয়। এই ডিম্ব 
ফুটিয়া এক প্রকার কাঁট নির্গত হয। ডিঘাবস্থায় মশক কত দিন থাকিতে পারে তাহার 
ইযত্তা নাই। অনুকূল অবস্থা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ডিম্ব ফুটিয়া যায ; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা 
পড়িলে কয়েক মাস ( যেমন সারা শীত খতু ) এই অবস্থাষ থাকিতে পারে। . 

ডিম্বগুলি আকারে লম্বা এবং একদিক অন্য দিক অপেক্ষ সরু ৷ ভিন্বগুলি প্রথমে শ্বেতবর্ণ 
হয়, কিন্তু ক্রমে অল্লাধিক কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করে। 

(২) কাঁটাবস্থা 09:58] 98) ডিম্ব ফুটিয়া যে কাট নির্গত হয় তাহা দেখিতে 
আদৌ মশার মত নহে। আমরা কোনও পাত্রে অনেক দিবস রক্ষিত জলে যে পোকা 
দেখিতে পাই এবং সাধারণতঃ তাঁহাদের “জলের পোকা” বলিয়া অভিহিত করি তাহারা আর 
কিছুই নয-- মশকের কাটাবস্থা। এই কীট (1৪7৮৪)গুলি জলের ভিতরে ত্র সম্তরণ করিয়া 
বেড়ায় এবং শৈবাল -জাতীয় জলজ উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া থাকে এবং মধ্যে মৃধ্যে শ্বাস প্রশ্থাসের 
জন্ত ভাসিযা উঠে। 

এই কীট ধীরে ধীরে বৃদ্ধি OIE CHEE ক্ষেপন করে (moults or casts 
it5'5in)। এই ভাবে কীটগুলি এক হইতে তিন সপ্তাহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সময়ে সমষে 
প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে কয়েক সপ্তাহ কাঁটিযা যায়! * 

(৩) গুটী (989) অবস্থা ।__কীট চতুর্থবার ত্বক্‌ ক্ষেপন করিষ! গুটীত্ব লাভ করে। 
এই অবস্থায় ইহাঁকে একটি অতি ক্ষুদ্র গল্দা চিংড়ীর মত দেখিতে হয়। এই অবস্থায় ইহারা 
আহার করে না। কিন্তু পূর্কেব মত সাঁতরাইধা বেড়ায় এবং শ্বাস প্রশ্থীস গ্রহণ করে। 
সাধারণতঃ এই অবস্থা ছুই এক দিন স্থায়ী হয়। পরে এই গুটী ফাটি! মশক নির্গত হয়। প্রথমে 
উপবের খোঁলসাটি ফাঁটিষা যাঁধ এবং মশকটি ধীরে ধীবে বাহিব হয। বাহির হইয়! ইহা পরিত্যক্ত 


৪১৪ প্রকৃতি 


খোরাসটির উপর বসিয়া থাকে মৃত গণ না বাতাসে ইহার,ডানা ছুট শুকাইযা যায়) পরে উড়িয়া 
যা (চিত্ৰ ৬)। 

(8) পূর্ণ মণকাবস্থা --এই অবস্থাতেই আমর! মশাকে ॥ উড়িয়া বেড়াইতে দেখি এবং 
, তাহাদের আক্রমণে সঞ্ধচত হইয়া থাকি পুর্ণাবস্থায় মশক সাধারণতঃ তিন মাস পর্য্যন্ত বাচিয়া 
থাঁকিতে পারে। 

বিভিন্ন জীবন পর্ধায়ে বিভিন্ন জাতীয় মশকের মধ্যে , 
ই কি কি পার্থক্য লক্ষিত হয়? 

(১) ডিম্বাবস্থায_ -- ৪ - 

ক্যুলেক্স মশকের ডিম্বগুলি এক সঙ্গে লাগিয়া থাকিয়া জলের উপরে:অতি ক্ষুদ্র একটি চতুষ্কোণ 
ভেলাব স্যাষ ভাসিতে থাকে। এই ক্ষুদ্র কৃষ্ণবৰ্ণ ভেলাগুলি প্রায ৬ ইঞ্চি ল্। হয এবং একটু চেষ্টা 





কালেকস এনোফেলিস্‌ 
করিলেই দেখিতে পাওযা যাঁধ। এইরূপ এক একটি ভেলায় প্রা ২৫০টি ডিম লাগিয়া থাকে 


(চিত্র ৭)। 
এনোফেবিন্‌ মশকের ডিও এরপ ভেলায় সংলয় থাকে, তবে ভেলাওলি চতুক্ধোণ না হই 
ত্রিকোণাক্ৃতি তাঁরকাক্কৃতি বা লম্বা ফিতার স্তায় হইয়া থাকে । এতঙ্তি্ন এনোফেলিমের 
ডিম্বের গাঁয়ে দুইটি করিঘা বারুকোষ (৪1: ০০]15) থাকে ; ইহা আর কোনও জাতীর মশকের 
ডিম্বে দেখা যায় না! 
ষ্টেগাযাইয়া মণকের ডিম্বগুলি ভেলার আকারে . গ্রথিত নহে, পরন্থ পৃথক পৃথক ভাবে 
্্ত থাকে | j 


৪১৫ 








এনোফেলিদ্‌মশক_পুং এনোফেলিস্‌ মশক-্্ী 
কালেক্স ও টেগোমাইয়া মশকের কীটের পম্চান্দেশ হইতে একটি অতি ক্ষুদ্র শ্বাসনালী 
respiratory siphon) বাহির হইয়াছে। শ্বাস গ্রহনের জন্য কীট মধো মধ্যে ভাসিয়| উঠে; 


এক 





৪১৬ প্রকৃতি 

তন এই শ্বাসনালীর মুখটি জলের উপরিভাগে উঠিয়া পড়ে এবং এই উপায়ে কীট বায় গ্রহণ 

করে। নালীর মুখটি জলের উপরে সংলগ্ন থাকে বটে, কিন্ত কীট জলের ভিতরে ঝুলিতে থাকে । 

এই ঝুলিয়। থাকায় একট| জাতীয় বৈচিত্রা আছে। কুলেল্স জাতীয় কীট বাকা ভাবে" 
জলস্তরের (১৮117০৪) সহিত ৪৫” ডিগ্রীর একটি কোণ (811৫1 ০ 45”) অবলম্বন করিয়া 

ঝুলিতে থাকে ০ ভাবে ঝুলিতে থাকে |. 
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কালেক্স মশক-_পুং 2 ক্যলেক্স মশক-্ত্ী 
এনোফেলিস্‌ মশকের কীট দেখিতে আরও কৃ্চ্ণ এবং ইহার কোনও শ্বাসনালী নাই। 
ইহা জলস্তরের সহিত সমান্তরালবর্তী (১৭৮৭!!!) হইয়া ভাসিয়| উঠে, এবং এই উপায়ে বা গ্রহণ 
করে। ইহাদের চিনিতে পারা খুব সহজ । 
(৩) গুটী অবস্থায়_এই বিভিন্ন ভাতীয় মাকের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাকা 


বটে, কিন্তু তাহ! সাধারণ পাঠকের কোনও কাজে লাগিবে না বলিয়া বিবৃত 


গন ন হুল 


- (8) ু্ণাবসথায়__-এনোফেলিদ্‌ মশক যখন জর গাব 


তি কোণ (41816) গঠন করে; এই কোণ সাধারণতঃ ৪৫* ডিগ্রীর হয়। ia 


ষ্টেগোমাইয়| মশক দেওয়ালের সমাস্তরালবর্তী হইয়া বিয়া থাকে। 
এনোফেলিদ্‌ মশকের ডানার গা কতকগুলি কৃষ্ণ ছিটা ছিটা দাগ আছে (the wings 
are spotted) ; কিন্ত অন্তান্য জাতীয় মশকের তাহা নাই । ষ্টেগোমাইয়! মশকের বিশেষ এই যে 
ইহার! কৃষ্ণবর্ণ দেহ রিশিষ্ট কিন্ধ ইহাদের বক্ষোদেশ, উদরদেশ, পায়ের সন্ধিস্থলগুলি (joints 
০£ 195) ও শোষণযক্্ের উপর কতকগুলি সাদা ঝল্মলেরেখা আছে। চিত্রিত ষ্টেগোমাইয়া 
ফাসিয়েট। (stegomyia fasciata ) মশকটর বক্ষঃদেশের উপর একটি শ্বেতবর্ণ লায়ারের 
(57০) প্রায় চিহ্ন আছে এবং উদর দেশের পার্শ্বে কতকগুলি শ্বেত রেখা আছে। ইহার 













শোষণের অগ্রভাগে এবং পাগুলির স্থানে স্থানে শ্বেত রেখা বর্তমান! এরি শী 
» মুশকদের পায়েও শ্বেত রেখা দেখা যায় বটে, কিন্তু এনোফেলিসের বিবার ধরণ ও চিন্কিত ডা 
দেখিয়া ইহাকে সহজেই চিনিতে পারা যায়। 
আমরা এইবার মশার সহিত আলাপ পরিচর করিয়া রাখিলাম_যদি পাঠক মহাশযগণের 
রি " অনুমতি গাই তবে আগামী সংগযায় এই সকল: বিভিন্ন : জাতীয় মশা কি ভাবে ভিন ভিন্ন রোগের 
বব কৰবে ও মানবদেহে গলিত কৰে তাহা বিষত করিতে চেষ্টা করিব। 
__* পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনা করিবার উদ্দেশ্য কীটপতঙ্গাদির আর 
প্রকৃতির বিস্তারিত, বিশ্লেষণ (Entomological study). নহে। আমার উদে 
প্রতিনিয়ত যে সকল কীটপতঙগাদি দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছি তাহারা কি ভাবে ব্যাধিবার্তী 
হি করিয়া মানবের সমূহ অনিষ্ট সাধন করে তাহারই আলোচনা করা এবং এই উপলক্ষে ৫ 
: গা নে যতটুকু জান৷ প্রয়োজন ভাহারই বিবৃতি করা । 


























রসবিজ্ঞান পরিভাষা 
ূর্বানুবৃত্তি : 
অধ্যাপক শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী 











[50419 ভৃতীয়ক | Valency (atomicity৮)--অণিয়া, শৃরতা i 
পু৩৮৫_নিকষ, প্রমাণ, প্রতীতি । Vaporisation—বাশপয়ন। 2 ১ ২ 
Theory--আগম, কল্পনা । Vapour— বাষ্প 1 

Thermal ল, তৈজস। Variable--পর্িবর্্তনীয় 1 রা 
Thermo-chemistry-——তাপ-রশায়ন । Vegetable—উদ্থিদ, উদ্ভিজ্ঞ রঃ 
Time—কাল। Vehicle—বাহ | তু 
Transformation—কূপাস্তর, বিভন্ন । | Velocity>--জব, বেগ, রভম । ; 
Transmutation—কূপাস্তর 1 Vibration— কম্প, ধুনন, ৪ সান 










৬101801গাধুনান, ধুস্বান। 
Viscosity— Sh 
Vitale 10 
Vitrious—কাচাভ, কাচতূত। 
© Vacuous— রি 2 র্‌ _ Volatile-বায়ুপরিণাম 1 


78 


071৮ এক, মানমুল, মান পদ | 
টি Univalent—কাণিম || Fa 
টা :0710865৭--অপরিজ্ছিন, অনন্ত। 








রর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি 
5 £/৮০--শোষক নানী । 
Anvil, শী, রা 7 


A a ৯ ॥ 









_l০০০--ক্যোদযান 1 


Blowpipe-—uী, নৌ । 

08০81৫-ফলক | 

রা _Boat--তরী | 

_ Bobতড় | 

: নর Borer—বেধক, বিপাক । । 

8০45-বোতল। 

রা 73785) মাঁঞ্জনী, বুরুশ। 

| Bilbo 

i _Burner—তাপক । { 
৯. fishtail--নীনপুচ্ছ তাপক । 

১০৫০ | 










lori '॥০৷--কালোরিমান 1 





--আয়তন, ব্যাপ্তি, ব্যায়তি Ll 


| Water of of crystallisation কাঁদক। 





Clamp—দংণী Ek 


0 সুক্ডিল। ১ 


51--কুগুলী | 
Cempass—দিঙ| নিরপক 
Condenser-—প্ৰচয়ক | 
Conical —শন্কাকৃতি 1 
C০৮k-ছিপি। 

০০০ পিধ, আৰে । 
Crucible—মুযা, মুৰী। জন 
0৮৮০-ঘন, ঘনাকার। 
€১৪1-ভাজন, বাঁটী। 
Cylinder— (cis. 


Deflagrating ১1১০০1)--কম্ি। 


Delivery tube— পলৰ নান্দী । 
1)6551009601--শোষিক 17. 
Dialyser—অবচ্ছেদক | : 
Diffusion -bulb— ct 
Disc—seুল | 






File ঘৰ্ষণ ] উকা । 
[7145৮ পুটগ্রীব । 


‘Float-—পৰ | 


Foot blower—ধমনক 1 


77০811817--উত্দ, নিরর। 


Funnel--প্রণালিকা । : 
F৮৷৭০০--অধ্বিশ্রয়ণী, উনান, চল্লী। 














91০১৩ বল | 
+ Graduated--লিঙ্ষিত, ক্ৰমান্কিত। 


নু সুর, হাতুরী। 

ৰ Hadle—কর্ণ, হাতল । ক. 
Holder আধার, ধারক । 

Lid Mls ৮. 

Jacket—নিচেল, কঞ্চুক 1: 

[থননিপ, কুম্ভ, কুট । 


২ 0৮উৎক্ষেপ। 


দীপ | 


Magnifier —ব্দধক | 
} Manometer—নমান | 
Microscope ১ অণুবীক্ষণ 1: ও 


10 ০৫-_মুকুর I 
M orlar—খল । 


Pad কচ (খন | 
Pan—পাg 
Pestle মু 
Pipৎ--নালী 1 
Pipette—পিপেট । | 
7150010--চাঁপন । ৪ 
ও [০৩৮কীল, বিবর্তনকীল। j 
Plate পটটিকা। 
Porcelain—কৌলাল । 
Pump (suction) -নিষ্কাশক । 
5৯ 











Lh খাছ | 
Salt bathe পুট ।। 


ত Scale _ফলক 1 


রি না১৩এ-তরিপদী |? 


| T Tubular 


‘Vernier ৪০২!৪-- তানি মান 


- Wire €auze--তার জাল। 





প্রকৃতি CC 


Retort--বকখ্্ন । 
1২10 বলয় । 


Sand bath--ৰানু পুট । 





Screen—( য়) বনিকা 1. 
91797-_উৎক্ষেপনী। ৷ 1 
১1১০০%-টমস lL : 
Stand--আশ্রয়, স্তম্ভ | 2 
Steam bath—থ্েদপুট, বাষ্পপুট । 
Stop c০৫k--বারক I পু 
St০pper--রোধক, জবটস্ত 1. ্ 
১৪1)1১০76--অবলম্ব, উপ রর 
১১00০ বস্তি, হি টি 








Test রি ন্‌ লী 
Thermometer -উষ্ণামান 
[০785 লং, ক্বমুখ। 1 


Trough—cif 1 1. 
Tube—নল, নাল, না নী 


৬৭৮০০ নানী 1. 
৪1৮৩২ কপাট, পিধান 


W atch glass ভি কচি 1 








বিবিধ 
ৃ আলিপুরে পুষ্প-প্রদর্শনী " 
রি টি ধাহার! ফুল ফলের বাগিচার উন্নতি ও প্রসারে আনন্দ লাভ করেন," আলিপুরের 
_ পুষ্পপ্রদৰ্শনী বিশেষভাবে তাঁহাদের জীবনের একটি সামাজিক উৎসব হইলেও ইহা প্রতি বৎসরে. 


জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে; বিশেষতঃ দ্বিতীয় দিবসে ফল ও সবজী 
কিনিবার জন্তু উৎসুক জনতার আগ্রহ দেখিয়। আশা হয় যে অল্প দিনের মধ্যে এদেশের 


* 








জনসাধারণ এই প্রদর্শনীর উপকারিতা! হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। মার্কিনে ও অন্তান্তি 
পাশ্চাত্য দেশে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কত দূর উন্নত হইতেছে তাহা বৎসরে বৎসরে এই প্রকার 
প্রদর্শনীর আয়োজনে বুঝিতে পার! যায়। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে গাছ পাতা ফল ফুল যে 
ভাবে দেখ! দেয়, মানুষ তাহার প্রতিভা বলে সেই সমস্ত নৈসর্গিক সামগ্রিকে রসে গন্ধে 
বৈচিত্রো নূতন করিয় রূপান্তরিত করে। এ দেশের কৃষি-বাগিচা সমিতি এত দিন চেষ্টা 
করিয়া আদিতেছেন কেমন করিয়া এখানকার পুরা ভন পরিচিত ফল কুল সবজিগুলির উন্নতি 
সাধন করিতে পারা যায়) দেশী ও বিদেশী বিশবজ্ঞের সহযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্িতার এ 
রা কার্য কতদুর অগ্রসর হইতেছে, তাহা এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বুঝিতে বিন হয় না। 

আলিপুর সমিতির প্রশস্ত ময়দানে পটমগুপ-পরিবেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গনে এবার প্রদর্শনীর 
টি আয়োজন হইয়াছিল। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিতে ন! করিতেই বিচিত্র বর্ণপুঞ্জে চক্ষু 
__ ধাধিয়া যায় ; ডাহিনে অগণন অনন্যদাধারণ পাতা বাহারি গাছের সারির সন্মুখে একটি ত্রিকোণ 
__ জলাশয়ৰক্ষে দুইটি শুভ্ৰ বক; উত্তর দিকে নানাবর্ণ মন্গ্ম ফুলের ( anny 5.) সমাবেশ, 
বের পর টব চলিয়া গিয়াছে যেখানে অভিনব বুগ্রেনভেলিয়ার রক্তাভ পত্রাবলির পশ্চাতে 
রর অগণিত রক্ত ক্যান! ( Canna প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। পাতাবাহারী গাছের দিকে: তাকাইলে 
মনে হয় যে গত বৎসরে যত অধিক সংখাক গাছ প্রদর্শিত হইয়াছিল এবার ঠিক ততটা না 
হইলেও ছুই সারি গাছে সমস্ত স্থানটি ভরিয়া গিয়াছে। কোঁলিউস, পাম, ক্রোটন, ড্রেসিনা 
__ প্রভৃতির বাহার দেখিয়া দর্শকৰবন্ চমৎকৃত হইয়াছিল। - 

. ফুলের প্রতিদ্বন্থিতা অতীব মনোহর । এবার মাঘের শেষে শীতের প্রাবল্য বশতঃ প্রদর্শিত 
কুনুমের সংখ্যার হয়ত কিছু হাস হইয়াছিল; কিন্তু মন্তরম ফুলের বিভাগে যে কুস্থম সজ্জার 
আয়োজন ছিল তাহার কতকটা এই প্রবন্ধান্তর্গত চিত্রাবলীতে পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে 
__পাৱিবেন। প্রথম চিত্রে মন্ত্র ম ফুলের বিভাগ দেখান হইয়াছে; অদূরে পশ্চাদ্বর্তী পটভূমিকী 
ফুলদানির ফুল কিরূপ দাজাইনা রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার আভাস পাওয়া 
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প্রকৃতি ৪২১ 


হায়। ২নং চিত্রে পুরদ্কত মাষ্টার, এবং ৩ নম্বরে প্রথম পুরষ্কার প্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ আ্টিহাইনম, 
. ফুলের প্রতিকৃতি দেওয়। হইল। এই দুইটি ফুল সকলকেই মুগ্ধ করে প্রথমটি টবে অবস্থিত 





কৃষি-বাগিচ। সমিতির বর্তমান সম্পাদক মিঃ পাণি ল্যাঙ্কেষ্টার ; ই হার পিত। সমিতির তত্বীবধান কার্যে ১৮৯২ খুঃ 
হইতে ১৯০৪ খৃঃ পযন্ত নিযুক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইনি 
তাহার নিকটে শিক্ষানবিশি করেন; পিতার মৃত্যুর পর ইনি সমিতির সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন; 
১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সমিতির সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইলেন। বালাকাল হইতে বাগিচ| সংক্রান্ত কাজে ই হার 
আনন্দ, বিশেষতঃ বর্ণৃনঙ্কর উৎপাদনে ইনি বহু দিন হইতে আচে । ২৬ বৎসর পুর্বে, ১৮৯৯ খৃঃ 
স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়! ইনি একটি হল্দে ক্যান। বর্ণদঙ্কর উৎপন্ন করিলেন। এইটিই ই হার 
সর্বপ্রথম বর্ণনন্কর উৎপাদনচেষ্টার সাফল্য । পরে ইঁনি বড় ফুলদার ক্যান|, জবা, কাঠচাপা, 
ঝাটি, রঙ্গন, আমারিলিজ, কুপারান্থিন, প্রভৃতি নান! বর্ণপঙ্কর ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 
দৈনদিন কার্ধা হইতে একটু মুক্তি পাইয়। অতল অবসর কালে তিনি 
এত কাজ করিয়াছেন যে মনে হয় যদি ইনি আরও বেশী সময় 
পাইতেন তাহ! হইলে মার্কিনের বিশেষজ্ঞ লুখ।র 
বারব্যাঙ্কের মত ইনিও সকলকে চমৎকৃত 
করিতে পারিতেন। 


৪২২ .... প্রকৃতি 


থাকিয়া, দ্বিতীয়টি ফুলদানির মধ্যে। এত রকম মন্তুম ফুলের আয়োজন করা হইয়াছিল 
যে তাহাদের মধ্য হইতে কেবল মাত্র এই দুইটির বিশেষভাবে উল্লেখ করান অন্ততঃ আরে! ছয়, 
সাতটি ফুলের নামোল্লেখ না করিলে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। চতুর্থ চিত্রে * 
প্রথমেই চোখে পড়ে ভারবিন! ; তাহার পশ্চাতে আরও ছুই একটি লোকপ্রিয় পুষ্প বিরাজ 
করিতেছে। রম 
বৃস্তচাত ফুলের বিভাগের অসামান্ত বর্থবৈচিত্রা সকলকে চমত্কৃত করে। তিন সারি 
টবিলের উপরে নান! বর্ণের বিবিধ ফুল সঙ্জিত,_- প্রত্যেক টেবিলের সারি লক্ষে ২২5 ফুট 


এলি কুন্ুমবীজ-ব্যবসায়ী সাটন্স ও কার্টারের বীজ হইতে উৎপন্ন ফুল পুরদ্কার. . 


_ পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইলে উক্ত বাবদারীদ্ধ় বিশেষ পারিতোৰিকের আয়োজন করিয়া 
_ খাকেন। প্রথম কয়েকট। টেবিলের উপরে তীহাদেরই বীজোন্তুত কুস্থমের সমাবেশ ছিল) 
_ দেগুলিকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে ফুলমটৰ (3০6৪ 1১৩৪ ) বিভাগে উপস্থিত 
হওয়া যায়। আমাদের পঞ্চম চিত্রে একটি পুরস্কৃত ফুলমটর ও যষ্ঠ চিত্রে পদকপ্রাপ্ত 
 পর্কোত্তম ফুলমটরট প্রদর্শিত হইল । গত করেক বৎসরের মধ্যে এই স্তরভি কুসুমের অদ্ভুত 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে ॥ দশ" বৎসর পূর্ব্বে কেবল মাত্র পাঁচ ছয় রকম ফুলমটর দেখিয়া 
প্রচুর তৃপ্তি লাভ করিতাম ; এখন কিন্তু ইহার এত বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে যে পাহাড়তলি 
জায়গায় উৎপন্ন বিবিধ ফুল মটরের পার্খে ইহারা হীনপ্রভ হইবে না। 
বৃশ্ঢ্যুত ফুলদানির কুন্গুম বিভাগে অগ্ঠান্ত ফুলের মধ্যে ক্যানা ও গোলাপ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা |  প্রথমোক্ত ফুলটি কৃষিবাগিচা সমিতির. চেষ্টায় জনসাধারাণের এত আদরের 
বস্তু হইয়াছে ; কারণ এত দিন সে তরীক্সগ্রধান ভারতবর্ষের নিসর্গ ক্ষেত্রে নিজের পীত বা রক্ত 
বর্ণের উগ্রতায় বিরাজ করিতেছিল ; আজ এই সমিতির চেষ্টায় তাহা হইতে এত বর্ণসক্করের 
উৎপত্তি হইয়াছে যে এখন আর ফে কেবল মাত্র সেই পুরাতন কাননকুন্ুম মাত্র নহে,--এখন 
গে তাঁহার মিশর বর্ণের স্নিগ্ধতায় আমাদের ঘরের ফলদানিতে শোভা পাইবার উপযোগী 
হইয়াছে । হগ_ সাহেবের বাজারের ফলব্যবসায়ীরা যে রকম ভাল ভাল গোলাপ প্রদর্শনীতে 
উপস্থাপিত করিয়াছে তাহাদের সহিত কলিকাতা গোলাপগুলি পাল্লা দিতে পারিল না; 
 বাবসায়ীদের গোলাপফুলগুলি কলিকাতা হইতে বু দূরে অনুকূল আঝেষ্টনের মধ্যে বিকশিত 
ও রদ্ধিত; কিন্তু কলিকাতার বাগানে উহাদের স্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে প্রায় দেখ! 
যাঁয় না।. উক্ত সমিতি কতকগুলি ডালিয়া (Da৷i৭) কুষ্ুম একটি টেবিলের উপরে সজ্জিত 
করিয়াছিল; আশা করা যায় যে অনেকেই এই ফুলটর প্রতি মনোযোগী হইবেন । 
টেবিলগুলির পার্শ্বে আমর! কহক্ষণ অতিবাহিত করিলাম; সবজি ও ফলগুলি আমাদিগকে 
আহ্বান করিতেছে । সারি সারি ফল ও সবজি সাজান। দেখিয়া ভ্রম হয় যে হগসাহেবের 
বাজারের সমস্ত ফল সবজির ব্যাপানীরা বুঝি সে দিনের মত তাহাদের দোকান পাট বন্ধ করিয়া 
. তাহাদের সমস্ত পণ্য আলিপুরের ঝগানে স্তুপীকৃত করিয়াছে । 
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প্রকৃতি ৪২৩ 


যে বিপুলকায় বাধা কপি পুরক্কারের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন “খনং 
চিত্রে দেওয়া হইল; ৮নং চিত্রেও উহ! আর একই দিক হইতে প্রতিফলিত হইয়াছে । যত 


"প্রকার সবজি এই খতুতে জন্মায়, মে সমস্তই প্রদর্শিত করিবার এমন সুযোগ জার নাই। 


এই প্রদর্শনীতে সেগুলি সমস্তই দেখান হইয়াছে; তাছাড়া এমন অনেক সবজি. প্রদর্শিত 
হইয়াছে যাহা ঠিক এই খতুর *দামগ্সি নহে ;_-সেগুলাকে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আনা হয় বিশেষ: 
পুরঞ্ধার লাভের আশীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পটলের উল্লেখ করা যাইতে পারে । সবজি বিভাগের : 
অধিকাংশ পুরদ্ধার' হগসাহেবের বাজারের মালীরা লাঁভ করিল; কারণ তাঁহারা ব্যবসার রী 





* . রফলকাম হইবার জন্য যে আয়াস স্বীকার করিয়াছিল তাহা সৌখীন ভদ্রলোকের সখের 


বাগানের মালীর পক্ষে অসম্ভব ; তবে অনেক সময়ে কোন কোন সৌথীন অবাবদায়ীর, বাগানে 
উৎপন্ন সবজি স্বীয় গুণগরিমায় পুরক্নত হইয়াছে দেখা গেল। ২৮টি বিভাগের প্রতি্ন্দী 
সবজিগুলি ছিলই ; তদ্যতীত আরও কতকগুলি বিভাগে বিশেষ বিশেষ সবজির গুণ পরীক্ষার 
আয়োজন করা হইয়াছিল। - - 5 
এই বার ফলের বিভাগে আসিয়া দেখা গেল যে মাঘ ফাস্তনে এ দেশে যে সব ফল জন্মায় তাহা ৃ 
দিগের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নমূন! সংগৃহীত হইয়াছে; পেপে ও কলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 7 
ঈনং চিত্রের পুরোভাগে লঙ্কা, দক্ষিণে বাতাবী লেবু ও পশ্চাতে ট্যাপারী সজ্জিত রহিয়াছে। 
১০নং চিত্রে দেখা যাইতেছে সন্মুখে পেপে, পশ্চান্তাগে আনীরদ | ১৯ন চিত্রে ল্যান্ট! 
স্যাইডস্‌ সঙ্জিত,__ইহারই সাহায্যে মিঃ ল্যা্কাষ্টার জীববিদ্যাসমিতি ( Biological Soci 
ও যাদুঘরে ( ॥e৪eu৷ ) বক্তৃতা করি প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিশদরপে বুঝাইতে 
হইয়াছিলেন। আলিপুরের সমিতির বাগানে ফুলগুলি যখন বিকশিত হয়, বিচিত্রব 
উদগত হয়_-তখনকাঁর সেই নৈসর্মিক শোভা দেখিবার সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই হইয়া 
থাকে, ; সুতরাং এই প্রকার সাইড. সাহায্যে যদি কোন সমজদার সাধারণ সভায় বক্তৃতা 
প্রদঙ্গে নিদৰ্শ সৌন্দর্য ফুটাইয়৷ তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে জনসাধারণ শিক্ষা ও আনন্দলাভ 
করিতে পাঁরেন। এই প্রদর্শনী ক্ষেত্রে কুমারী ক্রেগতর্ণ রেশম সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার আগা-, 
গোড়া প্রতিফলিত করিয়াছেন; রেশম কীটের জীবনের ক্রমবিকাশ, অর্থাৎ ডিম্ব হইতে 
পূর্ণাঙ্গ কীটে পরিণতি, প্রদর্শিত করিয়৷ ক্ষান্ত রহিলেন না; কাটিমে কেমন করিয়া রেশমের 
সত! গুটান হয় তাহাও দেখাইয়াছিলেন। ১২নং চিত্রে ইহার একটি নমুলা! দেওয়া হইল। 
আরও অনেক জিনিস দেখান হইয়াছিল । ছুই বৎসর পূর্বে মান্্রাজ হইতে খুব বড় বড়, চি 
আনাইয়। ম্পিরিষ্টে রক্ষা কর! হইয়াছিল ; দে আম দেখিবার জিনিষ বটে। এবার ইনি 
উপর সেগুলি শোভা পাইতেছিল। 5 
ভদ্র মহিলাগণের নিপুণহস্ত রচিত টেবিলসজ্জার বিচিত্র উপকরণ ও কুলুম্তবকের সু: UE 
সকলের. মুখে শুনা গেল। বাগান সংক্রান্ত নানাপ্রকার যন্্ও প্রদার্শত হইছিল 
তন্মধ্যে কতকগুলা পেট্রোল সাহায্যে চালিত হয় 















বারাণসীর নিখিল ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেশে 
মভীপতির অভিভাঁষণ * 


,...: এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের বৈঠক বলিয়াছিল বারাণদীক্ষেত্রে । সভাপতি ছিলেন ইনডিয়ান 
_ ইনষ্টিটিউট. অফ. সায়ান্সের ডাইরেই্টার ডাঃ ফষ্টর। সভার উদ্বোধন হইল বিগত ১২ই জান্ুয়ারী, * 
সোমবার। বক্তৃতার যুখবন্ধে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি পরলোকগত সার 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তাঁহার ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। গত বৎসর ডাঃ 





ৰা আন্গেল সভাপতির আমন জ্গালদ্কত করিয়াছিলেন। ইহাদের তক'ল মৃত্যুতে বিজ্ঞান- 
সমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত মাত্র করিয়া সভাপতি মহাশয় ওজন্ষিনী ভাষায় 
| কথ! শুনাইলেন, মানিব সমাজের পক্ষে বিজ্ঞানের উপকারিতা! যেক্সপতাবে বুঝাইবার চেষ্ট 
করিলেন তাহা সুধীসমাজে উপেক্ষণীয় নহে । মানুষ যদি নিজের দৈন্য, নিজের ক্ষুদ্ূতা উপলব্ধি 


করিয়া বিনম্র চিন্তে বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে হয় ত একদিন সেই 


ভক্তের সম্মুখে মন্দিরদার উদবাটিত হইতে পারে; যে তব গুহার মধ্যে নিহিত সেটি তাহার 


 সমক্ষে স্বপ্রকাশিত হই তমসা দূর করিতে পারে ডাঃ ফষ্টারের ইহাই একান্ত ধারণ] 


_ অতীত ও বর্তমান কালের মধ্যে বিজ্ঞানের ধারা অক্ষ রহিয়াছে ; প্রাচীন চিন্তয়িতাদিগের 
মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা আজিকার দিনেও কেহই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে 
পরাজ্মুখ: নহেন; এখনকার বিজ্ঞান পদে পদে প্রত্যেক জিনিষ পরীক্ষণ দ্বারা ভাল করিয়া 
“যাচাই: করিয়া লইতে চান; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বীয় জীবনকে সমগ্রভাবে নিয়ন্তিত 
না করিয়! যদি কেবল মাসে মাসে বিজ্ঞানের তক্মা পরিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত হইবার 
. চষ্ট। করা হয়, তাহা হইলে সেই সৌখীন বিজ্ঞানবিলাসীর নিকট হইতে বিশেষ কিছু পাইবার 
আশা করা বিড়না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলদ্ধিত হইলে মানুষের আধ্যান্মিকতা। বিলুপ্ত হইবার 
এ আশঙ্কাও অমূলক | আসল কথ এই যে সমস্ত চিত্ত-বৃত্তি সংযত করিয়। প্রকৃতির কোনও একটা 
নিগুঢ় রহস্তযবণিকা। উত্তোলিত করিবার জন্ত যে একাগ্র সাধনার আবশ্যক তাহাতে মানবিকতা 
কর্ম বা খণ্ডিত হইতে পারে না। জাতি মণ্ডলির বিপুলত্ব অথবা পরম্পর ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে কত কঠিন; যে ইলেক্ট্রন অনোরণীয়ান, তাহা একবারেই কল্পনার 
অতীত অথচ বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইয়া সেই সীমাহীন বিপুলতা, সেই অনিন্তয কষদত্বের 
__ উপলুক্ধি করিবার চেষ্টায় আমরা নিজের পঙ্গৃত্ব অনুভব করিলে স্পর্ধা করিবার কোন অবকাস থাকে 
ন; বরঞ্চ মন স্বতঃই বিনম্র হইয়া ভাসে । কত লক্ষ জীবাণু এক বিন্দু রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে 
_ লেই শ্বেত ও লোহিত জীবাণুর নান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সেই অতিক্ষু্র আণবিক দেহিগণের 


প্রকৃতি ৪২৫. 
_ অস্ুত জীবনলীলার ঘাত প্রতিঘাতে মানব ও মানবেতর সমস্ত প্রাণী কেমন ক্রিয়া বীচিভেছে, 


মরিতেছে তাহার সন্ধান কয় জন রাখেন । রক্তের সঙ্গে ইন্সুলিনের (175818) কি নিগুড় 
“সম্পর্ক, ইহার অভাবে রক্তের অন্তর্গত শর্করা (610০০৪৫) কেন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; 


‘Pancreas পরস্থিজাত ইন্্‌জ্জুলিন কেমন করিয়া ছুই ঘণ্টার মধ্যে বহু সহজ গুণ অধিক ভারী 


শর্করাকে রূপান্তরিত করিয়া, বহুমূত্র রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনে; এই সকল 
নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যে বিস্মিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ধৰ্ম্মতত্ব উভয়ই রহস্যময়; 
এক হিসাবে “বিজ্ঞানমন্দির ধন্মমন্দিরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত | ইংরাজ বাহাকে রিলিজন 


* (Religion) বলেন, আধুনিক বিজ্ঞান তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ মিত্ৰতা সুত্রে আবদ্ধ । যাহা সত, 


যাহা সুন্দর, বিজ্ঞান তাহাকে ভাল করিয়া ফুটাইতে চায়। এই ভাব্বত-বিজ্ঞান- কংগ্রেস এতদথে | 
যে কাঁজ অতি সহজে সম্পন্ন করিতে পারেন, ডাঃ ফ্টার মনে করেন, কোন বিদেশীয় 
ইংরাদের পক্ষে তাহা এক প্রকার অসস্তব। ভারতবাসী আত্মগ্রকাশের ব্যাকুলতায় চঞ্চল 
হইয়াছে; আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানপ্রতিভা পাশ্চাত্য সুধীসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছে; এখন শুধু অতীতের দিকে তাকাইলে চলিবে না। ডাঃ জনদন্‌ বলিতেন, 
যখন আমি শুনি অতীতের প্রশংসা আর বর্তমানের অখ্যাতি, তখন আমার ক্রেধের মীমা 
থাকে না। মেত ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের কথ! । কিন্তু আজ এই ১৯২৫ খুষ্টান্দেও জী কথা 
উচ্চারিত হইলে সমালোচনা হিসাবে উহার তেজ কিছুমাত্র খর্ক হয় না। অতীত কত ভাল 
ছিল, তাহা লইয়! বাঁদানুবাদ নিগ্ষল। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবর্ষের পশে 
বিজ্ঞান কি উপকাঁরে আসিবে, তাঁহাকে উত্তর দিতে হইলে, ৪৯৮** মাইল রেল লাইনের 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে; অন্ন সাড়ে আট কোটি বিঘ! ভূমির উপর 
দিয়া খালের জল সেবনের ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে) শিব-দযুদ্রম্এর সলিল 
হইতে উৎপন্ন তাঁড়িতশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেও ক্ষতি নাই। এই রকম মোটামুটি 
গোটাকতক ‘কথ। বলিলে চলে । মহীশূরের কারখানায় আড়াই লক্ষ মণ চন্দন কাষ্ঠ হইতে 
এগার হাজার মণ চন্দন-তৈল গত বৎসর নিঙ্কাষিত হইয়াছিল ; সে সংবাদ বোধ করি খুব 
বেশী লোক রাখেন না। বিজ্ঞান সত্য এবং সুন্দরের উপাক হইয়া মঙ্গলের দিকে ধাবিত 
হইয়াছে সন্দেহ নাই । বিশ্বের বিপুল রহস্ত উদবাটিত করিতে হইবে। চেতন জীব সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান কতটুকু! বৃটিশ যাহুধরের কর্তৃপক্ষীয়েরা হিসাব করিয়াছেন যে বিভিন্ন ্তপ্ঠপায়ী-ভীবের 
ংখ্যা দশ ‘হাজার, বিহ “যোল হাজার, 'সরীক্প "ও উভচর নয় হাজার, মংস্ত বিশ হাগার, 
শঙ্খ শমুকাদি যাট হাজার এবং কীট পতঙ্গ পাচ লক্ষের নান নহে। ইহাদের মধ্যে কয়টির 
বৈজ্ঞানিক পৰ্য্যবেক্ষণ এ যাবৎ করা হইয়াছে! জৈব রসায়নের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া 
চেতন ও অচেতনের সীমা রেখার উপরে কতটুকু রশ্মিপাত করিতে পারিয়াছি! জীববন্ধু ক 
প্রোটোপ্নাজম্‌এর মুলাধার প্রোটিনের ক্রিয়া যত দূর দেখ! হইয়াছে তাহাতে বুঝ! যায় য়ে উক্ত 
প্রোটিনের অন্তর্গত কতকগুণা এমাইনো-অম্ন বত প্রকার বৈষম্যের জন্ত দায়ী । মকড়ুসার 


৪২৬ প্রকৃতি 


লহিত রেশম-কীটের বৈধমা এই এমাইনে|-অগ্নজগাত। আবার লাক্ষা ক্ষীটের সহিত রেশম, 
কীটের তারতম্য বুঝিতে হইলে রসায়নবিৎ এই দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। | 

বিপুল! প্রকৃতির নিগুঢ় রহস্তের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিয়! সভাপতি মহাশয় তাহার 
উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার পরিসমাপ্তি কালে সমাগত স্ুধীবৃন্দকে প্রাচ্য প্রতীচোর দেনা পানা 
মিটাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক মিলন ক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন।*» সভা করিয! অনেকগুলি 
প্রবন্ধ পাঠের শেষে নিশ্চিন্ত হইয়! ঘরে ফিরিলে চলিবে না; কারণ পৃর্থী বিপুল1, কাল 
অতি অল্প; এই অল্প সময়ের মধোই প্রাচা ও প্রতীচোর সমবেত চেষ্টায় গ্ররুতির রচস্ত 
উদঘাটন সম্ভবপর হইতে পারে।  , 


নিখিলভারত কুট প্রদর্শনী 


মানুষের খাদ্য দ্রব্যের বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য সাধনের জন্য বহু কাঁল যাবৎ নানা বৈজ্ঞানিক উপায় 
অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। পশুপক্ষীর ম্ংদ মানবসমাজে অনেক স্থলে ভোজ্য হিসাবে 
অত্যাবশ্যক বলিয়| বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু তাহারও যে “চাষ” আবশ্যক এবং সেই চাষে যে 
চতুগুণ লাভের সম্ভাবনা আছে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কুক্ুটের কথাই ধরা যাক্‌। 





ফটো ] কুকুট গৃহের অনুকরণে রচিত ক্ষুদ্র আদর্শ-গৃহ [ সতাচরণ লাহ! 
ইহার মাংস এবং ডিম্ব এদেশের কয়েক সম্প্রদায়ের লোকের খাদ্যক্ূপে ব্যবহৃত হয়। দেন্মাক, 
স্পেন, ইংলণ্ড, আমেরিকা! প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহু কাল হইতে উক্ত খাদোর উন্নতি 
কল্পে বনু বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে । কয়েক বৎসর পুর্বব পৰ্য্যন্ত এদেশে সেয়্প কোনও 
আলোচনা বা চেষ্টা দেখা যায় নাই; কিন্ত সম্প্রতি এখানে কুকুটের খাদ্য-মূলা (food value) 


Le 


প্রকৃতি ৪২৭ 
বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বহু সমিতি গঠিত হইয়াছে ; এমন কি কোনও কোনও প্রদেশের গভর্ণমেন্ট 


পৰ্য্যন্ত এই কাৰ্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। প্রধাণতঃ এই সকল সমিতির চেষ্টা এই যে 


কি উপায়ে কুকের মাংস বৃদ্ধি হইবে, অণ্ড সংখ্যায় বেশী এবং আয়তনে বড় হইবে, শীতকালেও 
যথেষ্ট অণ্ড পাওয়া! যাইতে পারে ইত্যাদি । 

ইহাদেরই সমবেত চেষ্টা বিগত ৬, ৭ ও ৮ই ডিসেম্বর এই তিন দিন যাবৎ কলিক!তার 
ইডেন গার্ডেনে নিখিলভারত কুকুটপ্রদর্শনী বনিয়াছিল। মহামান্ত বড়লাট বাহাদুর হইতে আরম্ত 
করিয়া অধিকাংশ প্রাদেশিক গভর্ণরের সহৃদয় পোষকতায় এবারকার প্রদর্শনী সর্ধাঙ্গস্তন্দর ইমা, 


-ছিল। যাহাদের এই প্রদর্শনী দেখিবার সুযোগ 1 ঘটিয়াছিল তাহার! সকলেই এক বাকো এই 


সাফল্যের কথা স্বীকার করিয়াছেন । প্রদশিত কুকুটদিগের সংখ্যা অন্যান্য বংসর অপেক্ষা এবখসরে 
বেশী ছিল এবং প্রধানত; উৎকৃষ্ট জাতের বিহঙ্গই তথায় আনীত হইয়াছিল। বাংলার সরকারি 
কৃষিবিভাগের ডিরেক্টার মিঃ আর, এস্‌, কিনলে! স্বল্প কথার একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় এইরূপ 
প্রদর্শনীর উপকারিতা স্ুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কুক্ুটগৃহের অবিকল অনুকরণে কয়েকটি 
ছোট ছোট আদর্শ কুক্ুটগৃহ রচিত করিয| প্রদর্শনী ক্ষেত্রে রাখা হইয়াছিল ; কোথাও বা কুক্ুটের 
নানা প্রকার ভোজ্য শশ্ত সুচারুরূপে বিন্যস্ত ছিল.; কুকুট সম্বন্ধে ইদানীং যে সাহিত্য গঠিত 
হইয়। উঠিয়াছে,_তাহার আহার বিহার; ব্যাধি পথ্য, ডিম্বরক্ষা প্রণালী, বংশপরিচয়ের উপায় 
প্রভৃতি নানা বিষয়-সম্বলিত কুক্নটজীবন-কাহিনী প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যে কৃত্রিম 
উপায়ে প্রহ্কতির অবর্তমানে ডিম ফুটাইয়! শাবক বাহির করাইবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আঁবিদ্রত 





ফটে! ] 

হইয়াছে লেই অণ্ডতাপযন্রও ( Incubator ) ধু FD কৌতুহল নিবৃন্তির জন্ত প্রদশিত 

হইয়াছিল। শীতকালে ডিম্ব অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়; কিন্ত বৈজ্ঞাদি | 
১০ 


[ সত্যচরণ লাঁহা * 


৪২৮ প্রকৃতি 


কুকুটগুহে বৈদ্যুতিক আলোকের বাবস্থা করিয়া কি প্রকারে এই সমস্যার সমধানের চেষ্টা 
করিয়াছেন তাহা ও দেখান হইয়াছিল । ও 

অনেক দিনের অনেক চেষ্টায় অত্যান্ত সতর্কতার সহিত নির্বাচন করিয়া চীনে, জাপানে, * 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, ভারতবর্ষের চট্টগ্রামে যত প্রকার ভাল ভাল কুক্ুট,--যিনকা, লেগহর্ণ, অপিংটন, 
সে ব্যাণ্টাম প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের অনেকগুলি,উৎকষ্ট নিদর্শন উপস্থাপিত 
করা হইয়াছিল । ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। রর 

মিনর্কা (11707০%)-_-ইহারা আফতনে কিছু বৃহৎ এবং অধিক সংখ্যক ডিম্ব প্রসব'করে। 
কুন্ধুটের এই প্রকারভেদ বহুআয়াসলন্ধ । সর্বাপ্রথম ইহাকে ইগ্লগ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দেশসমূহে. . 
প্রাপ্ত হওয়| যায়। ৭০৮ বৎসর পুর্বে স্পেন হইতে ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইয়াছিল। 
Minorca নামে ইহা অভিহিত হইল কেন তাহা বলা কঠিন; তবে ইহা ক্যাষ্টিলীয় কুকুটের 
বংশোদ্ভূত বলিয়| মনে হয়। শ্বেত একং কৃষ্ণ এই উভয় বর্ণের মিনর্কা কুকুট দেখিতে পাওয়া 
যায়। কৃষ্বর্ণের পাখীটা অধিক কাজে লাগে; মোরগটি ওজনে সাড়ে তিন দের আন্দাজ এবং 
মুরগীটি ২৩ সের পর্যন্ত ভারী হয়। ইহার মাংস অপেক্ষা ডিন্বের জন্যই প্রসিদ্ধি। ডিম্ব এক 
একটি প্রায় দেড় ছটাক ওজনের হস । 

লেগ্ণ (Leghorn) কুকুট-মার্কিনে, দেনমার্কে এবং ইংলগ্ডে খুব প্রসার লাভ 
করিয়াছে। এক সময়ে ইটালিতেই ইহাদিগকে খুব বেশী পাওয়া বাঁইত। সেখান হইতে 





ফটো] লেগহণ মোরগ [ নারায়ণ কুশারী 
ইহাকে মার্কিনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং পরে মার্কিন হইতে ইংলণ্ডে আনীত হয়। ইহারা 
বেশী ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিমে তা দিবার অভ্যাস ইহাদের নাই। ইহাদের মাংস সচরাচর 
মধ্যম রকমের, বাজারে বিশেষ খাতি নাই। ডিম্বের জন্তই ইহার! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে I 
মোরগগুলি সচরাচর ওজনে ২॥ সের হইতে ৩॥ সের পর্যান্ত এবং মুরগিগুলি ৩ সের পর্য্যন্ত 


প্রকৃতি ৪২৯ 
ভারী হয়। ইহাদের শরীর খুব ঘন পালকে আবৃত। অধুন| কালো, সাদা, ইত্যাদি আট ৃ 


. রকম বর্ণের লেগ হরণ কুকুট পাওয়া যার। দেনমার্কের বিশেষজ্ঞের! বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহার যে 
: সঙ্কর উৎপাদন করিয়াছেন তাহার ডিম্বগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় এবং সংখ্যায় কিছু বেশী। 


De CED রর এ 





ফটে। ] য্যাণ্টাম মুরগী [ নারায়ণ কুশারী 
যে সকল লেগহণ কুকুট ইডেন উদ্যানে প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাদের অদিকাংশই { 
ভারতবর্ষে জাত। ূ 
ব্যান্টাম্‌ (7301717)-_ইহাদের দেহয়াতন অপেক্ষাকৃত খর্ব । ব্যবস| হিসাবে ইহাদের | 





ফটে। ] ব্যান্টাম্‌ [ নতাচরণ লাহ। 
বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায় না। ইহাদের মাংস অল্প, ডিম ছোট ও সংখ্যায় কম | “তরে 
দেখিতে ইহারা বেশ ্ুতী। এবং এই নিমিত্তই লোকে সখের জন্ত ইহার “চাষ” করে। 
অর্পিটন্‌ (01৷৪০৷)--ইহাদের দেহের বর্ণ রণ, শ্বেত এবং আপীত এই তিন প্রকারের 





৪৩০ | প্রকৃতি 


হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বগ্রথমে কৃষ্চবর্ণটিকেই উইলিয়ম্‌ কুক্‌ সাহেব মিনর্কা, প্লিমাউথ এবং 
ল্যাংসান্‌ এই তিন সম্প্রদায়ের কুকুটকৃকুটার সংমিশ্রণে উৎপাদিত করেন। আপীতটি কোচিন এবং . 
ডকিং জাতীয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং খ্বেতবর্ণটি এই আপীত এবং " 





ফটে! ] তপিংটন্‌ কুক্ধুট [ নারায়ণ কুখারী 
কুষ্ণবর্ণের মিশ্রণে উৎপাদিত হইয়াছে।' ইহার! সকলেই মাংস এবং ডিমের জন্য প্রসিদ্ধ। 
ইহাদের দেহের মাংস খুব বেণী ও স্বাছু, হাড় সরুপরু এবং ডিম্ব খুব বড় বড়। এই জাতীয় 
মোরগগুণি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে চার পাচ সের এবং মুরগী গুলি চার সের পর্ধান্ত হয়। 





ফটে।] 9৮113 “ইস [ মতাচরণ লাহ। 
রোড, আইল্যাণ্ড রেড, (Rhode Island Red) কুকুটের বর্ণ লোহিত, কিন্তু পাদদেশ এবং 
মাস গীতবর্ণ। মাংস হিসাবে ইহাদের বিশেষ আদর নাই । এরা অনেকগুলি বড় বড় ডিম এদব 
করে; ডিম্বের উপরি ভাগে ছিটা ছিট! দাগ থাকে। এই ডিদ্বের জন্যই ইহাদিগের “চাষ” কর! 


নু 


+ 





পা. 
হয়। ইহাদের বিশেষত্ব এই বে ইহার! শীতকালেই অধিক অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। প্রাপ্ধ- 
বঙ্ক মোরগ তিন সের সাড়ে তিন দের এবং মুরগী আড়াই সের তিন পের ভারী হয়। 

* .. সূসেক্প (54355) মোরগের বর্ণ সাধারণতঃ তিন প্রকার ;-_লোহিত, শ্বে ঠা, এবং বিভিন্ন 
“বর্ণের রেখা-সমস্বিত। ইহাদের বাচ্ছার মাংস খাদারপে খুব আদৃত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ইহারা 


সাড়ে চার সের পর্যান্ত ওজনে ভারী হয়। কৃকুটা প্রাপ্রবয়স্ক হইলে সচরাচর অধিক সংখ্যক 
অণ্ড প্রসব করে) কিন্তু ইাদের মাংদই অধিকতর আদরণীয়। | ূ 






+ নি ই Sa রর 
৯ দ্র উদ ২৭ 
Fa 





ফটো] 
ওয়ান্ডে।ট্‌ (Wyandotte) 


হুডান্‌ কন্ধটা [ রাইচরণ দত্ত 
কুকুট গুলি মার্কিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হয়। আপীত, 





ফটে। ] থাক ক্যান্ধেল হান -[রাইচরণ দত্ত. *... 
কুষ্ঃবর্ণ, শ্বেত এবং পীত এই চারি রকমের Wyandotte কুকুট পাওয়া যায় । প্ৰাপ্তবয়স্ক হইবে ও 
ইহার! চার সের পর্যন্ত ওজনে ভারী হয়। শীত কালেই অধিক সংখ্যক ডি প্রসব করে... 



























ছিটা ছিটা দাগযুক্ত এবং খুব গোলাকাঁর। 
শ্বেত এবং পীত মুরগী আগীত অপেক্ষা 
₹সও উপাদেয় ' বলিয়া খাত 


শিয়া ইহারা অত্যন্ত আদৃত। (ইহাদের j 
গীত বুকুটাই- সর্বাপেক্ষা বড় বড় ডিম দেয়। 
কিঞ্চিৎ ছোট ডিম দেয়। ইহাদের মধ্যে স্বেতগুলির মা 

আবদ্ধ এবং মুক্ত এই উভয় অবস্থাতেই ইহারা সমান ভাবে পরিপুষ্ট হয়। 


 প্রদশিত। কুক্ুটদিগের যে কয়টি ফটোচিত্র সন্লিবেশিত ইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে 


দুশেও পাশ্চাত্য দেশের স্তায় নানা উৎকৃষ্ট “জাতের” মোরগমুরগী আজকাল সদরে পালিত 
" তন্মধ্যে ভারতবর্ষের 


ছে। এতদ্বাতীত কয়েকটি হংসও গ্রদর্শনীক্ষেতরে আনীত হইয়াছিল; 
iner Duck এবং পাশ্চাত্য দেশের Khaki Cam 06] হংল উল্লেখযোগ্য । 





চিঠিপত্র 
১। কীকড়া বিছা (9০০71০11186) 


“আমি একটা কীকড়া বিছা ধরিয়া একটি বড় শিশির মধ্যে কিছু মাটী ছড়াইয়। দিয়া তাঁহার 
খ্‌. বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে উহাকে রাখিয়াছিলাম। এই বিছাঁটা প্রায় চারি ইঞ্চি ল! ছিল। 
তিন সপ্তাহ বন্দী অবস্থায় থাকিবার পর এক দিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম যে উহার ছাব্রিশট। 
বাচ্ছা হইয়াছে। ধাড়ীট! ঈষৎ কাল রঙের ছিল। কিন্তু বাচ্ছাগুলি দেখিতে সুন্দর লাল বর্ণের 
হইয়াছিল এবং পুচ্ছ উচ্চে তুলিয়া মায়ের টারিপার্থ্ে এমনকি পৃষ্ঠের উপরেও বেড়াইতেছিল। 
কোনও খাবার না খাইয়া ৪ ইহার! ক্রমশঃ বাড়িয়াছিল এবং এক মা হাহাদের মায়ের সঙ্গে 

চিয়াছিল। আমি আন্তরণা, মাছি ও পিপীলিক! শিশির ভিতর ফেলিয়া দিয়া ছিলাম, 
সত ইহারা পর্ণ করে নাই। অনাহারে ও বন্ধ শিশির মধ্যে ইহারা কিরূপে এতদিন বাচিতে 
পারে কোন বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারেন কি? 


। কইমাছ (Labyrinthici—Anabus Scandens) । 


“একটি বড় হাঃ আনি ঢাকা হইতে পাইয়াছিলাম। ইহাকে মাঁটীর জালার় 
{ক বৎসর হইল কলিকাতার কলের জলে রাখিয়াছি। জল গুকাইয়| কমিয়। গেলে 
আবার জন ভরিয়া দেওয়া হয়। এই কইমাছটা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি ল্ব। হইবে। 
কোনও খাবার খাইতে দেওয়! হয় নাই। তথাপি এখনও ইহা বাঁচিগা আছে ও রোগা 
হইয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা জলের শেওলা (81৭০) খাইয়া বাচিয়া আছে) কারণ 
ন্‌ | ভিতর শেওন! ভিন্ন অপর কিছু উদ্ভিজ্জ পদার্থ দেখিতে পাওয়া ঘায় না) 


৭ 


৩। খল্সে মাছ 
Order-Labyrinthice Trichogaster Fasciatus) . 
" আমি একটা খল্সে মাছকে প্রায় এক বৎসর হইল একটা মোটা মুখওয়ালা শিশিতে 
'জল দিয়া রাখিয়া দিয়াছি। জলে ছুই একটা পুকুরের ঝাঁকি ফেলিয। দিয়াছি ও মধ্যে মধ্য 
মশকের শৃককীট ফেলিয়া *দিই। খলসে মাঁছটা মশকের শৃককীট (৪৮৮৪৪) খাইতে 
অত্যন্ত ভাল্লাসে । Anopheles এবং 001০%: উভয় জাতীয় মশকের শুককীট্‌ জলে ছাঁড়িবা- 
মাত্র ইহা গিঁলিয়া ফেলে। মার্কিন দেশে ম্যালেরিয়া দমনের জন্তু এইরূপ ছোট ছোট 


'মাছ (॥inদ০৯e৭) প্রকাণ্ড কৃত্রিম জলাশয়ে পালন ফর! হয় এবং মশকের' শুককীট- 


পূর্ণ স্থানে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমাদের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পলীগ্রায়- 
সমূহে এই উদ্দেশ্যে খলসে মাছ ব্যবহৃত হইতে-পারে। খল্‌সে বাতীত আমাদের দেশের . 
নিরলিখিত মাছগুলিও. মশক শিপু ভক্ষণ করে ও মশক শিশু ধ্বংমের অন্ত ম্যালে রিয়া-প্রপীড়িত 
পল্লীগুলির জলাশয়ে পালন করা যাইতে পারে :__ 

১। তেচোকো (Panchax Panchax) 

২ ধাইচুনো (Aplochilus Melostigma 
৩। চাঁদা (Percomorphi Chandae) 
এ ৪ ॥ ভাড়িকা (Nunia Duriza) 


'১পকলিকাতা - শ্রীজ্যোতির্শয় বন্দোপাধ্যায় 


সন ১৩৩১ সালের খাতুর বিশিষ্টতা 
জীন 


“উত্তাপ বৎসর বৎসর বন্ধিত হইতেছে । গ্রীষ্মকাঁলের সে জল ঝড়, শিলা পাঁত নাই। জল 
সাঁড়, শিলা পাতে বায়ু শীতল হয। জলে মাঁটী রসযুক্ত হয। এ সকল আর তেমন হয় না। 
এ বৎসরে-.১৮ই জ্যৈষ্ঠ বা ১লা জুন ১৯২৪, রবিবারের উত্তাপ ১১৪৫১ ফা হর । পূর্বে কখন এন্ড. 
উত্তাপ উঠে নাই ।' বলা বাহুল্য এ বংসর জল ঝড় শিলাপাঁত খুবই 'ক্ম। অত্যধিক উত্তাপের 
"ফলে জীব্জন্তদের ভিতর বাছড় দলে দলে মরিয়াছে ; গাছ পালার ভিতর কাঠাল, সুপারী, স্জনা, 
পেঁপে ও কলাগাছ বহুসংখ্যায় মরিয়াছে। যাঁটার ভিতরের চলনদীল জলের মাথা অনেক নীচু 
হইযা গিয়াছে ; ফলে বহু পু্করিণী অর্দগক্ বা সম্পূর্ণ গু হইয়া গিষাছে; জলাভাবে বা দূষিত জল 
পান হেতু রোগে বহু লোরের মৃত্যু ঘটিয়াছে ; কোথাও কোথাও গ্রাম জনশূন্ত হইযাছে। 


২ দিল পি পাপা টিপিপি জল এত লগা সী শত 
হ 


৪৩৪ ৃ প্রকৃতি ' 
“ম্ব্বী ১, 


বর্ষা বলব বৎসর কমিযা যাইতেছে । আষাঢ়, আঁবগ ও ভাদ্ের সে বারিপাঁত নাই । বাজি : 


কাঁলে 'ধানের শীষের উপর বির বির করিয়া সে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নাঁই। বহুদিনব্যাপী বাদল 


প্রান্তিক ইতিহাসের এখন অতীত কাহিনী । এবতসব আধাে বৃষ্টি হইল না। শ্রাবণে বাংলা 


ভুড়িষা যে বারিধারা দেখা যায তাহাও হ্য নাই , বাংলার কযেকটী'স্থানে বিভিন্ন সমযে অতিরিক্ত 
বারিপাঁত হয ; তাহাতে চাষ আবাদ নষ্ট হইযা যায়। এ অঞ্চলে ভারে একটু বৃষ্টিপাত হইল? 


যে সকল জমীতে পূর্বে ঢেউ খেলিত, তাহাতে একটু জল জমে; ইহাঁতেই চাষ হয়। জলাভাবে 
ধান ত.ফলিধাছে কম, তাহা পুষ্ট হইতে না পারাষ প্রা $ ভাগ চিটে ঝা আগড়া ৬ | 
হাজিরা 47 রি 


শীভ 


| গতকাল নুড়ি যে এ বৎসরৈ উত্তাপ কম ছিল, তাহা নহে; , উত্তাপ তবধিকই ছিল। রর 


বৎসর শীত কালের উত্তাপ একটু একটু কবিয়া বাড়িযা যাইতেছে) মাঝে খুব শীত পড়ে ; ওরা 
মাঁধ বা ১৬ই জানুয়ারী | এ বর, .২৫শে শুক্রবার উত্তাপ ৪৭ ফা নাবিযা যাষ-) ৯ ১৯১৭ 
সালের পর এত পীত হয নাই । এ & দিন বায়ুতে বাশপ থাকে ৯৩, (সাধারণ অপেক্ষা ১" 


পুর্ব দিবসে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ২রা মাঘ বুষ্ট হয! বৃষ্টির পূর্বে বায়ুর চাপ কম ছিল *. | 


গতি ছিল দক্ষিণে ; বৃষ্টির পর গতি হয উত্তরে” সঙ্গে সঙ্গে শীত। বেদি 
দিনের পুর্ব দিবসে, বায়ুর চাপ ছিল কম ;-জলীয বাষ্প বেশী ; বাতাস দক্ষিণে) এ: পি 


কুযাঁসা হয়; এইরূপ হইলে বাতাস উত্তরে হয ও শীত পড়ে । জলকণা বায়ুসংসর্শে = } 
* যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে শীত হয়। ইহার পব বাতাস হয আবার দক্ষিণে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ: 
বাড়িয়া পুর্বে যেমন ছিল তাহাই হয। 


অধ্যাপক আর হেরিং ৬ই ফেব্রুঘারী,.২৫ তারিখের “লোকাল ইঞজিযার” নামক পত্রিকায় 
লিখিয়াছেন যে সমগ্র জার্মানী, মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর ইউবোপ,. বলকান্‌, রুষিযা ও সুইডেনের 
শীত, এবার তুষার শৃষ্ত । ইহার ফলে নাকি গাছপালার ভিতর বিশিষ্টতা লক্ষিত হইয়াছে। 
ইউরোপে শীতকালে এবাব পশ্চিমে বাঁতান বহিযাছিল--উত্তরে বাতাস হয় নাই। ' শীতকালেই 
এক দিন সংবাদ পত্রে দেখা গেল রুষিষাঁয় অত্যন্ত শীত.পড়িক্মাছে ও শন্যের যথেষ্ট হানি ঘটিয়াছে। 


-স্ম্াসিন্তবতঃ পশ্চিমে বাতাস কুষিয়ায় বই পরিমাপ জলীয, বাষ্প. লইযা যায; বায়ুর চাপ কম হইয়া 
খযাঁয ও কুয়াঁসা, বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হয়। বাতাসও উত্তরে হয়। গু উত্তরে বাতাস, 
. কুয়াসা, বৃষ্টি ও তুষাঁরে জল শুক করিতে থাকিলে শীতাধিক্য ঘটে:। ' এই দ্বারণ শীত শীঘ্রই 


কমিয়া যাঁয়। কারণ হইল,_-পশ্চিমে বাতাস। 
খতুর পরিবর্তন “দেখিয়া কেহ কেহ বলেন্‌ পৃথিবীর মেক ঘুরিয়া” J পৃথিবীর 
মের্দণ্, যে দরিয়া যাইতেছে এরূপ নিদর্শন ভূত্বকে পাঁওযা যায় না অধ্যাপক হেরিং বলেন, 


চক 
* 


৪ ১, 


2, 


7 
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] 


এ দেখা দেয়। এই শীত ক্রমে কমিতে থাকে ; বহ লক্ষ বৎসর ধরিয়া কয়ে। ক্রমে অত্যন্ত 
/'ড়ে। আবার তৃত্বকে উত্থান পতন হইলে গরম চলিয়া গিয়া আবার দ্বারুশ সীত দেখা দেয। 


তুর পরিবর্তনে জীব জন্ত-্গাছপালার ভিতর বিবর্তন হয। এইরূপ কত জীব জস্ত ুপ্ হইয়া - 


ছেঃ কত্ত নৃতন জীবজন্ত গাছপালার উদ্ভব হইয়াছে। 
‘বর্তমান সময়ে যে শীত কমিতেছে, ইহাঁর শুত্রপাঁত হয় প্রাষষ্টোসিন যুগ হইতে । এই যুগেব 
“হিত পূর্বে ভূত্বকের ভয়ঙ্কর উত্থান ও পতন হইয়াঁছিল। প্লাবষ্টোসিন যুগে অত্যন্ত শীত দেখা 
র্‌ তখন হইতে অল্পে অল্পে শীত কমিতেছে। শীত কত যে কমিবে, কত 'যে-গরম পড়িবে 
1 কঠিন। প্লায়ষ্টোসিনের দারুণ শীত হইতে একাল পর্য্যন্ত খতুর পরিবর্তনে জীবজন্তু গাছপাঁলার 
ঠর অনেক বিবর্তন ঘটিয়াছে। দীরূণ শীতে অনেক জীব লুপ্ত হইয়াছে। .খতুর পরিবর্তনের 
"সঙ্গে এখন অনেক বিবর্তন হইবে। একুটী রথ, ,-_খতুব পরিবর্তনের ফলে অনুমান হর 
রিয়ার জীবাণ্‌ পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে। উপযুক্ত উত্তাপে এই জীবাণুর জন্ম ও বিস্তার হয়। 
তি তাই ছুই স্থানেই ম্যালেরিয়ীর উদ্ভব ও 
মা জলপথ বন্ধের জন্ত যে ম্যালেরিযা দেখ! দিয়াছে, একথা বিশ্বাস হয় না। 
গত | _সমতল ছিল না। প্রকৃতির নিয়মে উচ্চ ও নিয়- তুমি বরাবরই হইয়া 
এতেছে। নি ুমিতে বরাবরই জল জমে । রেলের রাস্তার নিকটবর্তী স্থানে যে ম্যালেরিয়ার 
দুর্ভাৰ বেশী, তাঁহার কারণ কতকটা অনুমান হয,_বন্দুক | শীকারীগণের গতি-বিধি-_রেলে 
বনি স্থানসমূহে। বন্দুকের ভয়ে যাযাবর পক্ষীগণ এসকল স্থান ত্যাগ করিয়াছে। শীতের 
এন্তে এনোফেলিস মশা জন্মে। এই সময হইতে যাযাবর পক্ষী ঝণকে ঝাঁকে এদেশে শীত 
7ইীইতে আদে। এই পক্ষিগণের অনেকে শুককীট খায়। এনৌফেলিসের শুককীট এই 
{ক্ষিগণ যে খায় না তাহা বলা যায না। যদি এই পক্ষগিণকে নির্ভষে দেশের জলায় শীত 
টাইতে দেওয়া হইত তাহা! হইলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয় ত কমিত। এমন নিম হয় না 
পক্ষিশীকার বন্ধ হয” ?, 
4 কলিকাতা! । HE _.. জ্রীন্রেশচন্্র দত 
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প্দাধার্ণতঃ আমাদের দেশে ছুই রঙের স্থলপন্প দেখিতে পাওয়া যায়। (১'' 
ও (২) হান্ধা'লাল রঙের । এই ছুই জাতীয় স্থলপল্লের রং বরাবরই এক; 


।তাঁস অপেক্ষা পশ্চিমে অর্থাৎ, দৃক্ষিণে বাতাসের চাপ বৃদ্ধি. পাইতেছে--তাই: খতুর এই | 
৮৫] ভূতত্বপাঠে জানা যায় তুত্বকে যখনই বিরাট উত্থান ও পত্ন হয়৷ তখনই অত্যন্ত 


পল তল পিপিপি 
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'র আলোর সঙ্গে সঙ্গে কোন পরিবর্তন হয না। বাংলার কুমিল্লা জেলার কোনকোহ = 


*' শ্বেত পদের গাছের মধ্যে.বাহির হইতে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। . 
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৪৩৬ . | প্রকৃতি 
এক জাতীয় সাদা রঙের স্থল দেখিনাছি। উহার ফুল. সকাল বেলায় ফুটবার' সময়ে ! 
একেবারে সাদা রঙের থাকে; কিন্তু যতই বেলা বাড়িতে থাকে ততই ফুলগুলি ব্রমৈ ২৬ 


লাল হইয৷| উঠিতে থাকে ; অবশেষে বেলা বেশী হইলে সম্পূর্ণন্পেই লাল হইয়া যায়। যে 
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